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শ্রীহরিচরণ বস্থু কর্তৃক সম্পাদি 


কলিকাতা । 
৭১ নং পাথুরিয়াঘাট! স্বীট্‌; 


রামনীরাক়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রনন্ন বনু দ্বারা! মুত 
প্রকাশিত। 
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তীর্ঘদর্শন | 


( চতুর্থ অংশ |) 


লাশ) এটি ৩০ 


বরঙ্গল। 


শা পি 


বিষুপুর(ণে অন্ধ বংশের উল্লেখ দেখিয়াছিলাম | 
কিন্তু উহা যে তৈলঙগদেশের অন্তর্গত, তাহা জানিতাম 
না| বিজনবাডার আনিয়া বিরঙ্গল' পুরাতন অন্ধ - 
বংশী রাজাদিগের রাক্ষধানী বলিয়া অবগত হইলাম । 
ভাহ। নন্দর্শন করিতে অভিলাধী হইলেও, বহু দ্িবন নে 
অভিলাষ পুর্ণ করিতে পারি নাই । 

রামেশ্বর যাইবার উদ্দেশে ১২৯১ খুঃ ৬ই ডিসেম্বর 
ভারিখে বিজয়বাড়া হইতে নিক্জাম গ্যারাণ্টিড 
রেলওয়ে হইয়া আমর1 প্রথমে বরঙ্গলে অবতরণ করি- 
লাগ । উহা বিজরবাড়া হইন্তে ৭* মাইল ও বডি জংসন 
( ৮৮901 07061০70. ) হইন্তে ২০৮ মাইল অন্তর এবং 
১৭1৭৮ উত্তর অক্ষরেখা ও পূর্ব ৭৯1৪০ দ্রাঘিমার অব- 
স্থিত; উহ! এক নময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। 
চীনপরিব্রাজ ক হিয়নৃনিয়নূ ১৩০১৪ খু$ অবের কোন 
নময়ে উহ। পরিদর্শন করিয়াছিলেন । তিনি আপন ভ্রমণ- 
রন্তান্তটে উক্ত রাজ্যের বেষ্টন ৫০ শত মাইল কহিয়া- 


২ তীর্থদর্শন। 


ছেন। তথায় কাকতীয়বংশীয় রাজারা রাজ্য করি- 
তেন । প্রথম হনুমৎকোণ্ডায় (অনুমকো গা) তাহাদিগের 
রাজধানী ছিল। পরে একশীল। নগর নিম্মা ণপূর্বক রাজ- 
ধানী স্থানান্তরিত করেন ; তাহার। হস্তিনাপুরের চান্দ্র- 
রাজবংশোভ্ভব বলিয়া, আপনাদ্দিগের পরিচয় দিতেন । 
কিন্বদন্তী, কোন সময়ে হস্তিনাপুরের রাজবংশের ছুই 
ভাতায় বিরোধ উপশ্থিত হইলে, একজন দেশত্যাগ- 
পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া, গোদাবরীর দক্ষিণ 
দিকে কয়েক খানি গ্রাম অধিকার পূর্বক বাম করিতে 
থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে অপরাপর গ্রাম হস্তগত করিয়। 
ৰলসঞ্চয় করেন। তাহার উত্তরাধিকারীরাও ক্রমে 
অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । ৯৫৩ খুঃ অন্দে গণ- 
পতি-দেব হনুমতৎকোণ্ডায় রাজনাম গ্রহণ করেন । তাহা 
হইতে নপ্তম রাজা কাকাতী-প্রলযু-নামধারী ছিলেন । 
তিনি ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুভূতি হয়েন। তিনি 
প্রথম চালুক্যরাজদিগের প্রাধান্য শ্বীকার করিতেন ; 
কিন্ত তাহাদ্রিগের অবস্থার পরিবর্তন হইলে, ন্বয়ং 
স্বাধীন হয়েন। নু[নাধিক ১১৩২ খুঃ কাকতীয় চার-গঙ্গা 
রাজ উড়িষ্য। পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, পুরীতে 
গঙ্গাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা করেন । অগ্যাপি তাহার 
নাম পুরীতে চিরম্মরণীয় রহিয়াছে । আপন ভ্রাতার 
হস্তে 'হন্ুমৎকোও্ড' প্রদান করিয়া, তিনি স্বয়ং পুরীতে 
রাজ্য করিতে থাকেন এবং পশ্চিম বাঙ্গালা পর্যন্তও 
জয় কারয়াছিলেন। তাহার পরবস্তী রাজারা গঙ্গাবংশীয় 


৯ রি 


ভূমিকা । 

তীর্ঘদর্শনের চতুর্থাংশ প্রকাশিত হইল। 
গত পৌষমাঁসে যে কয়েকটি তীর্থ সন্দর্শন করিয়।- 
ছিলাম তাহারই বিবরণ ইহাঁতে প্রদত্ত হইল । 
বরঙ্গল এক সময়ে তৈলঙ্গদেশের রাজধানী ছিল ; 
তথায় একশীল দুর্গ ও হনুম্কগডার মন্দির 
হিন্দুদিগের পুর্ববকীর্তি স্মরণ করাইয়া! দিতেছে । 
প্রসিদ্ধ রমেশ্বর তীর্থ সেতুবন্ধে অবস্থিত। ইহ! 
কাঁশীর মদূশ বাঁলয়। সেতুমীহীত্য্যোৌক্ত বিবরণগুলি 
ইহাতে বিশেষরূপে প্রদনড হইয়াছে । দর্ভশয়ন, 
নাগপভন, মায়াবরমৃ, বৈদ্যেশ্বরকোঁবিল, শিবাঁলি, 
মহাবলিপুর, পক্ষিতীর্থ, তিরুবল্লুর এবং কোএন্ব-: 
তোর ও তদন্তর্গত মেলচিদন্বরমূ প্রভৃতি হিন্দ্ু- 
গণের বিশেষ তীর্থ এজন্য উহাদের প্রত্যেকটার 
এতিহাসক বিবরণ ' প্রদত্ত হইয়াছে । ত্রিচুর ও 
কালিকট কেরলের অন্তর্গত। তথাকার আচার 
ব্যবহার যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহা লিপি- 


€/ ০ 
বদ্ধ করিয়াছি । দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের আচাঁর 
ব্যবহারের বিষয় পরে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা! 
থাকিল। এক্ষণে মহোদয়গণের নিকট প্রার্ধন। 
তাহার অনুগ্রহপূর্বক তীর্ঘদর্শনের অপর অংশ 
গুলির ন্যায় এইখানিও পাঠ করিয়া আমার পরি- 
শ্রমের সার্থকতা সম্পীদন করেন । 
শ্ীব-_- 


“ই পৌষ ১৮১৪ শক। 
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| শ্রীরামতীর্থ *** "০ ৫৫ 
জীলক্ষ্মণ তীর্থ হুর ট ৫৭ 
জটাতীর্থ মরে ৮১৪ ৫৯ 
শ্ীলঙ্ষমী তীর্থ -** -*, ৬০ 
অগ্নি তীর্থ "২. ২, ৬১ 
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দেবতীর্থ ০৪ ৯৫ 
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সেতুবন্দ যাত্রার ক্রম --* ১০৮ 
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৯৬3 
১৬৫---১৭৫ 
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১৮৭-২৩৩ 
২৩৭---২৪৪ 
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১৯ 
১৯ 
২১ 
২৫ 
২৬ 
২৬ 
সঙ 
৬৬ 
১ 
২৮ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৫ 
৩৫ 


১৬৭ 
১৯৮০ 
১৮৩ 
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৯৭ 
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অশুদ্ধ 
১২৯১ খৃঃ 
জঙ্চ,ঃ 
বিস্তীর্ণ 
নগ্রপন্তন 
রাজরতন 
রথ্যপার্শখে 
চন্দ্রকণ। 
মনহারিণী 
সোভ। 
লোকারন্ঠ 
ত্ুদ্ধ 
অচ্চজকেই 
নাণেমতপন্ভি 
কাস্তিমতি 
অশনিবাণী 
প্রাতুষ্যে 
চত্বারিংশৎ 
৯ ফুট  * 
অরুবাদূর 
থকিয়! 


দ্ধ 

১৮৯১ খৃঃ 

জহ্‌ঃ 
বিস্তীর্ণ? 
নাগপত্তন (সর্বত্র এই রূপ) 
ব্ামরতন 
রথ্যাপাঙ্্বে 
চন্দ্রকিরণ 
মনোহারিণী 
শোভা 
লোকারণ্য 

ক্রুদ্ধ 
অচ্চককেই 
নামোতৎপত্তি 
কাস্তিমতী 
অশরীরিণী বাণী 
প্রাচুষ্ে 
চত্বারিংশৎ 

৯৬ ফিট 
অরুকদূর 
থাকিয়! 


বরঙ্গল। ৩ 


নামে খ্যাত হয়েন। তাহারা গঙ্গা হইতে গোদাবরী 
পর্য্যন্ত শাপন শাননতুক্ত করিয়াছিলেন ১ রাজমহেক্দ্রিতে 
তাহাদিগের এক বংশ ছিল। 

১১৯০খুঃ গণপন্তি রুদ্রদেব হনুমৎকোগায় রাজ্যাভি- 
যিক্ত হয়েন এসৎ ১২৫৮ খুঃ পর্যান্ত রাজত্ব করেন | তিনি 
১১৯৯ খ্ুঃ হনুমতৎকোগ্ডার ও মাইল দূরে উরুক্ষল ( এক- 
শীলা নগর) নিম্মাণ করেন উহারই অপভ্রংশ বরঙ্গল 
হইয়াছে । তিনি গোড়া হিন্দু ও শৈব ছিলেন, অআনেক- 
গুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাধ বাধিয়া পুক্ষরিণী 
ও নগর নিম্নীণ করিয়াছিলেন । তিনি জৈন ও বৌ 
পীড়ক বলিয়া স্পন্ধী করিতেন এবং স্তযোগ পাইলেই, 
তাহাদিগের মন্দির ধ্বংস করিতেন । তাহার রাজা নমুদ্র- 
তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । তাহার পত্রী রদ্রামান্তা দেণ- 
গিরি রাজার কন্যা ছিলেন । তাহার পুজ্র নম্তান হয় 
নাই । একগাত্র কন্যা) নাম গণপাম্মা। ধরণীকোটার 
রাজার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হয় ও সেই বিবাহের 
ফলন্নক্রূপ প্রতাপরুদ্র নামে তাহার এক দৌহিত্র জন্মে। 
গণপতি রুদ্রদেবের ম্বত্যু ুইলে, তাহার স্ত্রী রুদ্রামান্তা 
ভক্তার নামে ১২৯৫ খুঃ পধ্যন্ত অতীব দক্ষতা মহকানে 
রাজ্যশানন ও প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 
ন্ুপ্পনিদ্ধ বিনিনীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো ১২৯৭ খঃ 
অন্ধ দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ইনি “নুৎফিলি' 
বন্তমান “বপটালা' তালুকের অন্তর্গত মাতুপল্লি গ্রামে 
নামুদ্রিক পোত হইতে অবতরণ করিয়া» একশীলানামক 
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নগর মন্দর্শন করিবার জন্য উত্তরমুখে গমন করেন এবং 
স্বরচিত ভ্রমণ-রত্বান্তে রুদ্রামাতার অনেক সুখ্যাতি 
করিয়াছেন । রাজা গণপতি রূদ্রদেবের সময়ে একশীলা 
নগরের নিম্মীণকার্য আরন্ত হইলেও) র্ুদ্রামাতা উহা 
সম্পূর্ণ করেন এবং উহার বহির্ভাগে রহৎ ম্বত্ভর্গ ও 
তাহার বহির্ভাগে গ্রশস্ত পরিখা খনন করিয়াছিলেন । 
পরে তিনি ১২৯৪ খুঃ আপন দৌহিত্র গ্রাতাপরুদ্রকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করেন । গ্রতাপরুদ্রও প্রথমে অতিশয় 
দক্ষতা সহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহার গুাদত্ত 
অনুশাননে রাজ্যবিস্তার গোদাবরী হইতে কন্যাকুমারিকা 
পর্য্যস্ত বলিয়া কথিত আছে । কৃষ্ণা ও নেল্লুর জেলায় 
তাহার প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশানন পাওয়া গিয়াছে । 
তিনি মাতামহের ন্যায় কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যও অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং নংস্কৃত-বিগ্যাচচ্চার উত্সাহ দিয়া- 
ছিলেন। তাহার যত্বে প্রতাপরুদ্রীয়ম নামে গ্রাসিছ 
অলঙ্কারগ্রন্থ সঙ্কলিত হয় । উক্ত গ্রন্থ অগ্যাবধি দক্ষিণ 
দেশে প্রসিদ্ধ আছে। 

১৩০৯ খুঃ মালিক কাফুরঞবরঙ্গল অবরোধ করিলে, 
গ্রতাপরুদ্র ৩০০ শত গজ ও ৭০০ শত ঘোটক বাছিক 
কর দিতে শ্বীরুত হইয়া, তাহাকে প্রত্যারত্ত করিয়া 
ছিলেন এবং পর বতৎনর ১৩১০অব্ে প্ীশৈল পর্য্যস্ত গমন- 
পূর্বক তথায় কয়েকটি গ্রাম স্থাপিত করেন । তিনি 
প্রতিবংসর দিলীতে নির্ধারিত কর পাঠাইতেন এবং 
১৯৩১২ খুঃ পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন । ১৯৩২১ খুঃ গ্য়াশ- 
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উদ্দীন তগলক্‌ আপন জ্যেষ্ঠ পুজ্জ আলফকে প্রাতাপ- 
রুদ্রের শানন করিতে পাঠান । প্রথমে প্রতাপরুদ্র অতি 
নিপুণতা সহকারে আলফের সহিত যুদ্ধ করেন এবং 
তাহাকে দেবগিরি পর্ম্যস্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য করেন । 
কিন্ত পরবত্দর আলফ্‌ নৃন্তন সেনায় পরিরত হইয়া, 
বরঙ্গল অবরোধ ও প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করিয়।, দিল্লীতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । প্রতাপ দরবারে সআটের বশ্যুতা। 
হ্বীকারপৃর্বক বাৎসরিক নিদ্ধারিত কর দিতে প্রতিশ্রুত 
ও মুক্তিলাভানম্তর বরঙ্গলে প্রত্যারত্ত হই1, গ্রাতিবংসর 
দেয় কর দিলীতে পাঠাইয়া দিতেন । তিনি ভগ্মহৃদয় 
হইয়া ১৩৪৩ খুঃ ইহলীল। নম্বরণ করেন । তাহার পুজ্ 
বীরভদ্র পিতৃপদদে অধিরূঢ হয়েন। ইত্যবলরে দিলীর 
বাদশাহ মহম্মদ ভোগ্লগের নিদারুণ ভ্তুর ব্যবহারে 
নব্বৃত্রই অশান্তি স্থাপন হইলে, বীরভদ্র হাম্পির অস্তগত 
বিজন নগরের নরপতিরাজ হরিহর রয়ালুর সাহায্যে 
১৩৪৪ খুঃ একপ্রকার স্বাধীন হইয়াছিলেন । ১৩৪৭ খ্ুঃ 
হোগেন গঙ্গু দিলীর সম্রাটের বিরুদ্ধে উিত হইয়া, 
গুল্বর্গে ব্রাহ্মণীরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও আপন রাজ্য বিস্তার 
মাননে ক্রমে পুক্বোত্বরে গমনপূর্ধক বীরভদ্দ্রকে স্বকীয় 
বশে আনয়ন করেন। বীরভদ্র ব্রাহ্মনীরাজের বশ্ত। 
স্বীকার করিয়া, নিদ্ধারিত কর প্রতিবৎসর প্রদান 
করিতেন । তাহার পরবর্তী রাজারা ব্রাহ্মণীরাজদ্িগের 
বশ্যতা শীকারপূর্বক প্রতিবংনর নিগ্ধারিত কর দিলেও, 
ক্রমে তাহাদ্িগের প্রতিপত্তি ও রাজ্যনীমা কমিয়াছিল | 
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পরন্ত ১৪২৫খুঃ আহম্মদ ব্রাঙ্গণী (১ম) বরঙ্গল অবরোধ ও 
হিন্সরাজাকে দূরীরুত করত, উহা! স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া, 
তান্ধদেশ শাসন করিবার জন্য, এ বরঙ্গলে প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন। মেই মময় হইতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইয়। 
অঙ্গ,দেশ মুনলমান শানে রহিয়াছে এবং তাহার পর 
হইতে বরঙ্গলের প্রাকৃত বিবরণ দুষ্পাপ্য । 

আমরা বরঙ্গলে আলিয়।, কষ্টম-হাউমের কম্মচারী 
জাহাঙ্গীর আুরাব্জী মহাশয়ের আবাদে রাত্রিঘাপন 
করিয়া, পরাদন প্রাতে কাকতীয়াদিগের রাজধানী 
বরঙ্গল জঅন্দর্শনে গমন করিলাম । রেল-ট্রেমন হইতে 
উহা দুই মাইল দূরে হইবে। উহার ম্বত্-ছুর্গের ছুইটী 
প্রাবেশ-দ্বার | পূর্বদীকেরটি “বন্দর দরজা" ও পশ্চিস 
দিকেরটী “হাইদ্রাবাদ দরজা" নামে খ্যাত । হ্বত্দর্গের 
চতুর্দিকে পরিখা ও উহার অভ্যন্তরে লুদুট একশীলা 
নগর নামে ছুর্গে চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল । উহার উত্তর 
দক্ষিণ দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । পূর্বৰ 
ও পশ্চিম দিকের দ্বার অগ্যাপি রুহিয়াছে । দরজার 
উপরিভাগে প্রস্তরফলকে নংস্কত অক্ষরে খোদিত 
প্রতাপরুদ্রের অনুশাঘনও অগ্যাপি দৃষ্ট হয় । 

প্রন্তেক দরজায় তিনটি করিয়া কবাট ॥ দুর্গের 
প্রাচীরে ও অভ্যন্তরস্থ পুরাতন বাঁচীতে হস্ত্যাদি জন্তুর 
অবয়ব খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়; উহা! অবশ্যই জৈন ও 
বৌদ্ধ দেবালয় ভাঙ্গিয়া৷ লওয়৷ হইয়াছিল । দুর্গাভ্যন্তরে 
$ হইতে ৩৫ ফুট দীর্ঘ গ্রস্তরফলকে অনেকগুলি খোদিত 
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তানুশাসন দৃষ্ট হয়। মহাদেবের একটি মন্দিরের লম্মুখে 
নম্দির তিনটি উৎকুষ্ট মুত্তি রহিয়াছে । দুর্গের মধ্যস্থলে 
চারি দিকে চারিটী দরজার প্রস্তর-স্তম্ত আছে। উহা 
গ্ুতাপরুদ্রের প্রামাদের দরজা ছিল বলিয়! কথিত হইয়। 
থাকে | এতদ্যতীত, আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির ও 
দক্ষিন গ্রবেশদ্বারের নিকট অনেকগুলি ভগ্র বাটী দুষ্ট 
হয়। কিহ্বদম্তী, পূর্বে উহাতে কমিনেরিয়েট স্টোর 
থাকিত। পশ্চিম গাবেশদ্বারের অন্গিকটে কেল্লাদার 
সাহেব খার প্রাসাদের ভগ্রাংশ দৃষ্ট হয় । বন্তমান কেল্লা- 
দার কোরিম-উদ্দীন কাকা খা দুর্গের মধ্যস্থলে বাদ 
এবং তত্রস্থ সমস্ত জমির আয় ভোগ করিতেছেন । 
দুর্গের ভিতরের অবশ্থ|! অতি শোচনীয় । উহার 
ভিতরে ও বহির্ভাগে ভগ্ন গৃহের ভিত্তি অনেক দুষ্ট হইল; 
কিন্ত বানোপযষোগী একটিও গৃহ দেখিলাম না । ৩০০৭ 
হাজার ইতর্লোক কেল্লাদারের অধীনে থাকিয়া; 
দুর্গাভ্যন্তরের অধিকাংশ জমি আবাদ করিতেছে। 
কালের কি বিচিত্র গতি ! যাহা এক নময়ে হিন্দ্রাজ্যের 
রাজধানী ছিল; হিয়ানুনিয়ান ষে রাজ্যের বেষ্টন ৫*০ 
শত মাইল দেখিয়াছেন, যাহার বম্বদ্ধিবার্তী শুনিয়া 
পরিব্রাজক মাকপোলও অন্দশ্বনের জন্য সামুদ্রিক পোতে 
আরোহণপুক্বধক চোলমগুলের “মাতুপল্ী” গ্রামে আনিয়! 
পদব্রজে বরঙ্গল পর্যন্ত গমনপুর্বক সেই নম্বন্ধি দর্শন 
ও রাজনৈতিক রৃত্বান্ত আপন ভ্রমণ-লিপিতে বিশদরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; নেই বরঙ্গল এক্ষণে মরুভূমিতে 
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পরিণত হইয়াছে! ছুর্গাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র দেবাঁলয় কয়েকটী 
ও ইতস্ত্ঃ বিক্ষিপ্ত কন্তিপয় প্রাস্তরফলকে খোদিত 
অনুশানন থাকিয়া, কাকতীয়াদিগের লুগ্ত কীর্তির স্মৃতি 
ও সংসারের অনিতাতা জাগরূক করিয়া দিতেছে । 
আমরা ছুর্গাভ্যম্তর পরিদর্শন ও নংসারের অনিত্যাতা 
ভাবিতে ভাবিতে, পুব্বপথাবলম্বনে প্রত্যারত্ব হইলাম 
এবং পরদিবম “হনুমৎকোও সন্পর্শন করিতে গমন 
করিলাম । 

স্্রেশখন হইতে « মাইল দূরে “হন্ুমংকোণ্ডা সহর | 
উহা তৈলঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, তাহা পুর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । তথায় যে সহঅক্তশ্ত মন্দির রহি- 
যাছে, তাহা পুর্ধস্থতি জাগরূক করিয়৷ দিতেছে । ১০৮৪ 
শাকে মহারাজ রুদ্রদেব উহা! নিম্মীণ করেন । নহতস্তন্ত 
দেবালয় নামে কথিত হইলেও, উহাতে ছুই শত স্তত্ুমাত্র 
দুষ্ট হয়। একটি স্তন্তে নংস্কত অনুশানন খোদিত রহি- 
য়াছে। উহার তারিখ ১০৮৪ শক উহাতে শ্রারুদ্রদেব 
মহারাজের বিজয়বার্তী বণিত আছে ॥ মন্দিরের গঠন- 
প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট । অন্ধদেশে ভাক্করকাধ্যের 
কিরূপ উন্নতি হইয়াছিলঃ তাহা এ মন্দির দৃষ্টে প্রতীত 
হয়। এরূপ উৎকৃষ্ট কারুকাধ্যবিশিষ্ট দ্েবালয় অতি 
অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । দুঃখের বিষয়, যবনের 
দৌরাত্ম্যে উহা অস্পৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্গও অদৃশ্য 
হইয়াছেন। সহরটীতে অনেকগুলি লোকের বাল । 
পুরাতন দুর্গ পাহাড়ের পুক্ধদিকে অস্যাপি দৃষ্ঘ হইয়া 
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থাকে । তথায় কয়েকটি শৈব মন্দির ভিন্ন আর কিছু 
দেখিবার নাই । 

রেল ষ্রেশনের নিকট নিজামের নূতন কষ্টম-হাউন 
এবং তাহারই পার্খে পর্বতোপরি "গোবিন্দ রাজুলু 
দেবের মন্দির ৷ পুর্কে নৃতন সহর গোবিন্দপেটা নামে 
অভিহিত হইত এসং এখনও ত্িতিনি অধিঠাতী দেবতা 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । "গোবিন্দ রাজুলু' 
গাহাড ও নিজাম সেট লাইনের মধ্যবস্তী স্থানে নুত্তন 
নহর হইয়াছে । তাহার লোক সংখ্যা ৪০০০ হাজারের 
অধিক হইবে । প্রাচ্য পুরাতত্ববিদেরা “হন্ুুমৎকোপগ্ডায়? 
সহত্রস্তন্ত দেবালয় ও পুরাতন “একশীলা' দ্বর্গ দর্শন 
করিতে আনিয়া থাকেন । কিন্তু আমর] হিন্দ্রনামে গর্ব 
করিলেও, পুরাকালের হিন্কীন্তি সন্দর্শন করিতে 
কদাচ আদি না। আমরা তীর্থদর্শনে গমন করি মাত্র; 
কিন্তু যাহার! পূর্ধকীর্তি-দর্শনে অভিলাষী, তীহারা 
কাকতীয় রাজাদিগের বীত্তিন্বূপ বরঙ্গলে একশীলা 
দুর্গ ও হনুমৎ-কোণগ্ায় সহত্রস্তম্ত দেবালয় দর্শন করিয়া 
কুতার্থ হইবেন, তাহার মন্দেহ নাই । 
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রামেশ্বর দক্ষিণ দেশের সর্বোত্রু্ট পুণ্যতরীর্থ । 
আমরা উহ! দর্শনে গমন করিলাম | ন্মার্ত, বৈষব) 
উভয়েই নমভাবে এই তীর্ধে আনিয়া থাকেন । ইহ। 
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অত্তি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ । পুরাকালে উত্তর ভারত 
হইতে যাত্রীরা পদব্রজে এই পুণ্যতীর্থে আনিত। 
এক্ষণে লৌহবত্স হওয়ায়, গমনাথমনের সুবিধা হইয়াছে 
এবং ক্রমশঃ যাত্রীর বংখ্যাও রদ্ধি পাইতেছে । এত- 
দেশের অধিবানীর] বারাণলী প্রণ্যপধামে বিশ্বেশ্বরের 
পুজা এবং তথা হইতে গঙ্গাজল আনয়নপুর্ধক বম্বৎসর 
মধ্যে রামেশ্বরে আনিয়া, অযত্বে রামেশ্বরনাখের একা- 
দশরুদ্রী গ গঙ্গোদকাতভিমেকাদি করিয়া থাকে । যে 
স্থান বত পুণ্যময়, নে স্থান তত পাপে পরিপুণ । এখানে 
পাগাদিগের অত্যাচার ও প্রবঞ্চনায় গরীব যাত্রীদিগকে 
বিশেষ ক পাইতে হয় । তীর্দর্শনের ১ম, ২য় ও ৩য় 
০ আমরা মুক্তক্ঠে বলিয়াছি যে, এপ্রদেশে অনেক 
তীর্থস্থান দর্শনে ও শান্্রবিধানে দেবের পুজা করিতে 
গিয়া, অচ্চক কর্তৃক প্রতারিত হই নাই) সে নকল 
স্থানে সাধারণতঃ পাণ্ড নাই । রামেশ্বরে অনেক ঘর 
পাও 1 তাহারা মাসিক শত হইতে নহকআ্াধিক রৌপ্য- 
মুদ্রা উপায় করিয়] থাকে । উহাদিগের বিষয় যথা- 
স্থানে বিরত হইবে। 

রামেশ্বরে যাইতে হইলে, সাধারণতঃ রেলগ্রাডি 
সাহায্যে মধুরায় আনিতে হয়। বেগে নদীর ধারে 
অনেকগুলি ছত্র বা পাস্থশালা রহিয়াছে । পাগাদিগের 








* একাদশ বেদপারগ ব্রাহ্মণ মহান্যাস টিটি 'নমকম্‌” চমকম্ত মন্তু 
একাদশবার সমস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিবে। সেই সময়ে পৰ্কামৃত, , 
তীর্ধোদক ও নারিকেলোদকে একাদশবার ঈশ্বরের অভিষেক হইবে। 
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অনুচরেরা মধুরাতে সর্বদাই বিচরণ করিতেছে ; 
কোন বৈদেশিক লোক ট্রেন হইন্তে অবতরণ করিবা- 
মাত্র তাহাকে বেষই্টন এবং আপন আপন পাগ্ডার 
নামাদি উল্লেখ ও গুণগান করিয়া, আগন্তকের নাম 
ধাম গোত্র এবং আসিবার উদ্দেশ্যা্দি জিজ্ঞানা করত, 
প্রতোকেই শন্ব পাগ্ডার আলয়ে লইয়। যাইবার জন্য, 
সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি করে না। ততৎকালে 
তাহারা ভত্যের সমস্ত কার্ধ্যই করিয়া থাকে । শকট 
বন্দোবস্ত করিয়া, বিনা বাক্যবায়ে আগন্তকের মোট 
ইত্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া, তাহাকে ছত্রে লইয়া যায়। 
তথায় তাহারা সব্বপ্রকারে দেবা শুআমা, আহার্ষ্য দ্রব্য 
ক্রয় ও জল আনয়নাদি করিয়া, আগন্তকের ক্লেশের 
লাঘব করিতে থাকে । ছত্রে অবন্তানের সময় এ নকল 
আনুচরেরা আগন্তককে যত্ব করিতে ত্রুটি করে না; দিবা 
রাত্র তাহার শুশ্রীধা করে, মধুরার মন্দিরে লইয়া! যাইয়! 
শন্দরেশ্ধর স্বামীকে দর্শন করাইয়া আনয়ন করে, 
দোকানদার কর্তৃক একটি কপর্দকও যাহাতে প্রতারিত 
না হয়, তাহা করিয়া থাকে | অধিকস্ত, আগন্তককে 
বুঝাইয়। থাকে যে, তাহাকে বঙ্গে লইলে, পথে কোন 
কষ্ট হইবে না এবং তাহার পাগার আবাসে আদিলে, 
তীর্ধযাত্রা ও দেবদর্শনাদির কিছুই ক্লেশ হইবে না। 
তাহাদিগের মিষ্টালাপে ও শঠতাপূর্ণ দ্ে আগস্তক মনে 
মনে ভাবিতে থাকেন যে, পাগ্া-ভৃত্য অযাচিত হয়া, 
যখন এইরূপ বিনয় ও নম্তানহকারে নেবা শুঞ্রষা 
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করিতেছে, তখন না জানি, পাণ্ড। কতবৃর বিনয়ী, নত 
ও ভদ্রলোক হইবে। পাগার অন্ুচরেরা কেবল মধুরা- 
নেই বিচরণ করে, এরূপ নহে» তাহার বারাণর*, 
অসোধ্যা, প্রয়াগ, মুনা, পুক্ষর ও হরিদ্বার প্রভৃতি 
অন্যান্য তীর্থ নকলেও 'অবস্থিতি করিতেছে । কোন 
নুন ব্যক্তি তত্ব স্তানে আলিলেই, উহারা তাহাদিগের 
সঙ্গ লইয়া, ভজন-ভাজন দিত থাকে এবং কোন ব্যক্তি 
দক্ষিণ দ্রেশে আদিতে শীরুত হইলে, পথদর্শকরুপে 
নঙ্গে আইনে । ইহারা এই দক্ষিণ দেশের ভিরুপত্তির 
শীব্যেঙ্গটাচলে ৰালজীতে, শ্রী-কার্ধীপুরে বরদান্বামীর 
মন্দিরে ও শ্রীরঙ্গম-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে বিচরণ করিতেছে 
এনং বৈদেশিক আগন্তক আনিবামাত্রই পূর্ববৎ সঙ্গ 
লইয়া, পরিদর্শকের হ্যায় আনিয়া থাকে | উহারা 
মানিক রৃত্তিভেোগী। সকল পাণ্ডারই অনুচর আছে। 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মধুর হইতে রামেশ্র 
যাইবার সময় সঙ্গে ভৃত্য না থাকিলেও, পাগার অনু- 
চরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে । বিশেষতঃ, উত্তর 
পশ্চিম দেশের লোক দ্রাবিড ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও, 
এ নকল অনুচরের সাহায্যে কষ্ট ভোগ করে না। 
মধুরা হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে? প্রথমে রাম- 
নাদে আমিতে হয়। ইহা মধুরা হইন্তে ৭২ মাইল। 
ঘোড়ার ঝটক। অথবা শকট-যান পাওয়া যায় । ঝটকা 
হর্স-উ্রান্দিটের ভাড়া ১*-টাকা 2 প্রত্যেক উ্র্যানজিটে 
দুই জনযাইতে পারে এবং উহাতে গমন করিতে হইলে) 
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৮৭।১৮ ঘ্বন্টামাত্র নমর লাগে । কারণ ৬ হইতে ৮ মাহল 
শম্থরে প্রত্যেক উ্র্যানজিটের ঘোড়া বদল হইয়া থাকে। 
গক্ুর গাড়ীর ভাড়া ৫- টাকা । তাহান্তে চারজন 
শানায়ানে যাইতে পারে । শকট রাঞিতে চলিতে 
থাকে । দিবনে ছত্রেথাকিয়!, যাত্রীরা রঙ্গন ও আহা- 
সাদ করিয়া লয় এবং ৩৪ দিনে রামনাদে পঁতচ্ছায়। 
নাস্তায় “মানমধূরা পিরাণগুটি” ও পডুলর? ছত্রবাগী 
শাছে। পড়ুলর পধ্যন্ত রাস্তা পাকা এবং পড়ুলর হইতে 
রামনাদ পনস্ত কাচা ও ভরগম্য | 

রামনাদ, সেতুপতিদিগের রাজপানী | ইঠারা এক 
সময়ে মরব' প্রদেশের শাননকতা ছিলেন । অনময়ক্াে 
গবস্থাম্তর ঘটান্ডে, এক্ষণে জমীদারে পরিণত, হইঘা- 
ছেন। নেতৃপতিদিগের বিবরণ কতক পরিমাণে মধুরা- 
প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে । মুত্ববিজয় রঘুনাথ সেক- 
পত্তির সময়ে দণ্ডশয়নের ও রামেখরের মন্দিরের গতি 
এবং রাজবন্সমের পারে অনেকগুলি ছত্রবাগী নিশি 
হন । বনুমান রাজা ভান্কর-সেতুপতি | তাহার বয়ঃক্রম 
২৫শবংনর । এক কেমাত্রেয় ভ্রাতা, দুই স্ত্রী ও একটি 
পূজ্র। জমীদ্ারীর আয় ১২ লক্ষ টাকার অপিক, 
কলেক্টুরি দেয় ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে । ইহারা দেব- 
সেবার অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন । গত নব- 
রাত্রব্রতে €* হাজার টাকার অধিক ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন । রামনাদে ইহাদিগের প্রতিষ্টিত “কোদও-রাহ- 
স্ব(মী” “বিশ্বনাথন্বামী” বাণশঙ্করী' নীলকগঠী” ও রাজ- 

র্‌ 
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রাজেশ্বরী' দেবীর মন্দির এবং লক্ষ্মীপুরে “ৰালচব্রন্মণ্য' 
'মৃত,রাম-লিঙ্গমামী? ও মরি-আম্মা' দেবীর মন্দিরই 
প্রধান | মধুরা হইতে রামেশ্বরের রাস্তায় ও রামনাদ 
হইন্তে “দর্ভশয়ন' ও নিব-পাষাণ” গ্ুভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্ধে 
যাইবার রাজবত্ম্রে ইহাদিগের প্রতিষ্টিত ২০্গী ছব্রবাটী 
অদ্যাপি দুষ্ট হয় । তন্মধ্যে কয়েকটি ছত্রে ব্রাহ্মণের 
আহার পাইয়া থাকেন । আমরা লক্ষ্মীপুরের ছত্রে 
আশ্রয় লইয়াছিলাম । এই ছত্রবাটী অতি বৃহৎ | এখানে 
ব্রাহ্মণ আগন্তকদিগের জন্য প্রত্যহ অন্ধ মণ তগুল ও 
২ টাকা নগদ এবং ভিখারীদিগের নিমিত্ত মানে ২ দুই 
মণ তগুল নিদ্দি আছে। 

আমরা ১২ই ডিপেম্বর তারিখে মধুরায় পঁহুছিলাম। 
উকীল নুন্দর-রাঁম আইয়ারের বাটির সন্সিকটে অবস্থিতি 
করিলাম এবং অপরা্ছে শ্ন্দরেশখরের মন্দির সন্দশন 
ও তাহার পুজা করিয়া, “তিরু-জ্ঞান-নশ্বন্ধ-পাণ্ডার- 
সন্নিধির' প্রসিদ্ধ মঠ দর্শন করিলাম । এই মঠের আদি 
পুরুষের নাম মধুরার প্রবন্ধে কুজপাণ্যর বিবরণে 
উল্লেখ করা গিয়াছে । তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও, বর্তমান 
মঠাধিকারী শুদ্র। যে সময়ে আমরা মঠ সন্দর্শন করিতে 
গমন করি, ততৎ্কালে মঠাধিপতি রামেশ্খরে ছিলেন । 
তথায় তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর সম্ভোষ- 
লাভ করিরাছিলাম । তিনি বেদান্তশাস্ত্রে পারদশী ও 
“শৈববিশিষ্টাদৈত'-মতাবলম্বী । অধিকত্ত, অনেকগুলি 
শৈব মন্দিরের ম্যানেজার । 
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মার্গ-শীর্ষে শুক্র ত্রয়োদশীতে লুন্দরেশ্বরের ও রামে 
শ্বরের লক্ষ দীপোত্সব হইয়া থাকে । উক্ত দিবসে ৰু 
দরদৃরান্তর হইতে নধবা ও বিধবা আগমনপর্বক মণ্ডপে 
বনিযা, অতীব মন্বনহকারে গৌরী-ব্রতোত্নব নম্পাদন 
করে । আমরা অপরাহ্ে দ্েবালয়ে আসিয়া, অনেককে 
ব্রত করিতে দেখিয়াছিলাম | ব্রতের গ্রধান আঙ্গ১ আখ গু- 
দীপালোক-গ্রদান ও বৈদিক মন্তোচ্চারণে হোমকার্্য | 
আমরা যথাবিধি দেবদর্শন ও অচ্চনা করিয়া, সন্ধ্যার 
পরে দ্ীপোর্সৰ অন্দশনপূর্বক রাত্রিতে হর্স ট্রানজিট 
যোগে রামনাদাভিমুখে গমন করিলাম । বেলা ১*টার 
সময় মানমধুরার সম্মুখে বেগৈ নদীর পরপারে যাইবার 
কালে আ্ানাদি করিয়াছিলাম | রাত্রি ৮টার অময় রাম 
নাদে পঁুছিয়া রাজাদিগের লক্ষ্মীপুরের বৃহৎ *্রী- 
সরোবর-তীরন্থ লক্ষ্ীবিলান-ছত্র-বাটিতে থাকিতে শান 
পাইয়াছিলাম। এখান হইতে ১০ মাইল দূরে পৃর্বদিকে 
দক্ষিণ নমুদ্রতীরে “দেবীপুরে” নবপাষাণ, ৭ মাইল 
অন্তরে পশ্চিমে দক্ষিণ-নমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন এবং দক্ষিণে 
২২শ মাইল দূরে 'বিট্লেমণ্ডপ' নামক বন্দর | 

দেবীপুরের অপর নাম দেবীপত্তন। উহার উৎপত্তি 
বিষয়ে সেতুমাহাস্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহিষা- 
স্ুরযুদ্ধে, দেবী মহিষাসুরের সমস্ত দেনা নিধন করিলে, 
এ মহিষ স্বয়ং যুদ্ধে আগমনপূর্রবক দেবীর হিত ঘোর” 
তর সংগ্রাম করিয়া, দেবীর মুষ্টি প্রহারে তাড়িত ও 
ভয়-বিহ্বল হইয়া, দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে 
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ারন্ভ করিলে, দেবীও তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ্ৎ অনু- 
স্রণ করেন | মহিষ অআনন্যোপায় হইয়া, দশযোজন- 
ব্যাপী ধন্মপুক্ষরিণীর তোয়ে প্রাবেশপূর্ববক লুন্সায়িত 
হইলে, আশরীরিণী বাণী দেবীকে এই ঘটনা নিনিনেদিন্ত 
করে । তখন দেবীর আদেশে মৃগেক্্র পম্মপুক্ষরিণীর 
তোয় পানপুব্বক নিঃশেষ করিলে, দেবী মহিষকে 
সন্দর্শন ও ব্ধ করিয়া, এ পুক্ষরিণীর উত্তরশ্তাগে 
দক্ষিণোদধিতীরে নামে যে পুরী নিম্মীণ করেন, 
দেবতার তাহাকে “দেবীপত্তন” নাম প্দ্রান করিয়াছেন। 
ক্কন্দপুরাণোক্ত সেতুমাহাস্বেযে অপ্তম অধ্যায়ে এবিষয় 
সবিস্তার বর্ণিত আছে। 

ধন্মপুক্ষরিণীর অপর নাম চিক্রতীর্থ” | ইহার উৎ- 
পত্তির বিষয় যথা-ধশ্ম পুরীকালে দক্ষিণ উদপিতাটে 
দেবদেব মহাদেবের তপশ্যা করিবার নময়ে স্সানার্থ দশ- 
যোজনব্যাপী তীর্থ খনন করেন । তাহাই পন্মপুক্ষরিণী 
নামে খ্যাত হয় । ইহা দক্ষিণ উদধিতটের অনতিতূরে 
ক্ষীরনরের নিকটে বলিয়া পুরাঁণে গুনিদ্ধ । পুরাকালে 
ফুলগ্রামনমী পে ধন্মপুক্ষরিণীর তীরে বিষুপরায়ণ গালব 
মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ উগ্র তপস্তা করেন ॥ বিষণ 
তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে প্রত্যক্ষে দেখা 
দিলেন । মুনিবর শ্রুতিস্খাবহ স্তৃতি করিলে, শঙ্গ-চন্র- 
গদাপদ্মধারী পরম পরিতোষ প্রাণ্ড হইয়া, চারি বা দ্বারা 
আলিঙ্গনপুর্ধক গ্রীতিনহকারে কহিলেন, “বদ গালন ! 
তোমার তপস্তায় তুষ্ট এবং তোমার স্তোত্র ও নমস্কারে 
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প্রীত হইয়।ছি১ অধুনা বর দিবার জন্য, স্বরূপমূর্তিতে 
তোমার সমীপে আমিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর ।' 
গালব ভক্তি-নমভাবে কহিলেন, “হে জগন্ময় ' তোমার 
সরূপদর্শনেই কৃতার্থ হইলাম । ত্রক্গা যাহাকে জানিতে 
নক্ষম নহেন, তাহার শবরূপমৃত্তির দর্শন অপেক্ষা অধিক 
বর কি হইতে পারে? যোগীরা যাহাকে দেখিতে সক্ষম 
নহেন, কম্মযোগ দ্বারাও যাহাকে দেখিতে পাওয়। যায় 
মা, তাহাকে নচক্ষে দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক 
বর কি সম্ভবে? আমি কৃতার্থ হইলাম । হে জগতৎপতে ! 
হদীম় পাদপন্ম-যুগলে আমার যেন অচল ভক্তি থাকে; 
এই আমার প্রার্থনা | হরি কহিলেন, তুমি এই স্থানে 
থাকিয়া, দেহান্ত পর্য্যন্ত জামার উপাননা কর; দেহান্ছে 
আমার শ্বরূপ লাভ করিবে । তোমার কোন বিপৎ 
উপস্থিত হইলে, আমার চক্ত আনিয়া, তোমায় রক্ষা 
করিবে ।, এই বলিয়া ভগবান্‌ অন্তর্ধান করিলেন । 
এদিকে গালব বিষুপরায়ণ হইয়া, ধর্মপুক্ষরিণীর তীরে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি কোন অময়ে মাঘ- 
মানে শুক্রপক্ষীয় হরিবানরে উপবাম, জাগরণ ও বিষ্ুঃ- 
পুজা করিয়া, পরদিন পুক্ষরিণীতে স্নান ও নিত্য সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি কম্ম করণানম্তর হরির পুজা করত, তাহাকে 
নমস্কার করিতেছেন ১ এমন £ সময়ে বশিষ্ঠশাপভষ্ট 
রাক্ষনরূশী “দুর্দম” ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, ভ্রমণ করিতে 
করিতে থালবকে আহারার্থ গ্রহণ করিল, তাহাতে তিনি 
বিশ্কুর শা শ্রয় প্রার্থনা করিশে; মেই ভক্তাত্তিহারী ভগবানৃ 


১৮ তীর্ঘদর্শন | 


ভক্তের জাণের জন্য চক্র প্রেরণ করিলেন । চক্র নত্বর 
আনিয়া, রাক্ষমকে সংহার করিয়া, গ্রালব মুনিকে 
উদ্দারপুক্ৰক ধশ্মপুক্ষরিণীকে নিরাপদ করিবার জন্য, 
হার সান্িধো অবস্থান করিতে লাগিল । তদধিব উহ 
চক্রতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহ! এক নময় দর্ভশয়ন 
হইতে দেবীপত্তন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরাকালে 
পব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল |. তাহার! এক স্ঞান হইতে 
স্থানান্তরে উৎপল হইয়া, জীবোৎ্পীড়ক হইলে সংনার- 
নাশের আশঙ্কায় ইন্দ্র তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন | 
তখন উহারা দক্ষিণ সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লয় । কোন 
কোন পব্ধত চক্রতীর্ঘে পতিত হয়ঃ তাহাতে উহার গঞ্ড 
পুরিয়! যায় । এই কারণে, এখন দর্ভশয়ন ও দেবীপত্তন 
দুই স্থানে দুইটি চক্রতীর্থ হইয়াছে । এতদ্বিষয় বেত 
মাহাস্ম্যে তৃতীয় অধ্যায় হইতে ৭ম অধ্যায় পর্য্যন্ত 
বিশেষ বণিত আছে । চতুর্দিংশতি সেতুতীর্থের ইহ! 
প্রথম তীর্থ । 

রামচন্দ্র সেতুনিম্ীণ করিবার সময়, দেবীপুরে নব" 
পাষাণ প্রতিষ্ঠা করেন; উহা পুণ্যতীর্থ। সাধারণ রামে- 
শর-যাত্রীরা রামনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণ- 
পুজা ও চক্রতীর্থে নান এবং সেতুনাথের পুজা করিয়া 
থাকেন । (যথা সেতুমাহাস্প্যে ৭৫১--৭৩ 1) 

শ্রীগত উবাচ। 
“ম্হাদেবাভান্ুজ্ঞাতে। রামচন্দ্রোইতিধার্ম্মিকঃ। 
স্থাপয়িত্বা শ্বহন্তেন পাষাণনবকং মুদ! ॥ 


রামেশ্বর । ১৪ 


সেতুমারক্ধবান্ধিপ্র! যাবল্লঙ্কামতক্ত্রিতঃ | 
পিংহাসনং সমারুহা রামোনলকুতং শুভম ॥ 
বানরৈঃ কারয়ামাস সেতুমন্জৌ নলাদিভিঃ। 
পব্বতান্‌ শাখিনে! বুক্ষান্‌ দৃষদঃ কাষ্টসঞ্চঘান্‌ ॥ 
তৃণানি চ সমাজক্ু,ানর। বননধ্যতঃ। 
নলস্তানি সমাদায় চক্রে সেতুং মহোদধো। 
পঞ্চভিদিবসৈঃ সেতুধাবল্লঙ্কা সমীপতঃ ॥ 
দশযোজনবিস্তীর্ণ শঙবোজনমায়তঃ | 

রুতঃ সেতুর্নলেনান্ধৌ পুণাঃ পাপবিনাশনঃ ॥ 
দেবীপুরস্ত নিকটে নবপাষাণরূপকে। 
সেতুমূলে নরঃল্নারাৎ শ্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে ॥ 
চক্রতার্থে তথা স্সায়াছজেৎ সেত্বধিপং ভরিম্‌। 
দেবীপত্তনমারুভ্য বতরুতং সেতুৰঙ্ষনম্‌ ॥ 
তৎসেতুমুল বিপ্রেন্দ্র' ণার্থং পারকপ্লিতম্‌। 
সেতোস্ত পশ্চিমাকোটিদভশব্যা প্রকীন্তিতা ॥ 
দেবীপুরী চ প্রাকোটিকভয়ং সেতুমুূলকম্‌। 
উভয়ং পুণ্যমাথ্যাতং পবিভ্রং পাপনাশনম্‌ ॥ 
যৎসেতুমূলং গচ্ছন্তি যেনমাগেণ বে নরাঃ। 
তত্তন্মাগ গতান্তে তে তন্মিৎস্ত'ম্মন্‌ বিমুক্তিদে॥ 
ন্নাত্বাদৌ সেতৃমূলেত চক্রতীর্থে তথৈব চ। 
সংকল্পপূর্বকং পশ্চাদগচ্ছেমুঃ সেতুবন্ধনম্‌ ॥ 
দেবীপুরে তথা দরভশব্যায়ামপি তূস্থরাঃ | 
চক্রতীর্থে শিবে ক্নানং পুণাং পাপবিনাশনম্‌ ॥ 
স্মরণাদুভয়ত্রাপি চক্রতীথন্ত বৈ দ্বিজাঃ। 
ভন্মীভবস্তি পাপানি লক্ষজন্ম ক্ূতান্যপি ॥ 
জন্মাপিবিলয়ং যাবান্‌ মুক্তিশ্চাপি করেস্থিতা 
চক্রতীর্থদমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 


২০ তীর্ঘদর্শন। 


ভূলোকে যানিতীর্থানি গঙ্গাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ। 
চক্রতীর্ঘস্ত তান্তন্কা কলাং নাহৃস্তি ষোড়শীম্‌ ॥ 
আদে তু নবপাষাণ মধ্যেহন্ধৌ শ্নানমাচরেৎ। 
ক্ষেত্রপিগডং ততঃ কুর্ধ্যাচ্চক্রতীর্ঘে ততৈব চ ॥ 
সেতৃনাথং হরিং সেবেৎ স্বপাপ পরিশুদ্ধয়ে। 
এবং হি দশযায়াং কুযুর্ণস্তন্নাতো গতাঃ ॥ 
আনড্রং রামচন্দ্রেণ যো নমস্কুরুতে জনঃ। 
সিংহাসনং নলকুতং ন তশ্ত নরকাস্তয়ম ॥ 
সেতুমাদো নমন্ধুর্যযাদ্রামং ধ্যায়ন্‌ হদামুদ]। 
রঘুবীরপদন্তাস পবিত্রীকতপাংসবে ॥ 
দশকথশিরশ্ছেদ হেতবে সেতবে নমঃ । 
কেতবে রামচন্ত্রস্ত মোক্ষমার্গেকহেতবে ॥ 
সীতায়্ামানসাংভোজ ভানবে সেতবে নম: । 
সাষ্ট[ঙ্গং গ্রণিপত্যাদে মন্ত্রেণানেন বৈ দ্িজাঃ ॥ 
ততো বেতালবরদং তীর্থং গচ্ছেন্মহাবলম্‌ ৮ 


নবপাষাণ সেতুমূলে স্থাপিত । অত্তএব এখানে অগ্- 
খণ্ড পাষাণ পদান করিয়া, সাগর-স্সানপুক্বক বিশুদ্বাত্বা 
হইয়। দেব, খষি, মনুষ্য ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও 
পওগুদান করিলে, তাহার। তৃপ্ত হন, এবং পিগুদাতা ও 
পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। যথা»--৩০।১২৮ 
শ্লোক । 
“পতৃণাং তৃপ্তিদং স্থানত্রয়ং রাঁমেণ নির্ম্িতম্‌। 
সেতুমূলে ধনক্োটতাং গন্ধমাদনপর্বতে ॥৮ 
ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কা-গমনের জন্য, দর্ভশয়ন হহতে 
নবপাষাণ-পরিনরে মে সেতু নিম্মাণ করিয়াছিলেন, 


রামেশ্বর । ২১ 


রাশায়ণে বর্ণিত সেই সেতুর পরিনর ১০ যোজন হই- 
লেও, দর্ভশয়ন হইতে নবপাষাণ ২৬ মাইলের উপর 
হইবেনা। 

নাউথ ইগ্র-মনস্ুন অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্তিক 
পর্ম্যন্ত বায়ু বিবার নময় যে নকল পোত নগ্রপত্তন" 
হহতে পাশ্ধমূ বন্দরে যাতায়াত করে, তাহার] নব- 
পাষাণে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে । অতএব আনেক 
যাত্রী সেই বোটে চড়িয়া, নবপাষাণ হইতে পাশ্বমে 
আইনে । নবপাষাণ অন্দর্ণন)ঃ পূজা ও সাগরক্সান, 
রামেশ্বর-তীর্ঘমাত্রার প্রধান অঙ্গ হইলেও» নময়াভাবে 
আমর] তাহা কার্যে পরিণত করিতে সক্ষপ হই নাই | 

দ্রভশয়নে ভগবান্‌ রামচন্দ্র সুগ্রীবশাসিত বানর- 
সেনায় পরিরৃত হইয়া, সাগরতীরে আগমনপুন্বক দেই 
অগাধ নক্র-ব্যাল-নস্কুল ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ শতযেজনব্যাপী 
সাগর দেখিয়া, বরুণের নাহায্য গুত্যাশায় দর্ডোপরি 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন । অতএব ইহাও একটি 
উত্রুষ্ট তীর্থ ইহার ববিস্তার বর্ণনা পুথক গুবন্ধে গুদত্ত 
হইবে। 

রামনাদ হইতে মগুডপের রাজবর্ঘ অতি কদর্ধ্য | 
রাস্তার উভয় পার্থে দুই সারি রৃহৎ বৃহৎ রৃক্ষশ্রেণী 
থাকিয়া, পুরাতন রাজবস্মের পরিচয় দিলেও, এ 
রাস্তাটী আশপাশের জমীর অপেক্ষা ২ হইত্তে ৩ ফুট 
নিল্প হইয়া গিয়াছে । ডিসেম্বর মান "নর্থ ই মনৃণনের” 
শেষ বর্ধা | এবৎনর মরবদেশে অত্যন্ত বর্ধা হইয়াছিল । 


২২ তীর্ঘদর্শন | 


এন্তদেশবাপী অনেকেই কহিলেন, একূপ বর্ষ তাহারা 
ব্দিন দেখেন নাই | নমস্ত দেশ জলপ্লাবিত । তজ্জন্য 
চারি দিক শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিশোভিতত হইয়া, 
ক্লুষকদিগের আনন্দবর্ধন করিতেছিল | রাজবগ্মেপরি 
৩।৪ ফুট জল থাকাতে, যাতায়াতের বিশেষ কষ্ট হইয়া- 
ছিল । আমরা লক্ষ্ৰীবিলানছ্ছত্রে থাকিয়া, (১) বিটলে- 
মগ্ডপের রাস্তার ছুর্গতির বিষয় কতকটা শুনিয়াছিলাম । 
কিন্তু উপায়াভাবে শক্টারোহণে উহা অতিক্রম করিতে 
বাধ্য হই । আহারান্তে ন্যুনাধিক অপরাহু ৩ ঘটিকার 
সময় শকটে করিয়া রওনা হইলাম এবং রাত্রি এক 
ঘটিকার নময় অদ্দেক রাস্তায় ছত্রবাগিতে রাত্রি যাপন 
করিলাম । পরদিবন বেল ১২ট্ার সময় বিটলে-মগ্ডপে 
পঁহছিলাম | গ্রথমে আমাদের সহিত কোন পাশার 
লোক ছিল না । আমরা মধুরা হইতে যে পাগ্ডাকে তারে 
নংবাদ দিয়াছিলামঃ তাহার লোক আনিয়া পঁহুছে 
নাই । আমরা দ্রাবিড়ভাষায় অনভিত্ঞ ১) বিশেষতঃ 
মরবদিগের প্রাদেশিক ভাষা আমাদিগের নিকটে গ্রীক 
বলিয়া বোধ হইয়াছিল । লক্ষীপুর হইতে দুই মাইল 
আলিলে পর, সৌভাগ্যক্রমে শালিগ্রাম রঘুনাথ পাশার 
অনুচরছয় বিউলে-মণ্ডপ হইতে রামনাদাভিমুখে যাইতে- 





(১) মধুরা হইতে পান্বম্‌ পর্যাস্ত লৌহবক্স্ প্রন্ততের নিমিত্ত সঙ্গে 
(জরিপ ) হইয়া, নক্সা ও এষ্টিমেট (মুল্যনিরূপণ) হইয়াছে । রূপার মূল্য 
হ্বাস:হওয়ায় রাজন্ব অনাটনহেতু উহা কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে। 
এ বর্ম সম্পূর্ণ হইলে, যাত্রীগণ ৫ ঘণ্ট' সময়ে মধুরা হইতে পান্বমে পছিতে 
গরিবে। 
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ছিল, আমাদিগের খাডী বিট্লে-মণ্পাভিমুখে গমন 
করিতেছে । অধিকন্ত, কোন প্রাগডার অনুচর সঙ্গে নাই, 
দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন আমাদিগের সঙ্গ 
লইল ও অযাচিত হইয়াও আমাদিগের সহিত বাক্যা- 
লাপ করিতে লাগিল, আবশ্ুক মতে গ্রাড়ী টানিতে বা 
ধরিতে আরম্ভ করিল । এক যোড়৷ গর দুর্দদল ছিল? 
দুম জলপুর্ণ বর্মে গমন করাতে ত্বরায় ক্লান্ত হইয়া 
বহনে অক্ষম হইল । এই পাগ্ডার অন্বচর ততৎকালে 
আমাদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহার ব্যব- 
হারে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছিলাম । সেব্যক্তি পর- 
দিবপ গ্রামে যাইয়া, অপর এক গাডী ঠিক করিয়া না 
আনিলে, হয়'ত আমরা বিট্লে-মগুপে বন্ধ্যার পুক্ে 
পঁলুছিতে পারিতাম না। 

বিটলে-মণ্ুপ আতি প্রাচীন স্তান। কয়েকগি প্রাচীন 
মন্দির ও মণ্ডপের ভগ্রাবশি্ দেখিলাম । পূর্বে অনেক- 
শুলি মগুপ ছিল বলিয়া, বন্দরের নাম বিউলে-মগুপ 
হইয়াছে । এখান হইতে পোত পাশ্বমে যাত্রী লইয়া 
নাতায়াত করে। যেনকল কুলি দিলোনের কফি- 
উদ্যানে কাজ করিতে বায়, তাহাদিগের অনেকেই এই 
স্থানে পোতে করিয়া চ্টামারে আরোহণ করে | মণ্ডপের 
সম্মুখে একটি ল্যাপ্ডিং ঘাট। রামনদের ভাক্কর সেতুপত্তি 
কয়েকদিবন পূর্বে রামেশ্বরে গিয়াছিলেন বলিয়া, ঘাটগীর 
উপর প্রাঙ্গণ প্রস্তত করাতে শ্রশোভিত হইয়াছিল । 
মগ্ডপগ্ডলি যাত্রীদিগের জন্য হইলেও, অন্যরূপে ব্যবহৃত 
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হইতেছে) অথবা গরু ও মহিষের আবানগুহে পরিণত 
হইয়া রহিয়াছে । কোন সময় যাএীরা মগ্ডপে আনিয়া, 
হাওয়ার বেগত্তিকে অপর পারে যাইতে নমর্থ না হইলে; 
ব্রা্গণ বা শুদ্রবাগির ছারে অপিক শুক্ক দিয়া থাকিতে 
বাপ্য হয় । আমরা আিবামাত্রই,। পোতাধ্যক্ষেরা 
বে্টন করিয়া, আপন আপন পোতে লইয়া! যাইবার 
চেষ্টা করিল । পাগ্ডার অনুচর একটি পোত স্থির করিয়। 
কহিল ষে, তথা হইতে পাশ্ধম্‌ চারি মাইল দূর এবং বারু 
অনুকূলে বহিতেছে এক ঘণ্টারমপ্যে পরপারে পৌছা- 
ইয়া দিবে। দেই স্থানে পশাশালা) ছত্রবাচী ও মিষ্ট 
জলের ইঁদেরা আছে। তথায় সাইয়া আমর! আহারাদি 
করিতে সমর্থ হইব এবং কোন কষ্ট হইবে না। সামান্য 
দেশী বোটে ৪মাইল পনুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হইবে । 
ইহ] বন্রবাদীর পক্ষে কম নাহনের কথা নহে । এদিকে 
নাবিকেরা কহিতে লাগিল, হয় বাতান ৰন্ধ হইয়া 
যাইবে, না হয় অত্যন্ত বাতাস উঠিবে । পোত বাতাসের 
সাহায্যে পালভরে চলিয়া থাকে, তাহাতে দাড় টানি- 
বার বন্দোবস্ত নাই । সুতরাং বাতান না! হইলে, পোত 
চলিবে না । ম্বু হাওয়ায় তটের ধারে সামুদ্রিক তর- 
ঙ্গের বে উ্মি উঠিতেছিল, তাহা গঙ্গার বর্ধা কোটালের 
বাণের উন্ম হইতে কোন অংশে নান নহে । হাওয়া 
উঠিলে তরঙ্গ বাডিবে । অতএব আমরা সত্বর মিষ্ট 
জলের ই'দারা হইতে জল লইয়া ক্রান ও মিষ্টান্ন আহার 
করিয়া, রায় পোতে উঠিলাম। প্রথমতঃ পোত কিনার 
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হইয়া, ২ মাইলের অপিক বাইলে, পাশ্মম বন্দরের 
পম্মখে আনিয়া, পাস্বমুনোজক পার হইল এই 
শাঙ্গমুমোজকের মপ্যে ভারত খণ্ডের তীর হইতে 
পাঙ্গম্‌ পধ্যন্ত একটি জলমগ্ন পাহাড় গিরাছেঃ তাহাই 
রাম-সেতুর কিয়দংশ। তাহাতে আর আনোহ নাই । 
পার্কে ভাটার নময় দেই শৈলের উপর হইয়া লোকে 
পদত্রজে পারাপার হইত | ইংরাজ গবণমেন্ট ছোট 
ভ্রীমারের গতিবিধির জন্ঠ পাশ্বম্‌ তীরের দিকে গহঙ্র 
ফুট পরিসর শৈল ডাইনামাফিটের সাহান্যে উড্াউয়া 
দিয়াছেন। এখন তথায় ভাটার নগয় ১৮ ফুট জল 
পাকে । অআন্ধএব যে সকল গ্তীমার ১৬ ফুট জগ কাটে, 
তাভা দোজকের পারাপারে গমনাগমন করিতেছে । 
আমরা পরপারে উততীণ হইমা, বন্দরথাট হইতে 
কলির়ান্পিলের ছত্রে আশ্রর লইপাম, আমাদিগের 
পাকাদি হইতে থাকিল । আমি নব্-ম্যাজিষ্রেট রাজ- 
রহন-পিল্পের সহিত নাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম । 
রামেশ্বরে থাকিবার জন্য ন্তিনি পুথক বালি স্থির করিয়া 
দিলেন । ব্যেঙ্কটরাঁম আয়ার নামে রাঁমেশ্বর নিবাসী 
কোন উকীলের দ্বারা দেবালয় অন্দর্শনের ন্ুুবিধার জন্ঠ 
টেল্পেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট অংবাদ পাঠাই- 
লেন। যেপাগাকে নংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার 
কোন লোক পাম্মে আইনে নাই | শানিগ্রাম রঘু 
নাথের আনুচর কর্তৃক উপকৃত হইয়া, তাহার গ্রভুকে 
পাণ্ডাত্বে লইতে স্থির করিলাম । ছত্রে প্রত্যারৃত হইয়াঃ 
৩ 
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শগাহারান্তে নিক্টস্ত দেবালয় অন্দ্ন ও জাগরত্রীর্থে 
ম্গশ-ক্নান করিয়া সন্ধ্যার পর রামেশ্বরে আদিলাম। 
প্রত্যারতের অময় পাশ্বমে দর্শনোপশোগী স্থানগুলি 
পরিদর্শন করি । অতএব পাশ্ধমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
তেহ অময়ে দত হহবে। 

পাশ্বম্‌ একটি ক্ষুদ্র গীপ। ১১ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল 
প্রস্থ ॥ রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে ও পাশ্বম্বন্দর 
হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত । রাজবর্স অতি পরি- 
ধার, পুরাতন রক্ষশ্রেণী দ্বারা সমভাবে পরিশোভিত । 
পদরজে ব্লাম্ত পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য রথ্যপাশ্শে 
য কয়েকটি ছত্র আছে, তাহার তালিকা পশ্চা গাদন 
হইবে। দে দিবন পৌণমানী ছিল ১ রুক্ষশ্রেণীর মপ্য 
দিয়া চন্দ্রকণা বস্সেপরি পতিত হইয়া মনোহর 
শোভা বিস্তার করিয়াছিল 2 চতুর্দিকে শ্যামল নীল- 
সব্জ বক্ষে শোভিত । ১€৫ই ডিনেম্বর হইলেও, পূণ- 
বগন্ত মুগ্ডিমান থাকিয়া, সকলের মনে ততৎকালো চিত্ত 
ভাবোদয় করিতেছিল । আমরা হসউ্রান্জিটে বনিয়া, 
প্রকৃতির ঘেই মনহারিণী শ্রমনাশিনী নোভা অন্দর্শন 
করিতে করিতে রাষেশখ্বরের পাণগাস্ত্রীটে আদিলাম | 
ট্ান্জিটের শব্দ পাইবামাত্র রাস্তায় লোকে লোকারন্ঠ 
হইল; পাণ্ডা ও পাগ্ডার অনুচরেরা বাকৃবিত গায় প্ররত্ত 
হইল ১ কেহ কহিতে থাকিল “মহাশয় আমার বাটীতে 
আশ্টন'১ কেহ কহিল “আপনার বাটী কোথায় £ নাম 
গোত্র কি, কোথা হইতে আনিতেছেন' ? কেহ কহিল 
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'আপনারাতো অমুক সময় অমুক জায়গায় ছিলেন, 
আগার অমুক অনুচর আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আমার নাম আপনাদিগকে দিয়া আপনা- 
দিগের আগমনবান্তী পুক্স হইতে লিখিয়াছে। আমি 
শামার অমুক গনুচরকে পুব্রেই বলিয়া দিয়াছি সেকি 
মর্ূরার ট্রেশনে আপনাদের অহিত পাক্ষাৎ করিয়া নঙ্গে 
'সাইসে নাই? কেহ কহিল “বাঙ্গালায় হুগলি জেলার 
অমুকের সহিত আপনার কি সম্বপ্ধ বলুন ট তিনি আমার 
মজমান, তাহার সহিত আপনার সম্ব্ধ থাকিবে । নেই 
সত্ধেআপনিও আমার যজমান' । কেহ কহিল “মুপ্তা, 
গাছার আচান্য-চৌধুরী বাবুদের নহিত আপনার স্ব 
আছেনত? আমার বাটিতে আশ্ুন, আপনার কোন ক 
হইবে না, তিনি আমার ঘজমান”'। এইরূপ প্রত্যেক পাগা 
আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ভাহাদের 
সকলকে মথাসাপ্য প্রত্যুত্তর প্রাদানে নিরস্ত করি] 
শিদ্দি্ট বাটীর দিগে গাড়ী লইতে কহিলাম, কিন্ত শালি- 
এাম পাগার অনুচর, প্রভুর দ্বারদেশের নম্মুখে আনিয়া, 
গালকদিগকে ইঙ্গিতে গাড়ী দাড় করাইয়া কহিল, 
বাটীর সম্মুখে আসিয়াছে, আপনারা অবতরণ করুন” । 
কাহার বাটী জিজ্ঞানা করাতে তাহার উত্তর না দিয়া, 
তথায় থাকিলে আমাদিগের কোন কষ্ট হইবে না, বাটী 
পরিক্ষার, কক্ষ বৃহৎ ও সজ্জিত ইত্যাদি কহিতে 
থাকিল। ইতিমধ্যে আরও দশাধিক অনুচর আনিয়া 
ঘেরিয়া দাড়াইল ও আমাদিগের লগেজ নামাইতে 
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উপক্রম করিলে, আমি তাহাদিগের কৃহক বুবিয়া ত্রদ্ধ 
হইয়া কহিলাম১, “না মহারাজ 1 খপরদার, এরূপ চেষ্া? 
করিওন]।, যে বাগিতে রাজরতনপিলে থাকিবার শ্থির 
করিয়া দিয়াছেন তথায় চল, আমরা তথায় থাকিব, 
অন্যত্রে থাকিব না, যদি অন্যথা করিবার চেষ্টাকর, 
তনবেজানিও তোমার পাণ্চাকে লইতেছি না, রামনাথ 
শাস্্রীকে পাণ্ড লইব, আমান্ত লোক ভাবিওনা, হয়ত 
পনে তোমাকেও মাজিষ্টেটের কাছে দণ্ড পাইন্তে 
হইবে? । তখন একটু ইতও ততঃ করিয়। কহিলঃ নে বাগী 
যেখানে তথায় গাড়ী ঘাইবে না, তজ্জন্য এই খানে থাকি- 
বার স্থান শির করিতেছি । তখন আমি কহিলাম, ভাল 
আমরা পদরজে বাইতেছি। এই বলিয়া গাড়ী হইতে 
গবতরণ পুব্বক পদব্রজে সাদিতে থাকিলাম। পুব্দোক্ত 
রাজবস্স দেবালয়ের পুৰ্ঝদারের সম্মুখ পধ্যন্ত আদিয়াছে। 
দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মধুরাপুরীর দেবালয়ের অপেক্ষা 
রহৎ ? ইহার প্রাচীরের বাহক্ভাগে প্রশক্ত রাজা) ইহাতে 
অধিক পরিমাণে বালিথাকায় বোঝাই গাড়ি সহজেযায় 
নাঁ। আমরা পুর্ধদিক হইতে উত্তরদিক হইয়া, পশ্চিম 
দিকের নির্দি আবাদে আসিলাম। এই আবানের সম্মুখে 
রাস্তার অপর পাশে পুক্দোক্ত উকীল মহাশয়ের ভবন । 
আমরা আনিবামাত্র তিনি আমাদের গহিত পাক্ষাত 
করিয়! কহিলেন, দেবালয় সন্দর্শন করিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন, পরক্ষণেই রঘুনাথ পাগাজী আনিয়া কহ্ি 
লেন, “দেববন্দশনের নমস্ত বন্দোবস্ত হইরাছে। দেবা 
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লয়ের সুপারিণ্টেগ্েন্ট হ্যন্দন্নামী মুদেলিয়ার ফুলচন্দন 
লইয়া আদিতেছে' । পরক্ষণেই ১০ | ১৪ জন লোক 
পশ্চিম গোপুরবিশি্ তোরণ পার হইয়া আমাদের 
দিকে আসিতে থাকিল, তাহাদের অগ্রে অগ্রে মশাল 
ও বাছ্য বাজিতেছিল, তাহারা আনিয়া উপস্থিত 
হইলে, পাগাজী ক্বন্দপ্পামীর পরিচয় দিয়া তাহার 
কত্তব্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহার সহিত ইংরা- 
জিতে বাকালাপ করিয়া জানিলাম যেকোন সম্ত্রান্ত 
লোক দীর্থদ্শনে আদিলে তিনি (ক্নন্দন্বামী) ম্যানে- 
জারের প্রতিনিধিরূপে ফুল-চন্দন প্রদানপূর্বক আগন্ত- 
কের সম্মান করিতে বাধ্য । তিনি সেই কার্য নম্পাদন 
করিতে আসিয়াছেন বলিয়া নহস্তে আমাদের গাত্রে 
চন্দন অক্ষণ করি] গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন । 
তৎ্পরে নানা বিষয়ের কথাবাভা কহিয়া প্রত্যারত 
হইলেন। তদনন্তর পাগাজী রামেশ্বরদেব সন্দশনে 
লইয়! যাইতে চাহিলে, পাগার অনুচরকে মুদ্রা দিয়া 
কহিলাম শীদ্ব করিয়া নারিকেল ও পান-সুপারী আদি 
আবশ্যকীয় দ্রব্য লইর1 আইন । পাগাজী তাহ] শুনিবা- 
মাত্র নিষেধ করিয়া কহিলেন, অগ্যকার দর্শনে উহা 
আবশ্যক নাই এবং আঙ্গনা করাইবারও বময় নাহ। 
চিরপ্রথানুসারে যাত্রী রামেশ্বরে আমিয়াই দেব সন্দর্শনে 
যাইবে, পাণ্ড ঙ্গে থাকিয়া সমস্ত দর্শাইয়! দিবে এই 
বলিয়া তাহার ক্ষমতার পরিচয়ের ন্বরূপ কহিলেন. 
যে মুক্তগাছার আগচার্ষয-চৌধুরী জমীদারদিগের কোন 
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বিধবা রমণী ব্ীয় অনুচরের সহিত বারাণসী হইছে 
রামেখর মহাধামে আনিয়াছিলেনঃ ততৎ্কালে অধিক 
রাত্রি হওয়ায় দেবালয়ের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
'গানিবা মাত্রই কহিলেন মে? তিনি অনাহারে আছেন 
দেব সন্দশন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। তাহার 
আগ্রহ ও নির্বধাতিশয় দেখিয়া তিনি রাত্র তিনটার 
নময় এপারিন্টেগ্েন্টকে জাগরিত করিয়া দেবালঘ়ের 
কপাটের শিলমোহর কাটাইয়া তাহা উদ্ঘাট নপুর্বক 
আচার্ধয-চোধুরানাকে সমস্ত দেন সন্পর্শন করাইয়াছিলেন। 
ত।হার পূর্ষে এপ কার্ষ; করিতে অন্য কেহ নমর্থ হয় 
নাই । আমি অবশ্য তাহার গৌরব শুনিয়া তাহার 
গ্রশংনা করিতে বাধ্য হইয়[ছিলাম £ তদনম্থর তাহার 
সমভিব্যাহারে ছাদশাধিক হিন্ডস্থানী অনুচরে পরিরত্ত 
হইয়া দেবালয়ে গঞবেশ করিলাম । পাণগ্াজ্গজী এক 
এক করিয়া নমস্ত দেবতা দিগকে দেখাইতে থাকিলেন, 
প্রত্যেক দেবালয়ের ধারে আঘিবা মাত্রই তচ্চক যত্ু- 
সহকারে কপুরালোকে দেবের মুখ ও শরীর দশাইয়া 
তত্তৎ দেব দর্শনের ফলশ্রৃতি ব্যক্ত করিলেন । এস্ঠলে 
বলা আবশ্যক যে, পাণগ্াজী কহিগাছিলেন অদ্যকার 
দর্শনে একটি পয়নাও খরচ হইবে না, কিন্তু পথমে সে 
দেব দর্শন কাঁরলামঃ তাহার অর্চক আপন কর্তব্য 
সাধন করিয়া দক্ষিণ। প্রার্থি হইলে পাগাজীকে কহি- 

লাম, মহারাজ । আপনি আবাসে কহিলেন, পয়গার 
আবখক নাই, টাকাও ভাঙ্গীইতে দিলেন না, এক্ষণে 
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কোপা হইতে দক্ষিণ! দিব? পাণগুাজী মগ্রাতী ভ হইয়! 
অচ্চককে দ্রাবডীতে কহিলেন, তোমাদের প্রাপা পরে 
পাইবে, তখন হইতে পাগাজী অকল আচ্চজকেই সেই- 
পপ কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কত দেব সন্র্শন 
করাইয়াছিলেন তাহার অংখ্যা ঠিক ন্মরণ নাই, তবে 
এই কাম্যে গামাদের গায় ভুই ঘণ্টা সনয় লাগিয়া- 
দ্রিল। গ্রত্যারত্ত হইলে পাগাজীর অনুমতিতে অনু- 
চরেরা দেবালয়প্তিত কূপ হইতে পানীয় জল আনিয়া 
দিল, তদনন্তর তিনি ৫ুই জন আনুগ্লকে নর্ধদা আমা- 
দিগের পরিচধ্যায় উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা দিঘা পর 
দিব্ন পরাতে আদিবেন কহিয়া আমাদিগকে আ শীর্ব।দ 
পুক্ক বিদায় লইলেন । আমরা কথঞ্িৎ জণগযোগ 
করিয়া নে রাত্রি কাটাইলাম। 
স্নপুরাণান্তর্গত সেতৃমহাত্মা দ্িপঞ্চাশত্তম অপ্যায়ে 

বিভক্ত । এ পর্ম্যন্ত এহ পুস্তক বঙ্গদেশে মুদ্রিত হইয়াছে 
কি না জ্বান্ত নহিঃ কিন্তু নেতুমাহাক্স্যের নংক্ষেপ নিবরণ 
সধম্মনিষ্ট বঙ্গবানীর জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্লে তাহ। 
সংগৃহিত হইল | ছিতীয় অধ্যায়ে ১০৪-১১০ শোকে 
চকুর্বিংশতি প্রধানতম তীথের নামোলেখ যথা, 

১। চক্রতীর্থ। ৃ্‌ 

২। বেতালবরদ তীর্থ | 

৩। পাপবিনাশন তীর্থ। 

৪ | সীতানর তীর্ঘ। 

৪ | মঙ্গল তীর্থ । 
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অস্বতব1পি কা তীর্থ । 
ব্রহ্ম?গ তীর্থ। 
হনুমতসুগড তীর্থ । 
অগস্ত্য তীর্থ। 
জ্ীরাম তীর্ঘ। 
জ্রীলক্ষ্মণ তীর্থ । 
জট] তীর্থ । 
শ্রীলক্ষ্ী তীর্থ । 
অগ্নি তীর্ঘ। 
চক্রতীর্থ দ্বিতীয় । 
শ্রীশিব তীর্থ। 

শঙা তীর্থ। 

যামুন তীর্থ । 

গঙ্গা তীর্থ । 

গয়া তীর্থ । 

কোটী তীর্থ । 
নাধ্যাস্ত তীর্থ। 
মানসাখ্য সর্বৃতীর্থ। 
ধনুফ্ষোটি তীর্থ । 


১। আমরা ১৬ পুষ্ঠায় পূর্বেই চক্রতীথ বিষয়ে 
বলিয়াছি, তাহার পুনরুষ্লেখ নিম্প যোজন । 

২। বেতালবরদ তীর্থ । ইহ! সেভুমাহাক্ম্যে ৮ম এবং 
৯ম অধ্যায়ে বণিত | ইহা উত্তর উদধিতটে চক্রতীর্খের 
দক্ষিণে ও গন্ধমাদনের উত্তরে স্থিত। নাতেমৎপত্তি 
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বিষয়ে পৌরাণিকী কথা যথা,__পুরাকালে গালব খপির 
কন্ঠা কান্তিমত্তি রূপযৌবনসম্পক্না হইলেও পিতার 
'পঙ্জার কারণ পুষ্প চয়নে একাকিনী আশ্রমের বহি- 
ভাগে গহন বনে যাইম়া প্রতিনিরত্ত হইতেছেন এমন 
নময়ে “সুদর্শন ও ন্ুকণ? নামে বিদ্যার কুমার ঘয় 
তাহাকে সন্দশন করেন । তথা “সুদর্শন কান্িমভিন 
রূপনৌবনে মোহিত হইয়া তাহাকে গ্লোভনে শ্ববশে 
আনিবার চেষ্টায় আঅকর্ুতকান্য হইলে বলগ্ায়োগে 
কেশাবষণ পুর্বক বিমানোপরি তুলিয়া গ্রস্থীন করিতে 
থাকিল, অপর ভাতা তাহাতে কোন গুত্তিবর্ধক হইল 
না। কান্তিমতি অনন্যেপায় হইয়া উচ্চৈপরে আন্দন 
করিতে থাকিল ১ গ্রালব খষি উচা জানিতে পারিয়া 
কন্যাকে মুক্ত করত কহ্যাপহারক স্ুদশনকে শাপ দান 
করেন পে, “মানুষরূপধারী হইয়। নানা কষ্ট পাইয়। সহন। 
বেতাল প্রাপ্ত হইবে ও মাত্র শোণিত ভূক হইবে)? 
তথা তাহার ভাতা সুকণকে দন্দশ্ন করিয়া অভিদন্পাৎ 
দিলেন যে, “তুমি তোমার ভাতার ছক্কাধ্যে প্রতিবন্ধক 
হও নাই বলিয়া মনুষ্যস্থ প্রাপ্ত হইবে ও বিগ্যাধর িজ্ঞাপ্ত* 
কৌতুককে দর্শন করিলে মুক্ত হইবে |” অনন্তর লিছ্যা- 
ধর ভাতা দ্বর গালব মুনির শাপবশতঃ বমুনাতট বালী 
গোবিন্দ শামী নামক কোন ব্রাহ্মণের পুভ্ররূপে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া দর্শন “বিজয়াশোক দত্ত ও শক 
“অশোক দর্ত' নাম ধারী হয়। ছাদশ বাধিকী আনা 
বট জনিত আপংকাল উপস্থিত হইলে গোবিন্দ দামী 


৩৪ তীর্থদর্শন | 


দেখ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে গমন 
করেন, পথিমধ্যে প্রয়াগন্ত মহাবট মুলে কোন ঘন্তির 
নিত সাক্ষাৎ হইলে ত্তিনি আাশীব্ৰাদ করণানল্ভর অন্তক- 
করিয়া কহিয়াছিলেন, অয রাত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুক্ত 
নিয়োগের মন্তভব শাছে। বাত্রিতে হিম-শিখরবু্ 
শিশুল বায়ু বেগে বহিতেছিল । গোবিন্দ শামীর রঙ্গ 
পিভা তাহান্তে প্রপীডিত হইয়া আগ্রি আনয়ন করিতে) 
কহিল, বিজয়াশো।কদন্ত নগরে আগ্রিনা পাইয়া পরত্যারুত 
হইয়া কাহল, পৌরজনেরা নিদ্রাগত কেহ পাবক দিল. 
না। রুদ্ধ কাপিতে কাপিতে কাহল তমার কথা মিথ্যা, 
এ দেখ এই পুরের অণরে অর্ধি শিবা আলিত্েছে, শীত 
নিরন্ত কারণ তথা হইতে শগ্বি আনয়ন কর । তত্শ্ররণে 
গোবিন্দ স্বামী কহিল উহা চিতাঁনল, অতএব অসেবা, 
স্পর্শ দুমিত, যে উহা! নেবন করেঃ তাহার আবু ক্ষয় হয়; 
অতএব উহার স্পশে আপনার আমু নষ্ট হইনে। 
তাহা শ্রবণ করিয়া ব্্দী পিতা কাপিতে কাপিতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া কহিল, উহা শবানপই হউক বা দপ্ধানলই হউক 
আণয়ন কর, নচেৎ আমার ম্বত্যু হইবে । গোবিন 
স্বামী যতির বাক্য স্মরণ করিয়া! অপত্য-সেহবশতঃ শ্বয়: 
শ্মশানে গমন করিল, বিজয়াশোকদত্ত কালের বশবস্তী 
হইয়া পিতার পশ্চাৎ যাইল, তাপের নিকট আনিয়া 
চিতানলে অস্থি নমৃহ বিকীণ দেখিয়া পিতাকে কহিল 
রক্তান্থুজন[ন্নভ অগ্রিতে প্রদীপ্ত এই বনতল কি? পুজ্রের 
এ কথা শুনিয়া ত্র্ষনত্তম গোবিন্দ শ্বামী কহিল অনল 


রামেশর। ৩৫ 


খালে কপালস্ত বসা রক্তাম্থজ দশ পুষ্ট হইতেছে | ছিজ- 
পুজ তাহা শ্রবণ কিবা মাত্রই কাষ্ঠাগ্রে তাহা ভাড়ন 
করিলে বসা ছটকাইয়] তাহার মুখে পড়িল, মে পনঃ পুনঃ 
কিনা লেহন করিয়া বনাব আপাাদন পাইল, পরক্ষণেই 
কপাল গ্রহণ করিয়া নমশ্তড বগা পান করছ গতি ভয়ঙ্কর 
এহাকায় ও তীক্ষদ: হইয়া বেভালত্ব পাইল তখন 
তাহার আঅটহাবএঘোষে দিক পাদিক, আকাশান্তরীক্ষাদি 
প্রতিশন্দিত হইল, ঘোর রবে পিতাকে হনন কনিতে 
দ্যুতি হহল 1 ততক্ষশাৎ অশনিবাণী হইল পিতৃহত্যায় 
[হন করিও না? নে তাহা ন্সাকর্ণ করিয়া পিতাকে 
পরিত্যাগ পুর্মক আকাশ মার্গে গমন করত অপব 
সেতালদিগের অহিত মিলিত ভইল | অনন্তর বিপ্র 
ত্যারত্ত হইয়া পুজ্সশোকদত্ত ও ভাষ্যার অহিত 
আানক বিলাপ করিল ১ ও বণিক অমুদ্রদত্তের আবাদে 
পাকিযা দিনাতিপাতত করিতে থাকিল। কনিষ্ঠ পুল 
শ[স্টে ও শন্সে বিচক্ষণ হইল, ক্রমে কাশিরাজের সহিত 
পরিচিত হইলে রাজা তাহার বলবিক্রম ও বুদ্ধি প্রাতুধ্যে 
পীত হইয়া আপন কন্যা মদনলেখাকে তাহার করে 
র্পণ করিল । ভপনন্তর কদাচিৎ কোন লময়ে রাজাজ্ঞায় 
সণপন আনয়ন করিতে ফাইয়া বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক বিদ্যা- 
ধরকে দশনপূর্বক শাপ হইতে মুক্ত ও মনুম্যন্্ ত্যাগ 
করিয়া শ্বরূপত্ব লাভ করিল । তদনন্তর তাহারই নিকট 
পর্বশাপরত্তান্ত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, 
তাহারই মন্ত্রণার বেতালরূপী আপন ভ্রাতাকে দক্ষিণ 


৬ তীর্ঘদর্শন | 


সনুদ্রভটে চক্রহীর্থের দক্ষিণে গন্ধমাদমের উত্তরে স্ফিত। 
ব্রঙ্গ ঘনকাদি গেবিত শীকরম্পশশমাত্রে মহাপাতক নাশক 
গতি পুণ্যতীর্ধে নিয়া ভ্রাতাকে কহিলঃ গালৰ মুনির 
শ[পে তোম[র এই ঘোররূপ হইয়াছে । এই তীর্থেক্সান 
করিয়া মুনিশাপ হইতে মুক্ত হও । তত্কালে বাযু- 
মযোগে তীর্থশীকর বেভালের গাত্রে পভিত হইনামাভ্রই 
তাহার অংস্পর্শে বেতালত ঘুচিয়া ঘিজপ্রন্ধ লাভ 
করিল । তদনম্তর সঙ্গল্প করত ক্ষান করিবামাভই শাপ- 
মুক্ত হইয়া শ্বরূপধারণ পূর্সাক ভাতার অহিত শ্বভবনে 
প্রত্যারত্ত হইল | তখন হইন্তে উহা “বেতালবরদ” নামে 
গুনিদ হইয়াছে | 

ভভলে এবপ পুণ্যতীর্ঘ হয় নাই ও হইবেও না, বখন 
ইহার শীকরম্পশমাত্রেই বেতালত্ব বিনষ্ট হয়, তখন আমানের 
মহিমা কি বলিব । মাহারা চক্রততীর্ধের দক্ষিণস্ত এই 
সুবিজ্ঞাত বেতালবরদে আগমনপুকক সঙ্গল করিঘা, 
স্বানাশ্তর বেদবিদ ব্রাঙ্মাকে গো, ভুমি, তিল, রজত; 
কাঞ্চন, যথাবাধ্য দান করিবে, তাহারা জীবন্ুক্ত 
হইবে । ইহার মাহাক্স্যবিষয় নেতুমাহাজ্বেয ৯।৮৩--৮৮ 
শ্লোকে যথা১-- 


“তদা প্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধং। 
বেতালত্বং বিনষ্টং যৎ্ শীকরম্পশমাত্রতঃ | 
যা ইন্দং তীর্থমাসাদ্য চক্রতীরস্ত দক্ষিণে | 
স্নানং কদাচিৎ কুর্বস্তি জীবনুক্তাভবস্তিতে। 
এতস্তীর্ঘমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 


রামেশ্বর | ৩৭ 


ঘোঁরাং বেতালতাং তাক্তা দিব্যতাঁং স যদাপ্তবান্‌। 

অত্র সঙ্কল্লা চ ন্নাত্বা বেতালবরদে শুভে । 

পিতৃভাঃ পিগুদানঞ্চ কুধ্যাদ্বৈ নিয়মান্থিতঃ ॥৮ 

৩। গন্ধমাদনপর্বত ! এখন যাহাকে পাশ্বমু ও 

রামেশ্বর কহে, তাহাই সেতুমাহাক্ক্যোক্ত গন্ধমাদন । 
অত্তএব ৩ সংখ্যক হইতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঞুলি এই গঙ্গ- 
মাদন পর্জতে স্ভিত। দশম অধ্যায়ে গব্ষমাদন পর্বতের 
নবিস্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয় | দর্শক রামেশ্বরে যাইয়া, সেতু" 
মাহাত্যোক্ত বর্ণনার এক শতাংশের একাংশ ও দেখিতে 
পাইবেন না। গন্ধমাদন পিগুদানের একটি প্রধান 
তীর্থ | যথা,-__ 

“সেতুমূলং ধন্ুফোটিগন্ধমাদনমেব চ। 

খণমোক্ষ হতি খ্যাতমুত্তমং দেবনিন্মিতম্‌ ॥৮ 

গন্ধমাদনের বায়ু অঙ্গে লাগিলে, কোটি ব্রহ্মহত্যা, 

অগম্যাগমনাদি মহাপাতক নাশ হইয়! থাকে | যথা» 
১০।৯ হইতে ১১ শ্লোক । 

“ভন্ত দর্শনমাত্রেণ বদ্ধিসৌথ্যং নৃণাং ভবে । 

তন্ম,দ্ধনি কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণযোধিতঃ। 

পৃজয়ন্তি সদাকালং শঙ্করং গিরিজাপতিম্‌ ॥ 

কোটয়ে। ৰন্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ। 

অঙ্গলপ্ৈৈর্বিনশ্ন্তি গন্ধমাদন-মারুতৈঃ ॥% 


রামেশ্বরে আনিয়াই নাগরে সঙ্কল্প পুর্বক স্নান 


করিয়া গন্ধমাদনে পি দিবে। পিগুদান করিলে, 
পিতৃগণ তুষ্ট হন | যথা)-১০।১৯৮--১৯ শ্লোক । 


৩৮ তীর্ঘদর্শন 


«“অন্দৌ তত্র নরঃ আ্রাত্বা পর্বতে গন্ধমাঁদনে | 
পিওদানং ততঃ ক্ুর্য্যাদপি সর্ষপমাত্রকম্‌ ॥ 
তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরন্তন্ত যাবদ্যুগক্ষয়ঃ | 
শমীদলসমানান্‌ বা দদ্যাৎ পিগুান্‌ পিতৃন্‌ প্রতি । 
স্বর্গস্থা মোক্ষমার়ান্তি স্ব্ং নরকবাসিনঃ ॥৮ 
৪ | পর্বতোপরি লোকবিশ্রুত সর্ধতীর্ঘোপম অর্ধ 
পাপবিনাশক “পাপবিনাশন তীর্ঘ 1% উহার স্মরণমাত্রে 
গর্তবাস নষ্ট করে এবং উহাতে স্নান করিলে, লোক 
বৈকুষ্ঠে গমন করিয়া থাকে | যথা,_-১০।১৯--২২ 
শোক । 
“ততস্তস্তোপরি মহাতীর্থং লোকেষু বিশ্রুতম্। 
সর্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং নায়! পাপবিনাশনম্। 
অস্তি পুণাতমং ব্প্রাঃ পবিত্রে গন্ধমাদনে ॥ 
যন্ত সংস্মরণাদেব গর্ভবাসো। ন বিদ্যতে। 
তত প্রাপ্য তু নরঃ মায়াৎ স্বদেহ-মলনাশনম্‌ ॥ 
তত্র শ্নানান্নর। বাস্তি বৈকুষ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 
৪ | নীতানর্তীর্ঘ । ইহা গন্ধমাদন পর্ধতের এক 
দেশে অবস্থিত | ইহার সবিস্তার বিবরণ একাদশ 
অধ্যায়ে বণিত। 
উহা পঞ্চ-মহাপাতক-নাশিনী বলিয়া, পঞ্চানন উহার 
সন্সিধানে অবস্থান করেন । এতদ্বিষয়ে পৌরাণিক গল্প 
যথা ১-_পুরাকালে ণত্রবন্র' রাক্ষনের পত্ধী “স্ুশীল।' 
বিন্ব্যপাদবনে *শ্চি” নামক মহাসুনির নিকট আসিয়া 
পুক্রকামনা করিলে” মুনি তাহার সহিত দিবসত্রয় রমণ 
করিয়া, প্রীতি প্রফুল্--মনে কহিয়াছিলেন, তোমার উদ্নরে 
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মহাবীধ্য নিষিক্ত হইয়াছে । “কপালাভরণ" নামে মহা; 
বীয্যবন্থ পুরন্দরসম নম্ভান হইবে এবং বিধির বরে 
পরন্দর ভিন্ন অপরের অবপ্য হইবে ও সহজ বৎসর 
রাজ্যপালন করিবে । তদনম্তর কপলাভরণ জন্ম পরি” 
গ্রহ করিলেন » বিধিকে ততপস্যায় তু করিয়া মনোমত 
বর লাভপুর্ধক সহজ বদর রাজ্যভোগ করিলেন । 
পরের অবধ্য অতএব অত গর্ষিত হইয়া অমরাবতী 
শাক্রমণ করিলে দ্েবাম্বর-যুজ্দ সংঘটিত হয়, দেবগণ 
কতক তাহার শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ হইলে, 
কপালাভরণ পুরন্দরের নহিত যুদ্ধে গমন করিয়া, তাহাব 
নজ্জপ্রহারে নিহত হয় । কপালাভরণ ব্রচ্গণীজোদুল, 
সতরাং ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিগ হইয়া) ব্রঙ্মার নিকট 
গাগমনপুব্বক পাপনাশের উপায় জিজ্ঞানা করিলে, 
পম্মী কহিয়াছিলেন, গন্ধমাদন পর্দতে নীতানর নাচে 
পঞধ্চপাপবিনাশন তীর্থ আছে, সদাশিব তাহার তীরে 
সান করিতেছেন । তুমি তাহাতে স্ান করিলে, ব্রহ্ষ- 
»ত্য] পাপ হইতে মুক্ত হইয়, পুনঃ দ্েবলোৌকে আনিতে 
পারিবে । বথা১১১৬৪--৭৬ শ্লোক । 


ৰঙ্গোবাচ। 


“সীতাকুগ্ুং প্রবাহীন্দ্র গন্ধমাদনপর্বন্তে । 
সীতাকুণ্ুস্ত তীরে ত্বং হষ্টা যাগৈঃ সদাশিবম্‌ ॥ 
তশ্মিন সরপি চ স্নায়াৎ সর্বপাপহরে শুভে। 
ততঃ পুতো। ভবান্‌ শত্রু বুন্দহত্যাবিমোচিতঃ ॥ 
দেবলোকং পুনর্যায়াঃ সব্বহুঃখবিবঞ্জিত? | 


৪০ তীর্ঘদর্শন। 


সর্বপাপহরং পুণ্যং সীন্তাকু্ডং বিমুক্তিদম্‌ ॥ 

মহাপাতক-সংঘানাং নাশকং পরদামূতম ॥ 

সব্বহঃখ-প্রশমনং সর্বদারিদ্রানাশনম্‌ ॥ 

ধনধান্গ্রাদং শুদ্ধং বেকুগ্ঠাদিপদ্রদম্‌। 

তম্মান্তত্র কুরুঘেষ্টিং সীতাসরসি বুত্রহন্‌ ॥ 

ইত্যুক্তঃ স্রররাজোহসৌ প্রবয়ৌ গন্ধমাদনম্‌ । 

প্রাপ্য সীতাসরো বিপ্রাঃ সসাত্বেষ্টা চ তদস্তিকে ॥ 

প্রযশো স্বপুরীং ভূয়ো। বন্গহ ত্যাবিমোচিতঃ। 

এবং প্রভাবং তত্তীথং সীতায়াঃ কুণ্ডমুত্তমম্‌ ॥ 

রাঘবপ্রন্যয়ার্থং হি প্রবিশ্য হুতবাহনম্‌। 

সন্িধৌ সব্বদেবানাং মৈথিলী জনকাম্মজ1 ॥ 

বিনির্গত। পুনর্বহেঃ স্তিতা সর্বাঙ্গশোভনা | 

নিম্মমে লোকরক্ষাথং স্বনান্না তীর্থমুর্তমম্‌ ॥ 

তব্ধ সন্সৌ স্বমং সীতা তেন সীতাসরঃ স্বৃতম্‌। 

তত্র যো মানবঃ মাতি সব্বান্‌ কামান লভেত সঃ ॥ 

তশশ্মনুপম্পৃশ্য নরো! দ্বিজেন্দ্রা দত্ধা চ দানানি পথ! এ | 

কৃত্বা চ বজ্ঞান্‌ বহুদক্ষিণাভির্লোকং প্রয়ায়াৎপরমেশ্বরস্ত 
যুক্মাকমেবং প্রথি তং মুশীন্ত্রাঃ রা | 
শৃণুন্‌ পঠন্‌ বৈ তদিহৈব ভোগান্‌ ভুক্তা পরত্রাপি স্থুখং 


লতেত ॥? 

| মঙ্গলতীর্ঘ। ইহার বিবরণ ১২শ অধ্যায়ে বিশেষ 
বণিত হইয়াছে । ইহ গন্ধমাদন পর্বতের একৈকদেশে 
স্থিত । তথায় বিষুপ্রিয়। কমলা নদা অবস্থান করিতে- 
ছেন, অলঙ্ষ্ীপরিহারের জন্য নিত্য সুরেরাও তথায় 
আনিয়। থাকেন। তথায় স্নান করিয়। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চত্বা- 
রিংশৎ দিন জপ করিলে দক্ অনর্থ বিনাশ হয় । এতদ্‌- 
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নিয়ে পৌরাণি গী গাথা যথা,__পুরাকালে গোমকুলো 
স্ব 'মনোজব, রাজা অহঙ্কারের বশবত্বী হইয়1) লোভ, 
মদ; কাম, ক্রোধ ও অস্য়ায় বিমোহিত হইয়া বিপ্রা- 
গ্রামের করাদান, শিববিষুত আদির বৃত্ত অপহরণ করিধা 
নকলের নিরাগ্ভাজন হইয়া “গোলভ? নামে কোন রাজা 
কর্তৃক রাঙ্গ্যভঙ্ট হইয়া বনগমনপুর্বক অস্নরাভাবে ক 
পাইয়া কদাচিৎ প্রতিগ্রাণা আুমিএ ভাধ্যাকে আপন 
দোবৰ কীন্তন করিয়া, মনস্তাপে ও ক্ষোভে নহনা মৃদ্ষিত 
হইল, পতিব্রতা মতী তদ্দশনে রোদন করিতেছেন, এমন 
সময়ে মুনিনত্তম পরাশর নহসা আণিয়া তথায় উপস্ভিত 
হন১ তিনি নাধ্যা পতিপ্রাণা সুমিত্রার কাতরোক্তিচ্তে 
আদ্র হইয়। ত্র্ন্বকের ধ্যান করিয়া রাজাকে হস্তদ্ারায় 
স্পর্শ করিলে রাজা তমোময়ী মৃচ্ছা তাগ করিয়া নহলা 
উদিত হইলেন এবং পরাশর মুনিকে গ্রণাম করিয়া, 
পরমগ্রীতিনহকারে কহিলেন, মুনিনত্বম! আপনার 
প।দার্জলিম্পশে আমার মুগ্ছা বিগত হইল, আমাকে 
আপদ হইতে রক্ষা করুন, তখন পরাশর কহিলেন, 
যথা ১২1৭৯--৯৯ ক্পোক | 


পরাশর উবাচ। 


“উপায়স্তে প্রবক্ষাামি রাজন্‌ শক্রজয়ায় বৈ। 
রামসেতো মহাপুণ্যে গন্ধমাদনপর্বতে | 
বিদ্যতে মঙ্গলং তীর্থং সব্বৈ্বধ্য প্রদায়কম্‌। 
সব্বলোকোপকারায় তম্মিন সরাস রাঘব; ॥ 
সন্নিধর্তে সদ! লক্ষ্য দীতয়। রাজপন্তম। 


৪২. 


তীর্ঘদর্শন | 


সপুলভার্মান্থং তত্র গত্বা আাহ্বা সভক্তিকম্‌ 
ক্ষেত্রশ্রান্ধাদিকঞ্চাপি তন্তীরে কুরু ভপাতে 11 
এবং কৃতে ত্বরা রাজন লঙ্ষ্ীঃ কর্লেশকারিণা ॥ 
বৈভবান্তশ্ত শীর্থস্ত নাশ বাস্ততাযসহশরম্‌। 
মঙ্গলানি চ সব্বাণি প্রাপ্যসে ত্বং চিরানুপ 1? 
বিছিত্য শত্রংশ্চ রণে পুনর্তুমিং প্রপতগ্তসে। 
অতন্তং ভাম্যপা সাদ্ধং পুজেণ চ মনোজব ॥ 
রে মঙ্গলতীথত ভদগন্গমাদনপর্ববতে | 
হমপ্যাগমিধ্যাশি ভতথান্তএাভকাম্যয়া ॥ 
টাকি বাঞজমটোম্সটিঃ সহ ।" 
'প্রায়াৎ সেতুং সম্বাদ্দগ্য স্তুপ মঙ্গলভাথাকে 
রাজাদিভিঃ সম মুশাব্নিলজ্বায বিবিধং বনম | 
বনপ্রদেশদেশাশ্চ দঙ্স্যগ্রানাননেকশর | 
প্রবযৌ মঙ্গলং তীর্থং গন্ধমাদনপব্বতে ॥ 
তত্র সঙ্কল্পস্য বিধিবৎ সঙ্গ স মুনিপুঙ্গ বঃ ! 
তানপি ক্লাপয়ামান রাজাদান্‌ বিধিপুর্বকম্‌। 
তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ ভূপালশ্চকার পিতৃতপ্রয়ে ॥ 
তত্র মাসত্রয়ং সঙ্গী রাজপত্রীস্থৃতস্তথ1। 
ততঃ পরাশরমুনিঃ সঙ্গ নিয়মপুব্বকন্‌ ॥ 
এবং মাসত্রয়ং সঙ্গী তৈঃ সাকং সুনিপুল বঃ | 
মঙ্গলাখ্যমহাপুণ্যে সব্বামঙ্গলনাশনে ॥ 
ততঃ পরাশরমুানঃ সব্বানর্থবিনাশনম্‌ । 
বামন্রেৈকাক্ষরং মন্ত্র তদন্তে সমুপাদিশত ॥ 
চত্বারংশাদ্দিনং তত্র মন্ত্রমেকাক্ষরং নুপঃ | 
তত্র তীর্থে জজাপাসৌ মুন্যক্েনৈব বক্সনা । 
এবমভ্যসতস্তন্ মন্ত্রমেকাক্ষরং দ্বিজাছ। 
সুনিপ্রপাদ্দাৎ পুরতো ধঙ্ুঃ প্রাহুরঙুদ্দৃটম " 
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অক্ষযাবিষপী ঢাপি গ্ডগী ৮ কনকতসবধ। 
একং চক গদা চৈক! ততোরো মনলোত্তম? ॥ 
একং শো মভানাদা বাক্চিগক্কী রণস্থগা | 
সসারগিঃ পাকা চ ভীগথাঠতস্গুরপ্রাতঃ | 
কবচং কাঞ্চনমনং নৈশ্বানরসম প্রভম । 
প্রার্কনব তন্তীর্থাৎ প্রনাদেন মুনেস্তথা | 
ভার-কেঘুর-মুকুট-কটকাদিবিভুষণম । 
তাথানা* 'প্রবরাভশ্পাভখিতৎ নুপতেঃ পুরহ ॥ 
দিব্যাশ্বরমহতঞ্চ ভীথাৎ 2 

মালা চ বৈজয়ন্ত্াখ্য। স্বণপঙ্গজশোভিতা 0” 

আনন্তর মনোজব হৃপতি পরাশর মুনি কুক তীর্থল 
জলদ্বারা অভিনিক্ত হইরা? রাজ্যাপহারক গোলভের 
বিরদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং বুঙ্ধে তাঙ্গাকে বিনাশ 
করিয়া। পুনর্বার শ্রাজ্যে গুভিষ্টিত হইলেন । আভএব 
মঙ্গলতীর্থে মান করিলে? লোকে লক্্দীবান্‌ হইবে । 

৬ | অম্বতবাপীকা | ইহা গঙ্গমাদন রামনাথক্ষেভ্ডে 
স্থিত । এই বাপীকাতে নরলোকে স্ান করিয়া শঞ্গরের 
গানাদে ছ্ুরাস্ত ক ভয় হইতে পরিত্রাণ পার | এত্ধিবরণ 

গেতুমাহাযত্ে ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষ বণিত আছে 
মথা)--পুরাক্ালে অগন্জানুজ। নানানুনি নমাকুল) লি" 
চারণ গন্ধন্ব দেবঁকননর সেবিতঃ দিংহ ব্যান ব্রাহ হগ্ঙি 
মহিমাদি নমাকুল, তাল তমাল হিত্মাল চম্পকাশোক 
সম্ভতঃ হংস কোকিল চক্রবাকাদি শোভিত? হিমালয়ের 
পার্খদেশে অনেকদিন পব্যন্ত পঞ্চতপা হহয়া উগ্রতপ- 
স্যায় দ্েবাদিদেব শঙ্করকে নন্তষ্ট করিলে পিনাকধ্কক্‌ 


৪৪ তার্থদর্শন | 


রষভারে।হণে তাহাকে অরূপ প্রত্যক্ষ হইলেন, তিনি 
আন্ত খকর স্তোতে তাহার স্তত্তি করিয়া মুক্তি প্রার্থনা 
করিলে, শঙ্কর কহিলেন, যথাঁ,--১৩ ॥ ৩১৩৪ । 

“কুন্তজানুজ। বক্ষামি মুক্কাপায়ং তবানঘ। 

সেতৃমধ্যে মৃচাতীর্ঘং গন্ধমাদনপর্বাতে ॥ 

মঙ্গলাখ্যন্া তীর্থস্ত নাতিদুরেণ বণ্ভভে । 

তত্র গন্বা কুরু স্নানং ততো মুক্তিমবাগ্সাসি ॥ 

তন্বীথসেবনান্নান্তো মোক্ষোপাফো লঘুস্তব | 

নহি ততীর্থ বৈ শিষ্যং বন্তং শকাং মর়াপি চ। 

সন্দেহে! নাত্র কর্তবাস্ত্য়াদ্য মুনিসভ্তম। 

তন্মাত্তত্রৈব গচ্ছ-ত্বং ষণীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্‌ ॥% 

তদনন্থর ভগবান অশ্ুহিত হইলে, অগন্ত্যানুজ 

ঈশ্বর-গদিত মহাপুণ্যতীর্ঘে আসিয়া নিয়ম পুব্বক স্সান 
করিয়া তিনবত্সর তথায় থাকিয়া চতুর্থ বষে সমাধি 
হইয়া যোগৰলে ত্রন্গনাডী হইতে প্রাণবাযুকে মস্তকে 
আনয়নপুর্ববক ব্রহ্মরন্ধ ভেদ করিয়া নিগমনানন্ভর মনুষ্য 
দেহ ত্যাগ কাঁরয়। মুক্তি পান, অগস্ত্যানুজ এ বাপীতে 
স্নান করিয়া শঙ্করের প্রনাদে অম্ৃতত্ব লাভ করিয়াছিল 
বলিয়া উহার নাম “অম্বতবাপীকা" হইয়াছে, যথা, 
১৩ | ৪১--৪৩ | 

“বনষ্টাশেষদুঃখস্ত ততীর্৫ঘস্নানবৈভবাৎ। 

অমুতত্বমতৃদ্‌ যম্মাদগণ্তন্তাঞ্জন্মনঃ ॥ 

ততো হামুতবাপীতি প্রথান্তাসীপুনীশ্বরাঃ। 

অত্র তীর্থে নরা যে তু বর্ষত্রয়মতত্দ্রিতাঃ ॥ 

নানং কুব্বস্তি তে মত্যমমূ তত্বং প্রয়ান্তি হি ॥” 


রামেশ্বর। ৪৫ 


পুরাকালে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বিভীষণ হনুমানের সহিত 
একান্তে সমুদ্রতটে অস্বতবাপীকার সন্গিধানে রাবণ 
বধের মন্ত্রণা করিতেছিলেন, নাগরোম্মি কলোলঘোষে 
তাহাদের পরস্পরের গুপ্ত বাক্য অস্পন্ট হইতোছল বলিয়। 
রামচন্দ্র লীলাতে জ্রভঙ্গ করিয়া অশ্বুধিকে নিয়মিত 
করিয়াছিলেন বলিয়া, থাকার জল অদ্যাপি নিশুক্ক 
দুষ্ট হয় ও এ একদেশ স্থান অদ্যাপি রামনাথ ক্ষেত্রনা মে 
খ্যাত | এ বাপীতে অছৈতনিজ্ঞান-বিবেক-শ্ন্য, বিরক্তি- 
হীন, সমাধি-হীন, যাথাদি আনুষ্ঠান-বিবর্জিত পাপী মান- 
বেও মান করিয়। শঙ্করের প্রনাদে অমরত্ব লাভ 
করিবে। 

৭। ব্রহ্গকুগড | ইহার বিস্তার বর্ণনা সেডুমাহাক্যে 
বর্ণিত হইয়াছে । পুরাকালে ত্রঙ্গা -বিষ্ঞতে বিশ্বের কে 
শুষ্টিকতা1 এই বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, ত্রল্গ! 
বিষ্ণকে কহেন, আমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, অন্য কেহ নহে ॥ 
বিষণ ব্রহ্মাকে তদনুরূপ কহেন । এই সুমহান বিবাদ 
উপস্থিত হইলে ১ উভয়ের গব্ৰ বিনাশের জন্য উহাদের 
উশয়ের মধ্যেই অনাময় শ্বযংজ্যোতি লিঙ্গ নহন 
উত্থিত হইলে উভয়ে নেই লিঙ্গ বন্দর্শন করিয়া বিশ্ব 
হইলেন। ব্রহ্মা বিষুণ পরম্পরে দ্েবতাদিগের সন্রিধানে 
নময় করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন» 'অনাদি আদিত্য- 
সঙ্কাশ অনস্তাগ্রিনমগ্তভ, এই লিঙ্গের আদ্যন্ত আমা- 
দের উভয়ের মধ্যে যে সন্দর্শন করিবে দে লোকে 
অধিক, লোককর্তা ও ভু হইবে। আমি উদ্ধ দিকে 


৪৬ তীর্ঘদর্শন । 


গমন করি, তুমি অধোদিকে গমন কর |" বিষু্ তাহাই 
স্বীকার করিয়া বরাহরূপে অধোদিকে গমন করিলেন, 
চতুরানন হংনারোহণে উদ্ধদিকে গমন করিলেন । বিষ্ণু 
লিঙ্গের আদি না পাইয়। প্রত্যারত্ব হইয়া কহিলেন, আমি 
এই অনাময় লিঙ্গের আদি দেখিতে পাইলাম না, ইহা 
নত্যকথা” । অনন্তর ব্রহ্মা উদ্ধে লিঙ্গের আস্ত দেখিতে 
লমর্থ না হইলেও) প্রত্যারত্ত হইয়া কহিলেন, “আমি এই 
লিঙ্গের অন্ত দেখিয়াছি |” ঈশ্বর উভয়ের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, “তুরানন তুমি আমার নাক্ষাতে 
অসত্য কহিলে, সেই হেতু সন্ধা লোকে পূজা পাইবে 
না। তদনন্তর বিষুণকে নম্বোপন করিয়া কহিলেন» কমলা; 
পতে হরে ! তুমি সত্য কহিয়াছ, অতএব তুমি বর্ধত্র পুজা 
পাইবে । অতঃপর ব্রন্গা বিষ্তর সমভিব্যাহারে শঙ্করকে 
বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, “হে লামিন করুণানিধে । 
আমার একাপরাধ ক্ষমা করুন; জগদীশ্বর কর্তৃক এক 
অপরাধ ক্ষম্তব্য । মহেশ্বর ব্রচ্মাকে সান্তনার জন্য কহিল, 
তব্রন্মন! আমার বচন মিথ্যা হইবার নহেঃবতন ! আমার 
বচন শ্রবণ কর, গন্ধমাদনপব্বতে গমন করিয়া মিথ্যা 
দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় ক্রতু কর, তদনন্তুর বিধৌত 
পাপ হইবে ইহাতে লংশয় নাই। ত্রতু সমাপনান্তে শ্রোত 
ও ম্মান্তকম্মে তোমার পুজা হইবে, কিন্তু গ্রতিমাদিতে 
তোমার কদাচ পুজ] হইবে না । ভগবান্‌ ঈশ এই সমঞ্ড 
কহিয়া অস্তহিত হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা গন্ধমাদন 
পর্ধতে মাইয়া, ক্রতুকত্তী পাক্বতীপতির উদ্দেশে ক্রু 


রামেশ্বর । ৪৭ 


সগাবন্ড করিলেন । সেই অগ্রাশীত্িনহত-বর্ষব্যাপি জতৃতে 
পৌগুরিকাদি মহধিরা ব্রতী ছিলেন । ক্রতু সমাপনে 
ভগবান্‌ ঈশ তুই ও প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, যথা,--১৪। 
৫০ হইতে ৫৮ শ্রোক | 


ঈশ্বর উবাচ । 


“মিথ্যোক্রিদোষস্তে নষ্টঃ কতৈরে তৈন্মতৈরি হ। 
চতুরানন তে পূজা আাতন্মান্ডেযু কম্মনু ॥ 
ভবিষ্যতামলা ৰক্ষন পুগী প্রতিমাস্থ তে ॥ 
ঘাগস্থলমিদং তেইদ্য ৰঙ্গকুগুমতি প্রথা। 
গামষাতি ভ্রিলোকেহন্মিন্‌ পুণ্যং পাপবিনাশনম্‌ 
বৃঙ্গকু্ডাভিধে তীর্থে সকদ্‌ যঃ স্নীনমাচরেৎ। 
মুক্কিদ্বারাগীলং তণ্ত ভিদ্যতে তৎতক্ষণাদ্বিধে ॥ 
বন্ধকুণডসমুদড়ুতং ললাটে ভস্ম ধারয়ন্‌। 
মার়াকপাটং নিভিদ্য সুক্তিদ্বারং প্রধান্ততি ॥ 
বন্গকুণ্ডোখি তং ভম্ম ললাটে যো ন ধারয়েৎ। 
স্বপিতুরবীজসম্ত,তো! ন মাতরি সৃতস্ত্র সঃ ॥ 
ৰঙ্গকুডসমুদ্ভ তভন্মধারণতো বিধে | 
ৰক্গহত্যাবুতং নশ্যেত স্ুরাপানাযুতং তথ|। 
গুরু তল্লাধুতং নশ্যেত স্ব্ণস্তেয়াযুতং তথা ॥ 
ততসংসর্গাধুতং নশ্যেৎ সত্ঘুক্রং ময়! বিধে | 
ৰক্ষকু-গুসমুদ্ত,ত ভন্মধারণবৈ ভবাৎ। 
ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নশ্যস্তি ক্ষণমাত্রতঃ 7” 


তদনস্তুর ভগবান ঈশ অন্তচিত হইলে, বিধি যজ্ধ 
সমাপন ও খন্তিকৃদিগকে ভূরী দক্ষিণ! প্রদানে সম্ভোৰ 
করিয়া, নদাশিব-প্রনার্দে লব্ধ মনোরথ হইয়া, নভ্য- 


৪৮ তীর্থদর্শন | 


লোকে গমন করিলেন । তখন হইতে এ কুণ্ড “ত্রহ্গকুণ্ড” 
নামে বিশ্রত হইয়াছে । এইগী একটি রহৎ হ্রদ বর্ষায় 
প্রিয়া যায় এবং গীল্ষে খাইয়া মায় । তখন উহার 
গর্ভ হইতে একপ্রকার ম্বত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাই 
“ব্রন্মকুণ্-ভস্ম' নামে খ্যাত । ব্রহ্মকুণ্ড ও তাহার ভন্মের 
মাহাত্ম্য এই প্রকারে কথিত হইঘ়াছে । যথা১--১৪।২_ 
২২ শ্লোক । 


“সেতুমধ্যে মহাতীর্থং গন্ধমা দনপর্বতে | 
বন্দকুণ্ডমিতি খাতং সব্বদারিদ্রাভেষজম্‌ ॥ 
বদ্যতে বৃহ্মহত্যানামমূ তাযুতনাশনম্‌। 
দশনং বন্গকুপগ্তস্ত সব্বপাপৌঘনাশনম্‌ ॥ 

কিং তন্ত ৰহুভিস্তীরৈ2 কিং তপোভিঃ কিমরধবরৈঃ। 
মভাদানৈশ্চ কিং তশু ৰক্ষকুণডুবিলোকিনঃ ॥ 
বন্গকুণ্ডে সক্কৎ শ্নীনং বৈকুগ্প্রাণ্ডিকারণম্‌। 
ৰঙ্গকুণ্ডসমুদ্ততং ভম্ম যেন ধৃতং দিজাঃ ॥ 
তন্তান্থগান্ত্রয়ো! দেব! বৃন্মবিষুমহেশ্বরাঃ। 
ৰদ্দকুণ্ডসমুদ্ভ'তভ্মনা বস্ত্িপুণ্ড,কম্‌ ।॥ 
করোতি তস্ত কৈবলাং করস্কং নাত্র সংশয়ঃ | 
তদ্ম্মপরমাণুর্কবা যে! ললাটে ধূতোইভবত ॥ 
তাবদেবান্ত মুক্তন্তান্নান্র কার্য] বিচারণা। 
ততৎকুগুভপ্মনা মন্ত্যঃ কুধ্যাদুদ্ধ,লনস্ত যঃ ॥ 
তশ্ত পুণ্যফলং বক্তং শঙ্করো বেত্তি বা নবা। 
বন্ষকুওসমুস্তূতং তস্ম যো নৈব ধারয়ে। 
রৌরবে নরকে সোইরং পতেদাচন্দ্র তার কম্‌। 
উদ্ধলনং 'ত্রপুণ্ড,ং ব ৰন্ধকুণডস্থতম্মনা ॥ 
নরাধমে। ন কুর্যাদ্‌ যঃ স্থথং নাস্ত কদাচন। 
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এঙ্দকুণ্ডসমূত্ত।ভভম্মনিন্পলারতস্্ যঃ। 

উতপত্তো তশ্ত সাক্কষামন্রমেয়ং বিপশ্চিতা ॥ 
বক্ষকুণ্ডসমুস্তুতং ভন্মৈতল্লোকপাবনম্‌ ॥ 
অন্ততন্মলমং যন্ত্র নূনং বা বক্তি মানবঃ। 
উতৎপত্তৌ তশ্ সাঙ্ষর্যামন্্রমেরং বিপশ্চিতা ॥ 
বন্গকু গুসমুদ্ভ,তেইপ্যস্মিন ভম্মনি জাগ্রঠি । 
ভম্মান্তরেণ মনুজে। ধারয়েদ্বস্ত্রিপুণ্ড,কম্‌ ॥ 
উত্পত্তোৌ তন্তয সাক্ষর্যামন্নমেয়ং বিপশ্চিতা । 
কদাচিদপি যোঁ মর্তো। তশ্মৈতত্ত, ন ধারয়েৎ ॥ 
তৎপান্ভী তস্য সাহ্কর্যমন্্মেয়ং বিপশ্চিতা | 
ৰহ্গকুুসমুদ্ত.তং ভম্মদদ্যাদ্দ্িজায় যঃ॥ 
চতুরণবপর্ষাস্তা তেন দত্তা বসুন্ধরা । 

সন্দেহে! নাত্র কর্তব্যস্্িব্বা শপথয়ামাহম্‌ ॥ 
সত্যং সত্যঃ পুনঃ সতামুদ্ধ ভা ভুজমুচাতে | 
বঙ্গকুণ্ডোস্ঠবং ভম্ম ধারয়ধ্বং দ্বিজোন্তমাঃ ॥ 
এতদ্ধি পাবনং ভন্ম বন্গঘজ্ঞসমুদ্ধবম্‌। 

পুরাহি ভগবান্‌ ৰক্গা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ 
সন্িধৌ সর্বদেবানাং পর্বতে গন্ধমাদনে । 
ঈশশাপনিবৃত্তার্থং ক্রতুন্‌ সব্বান্‌ সমাতনোৎ ॥ 
বিধায় বিধিবত সর্বানধবরান্‌ ৰভদক্ষিণান্‌। 
মুমুচে সহসা ৰন্ধা শড়ুপাপান্থিজোত্মাঃ ॥ 
তদেতত্ীর্ঘমাপাদ্য ক্নানং কুর্বস্তি যে নরাঃ। 
তে মহাদেবসাযুজ্যং প্রাপ্ত,বস্তি ন সংশয়; 1” 


৮ | হনুমত্কুণ্ড । নেতুমাহায্য্যে পঞ্চদশ, পঞ্চচভ্বা- 
নিংশ ও ষটচন্বারিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া ষায়। 
পুরাকালে রাবণ বংশে নিহত হইলে, রামপ্রহৃতি 


৫ 
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পকলে গঙ্গমাদনে প্রতিনিরত্ত হন | রাবণ ব্রহ্মবীজজাত, 
আতএব রামকে ব্রহ্ষহত্যাদোষ স্পর্শে, রাম তাহার বিমো- 
চনার্থ মুনিগণের উপদেশে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার অভি- 
গ্রায়ে মারতিকে লিঙ্গ আনিবার জন্য কেলানে প্রেরণ 
করেন। মরুতাত্মজ কৈলামে যাইয়া, লিঙ্গরূপধর মহা- 
দেবের সাক্ষাৎ না পাইয়া তত্প্রাপ্তির কামনায় কুশে 
নমানীন১ উদ্ধবাহু, নিরালম্ব হইয়।, উগ্র তপস্ত] করিয়া 
মহাদেবের নন্তোষপূর্ক লিঙ্গপ্রাপ্তিমাত্র প্রতারত্ত হইয়। 
দেখিল) তাহার আনিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়।, রামচন্দ্র 
জানকীরুত শৈকতলিঙ্গ শুভ-মুহুন্তে স্থাপন করিয়াছেন । 
তদ্দর্শনে ক্ষোভে রোষাম্বিত হইয়া নানা আক্ষেপোক্তি 
প্রকাশ করিলে, রাম মারুতিকে শান্ত করিবার উদ্দেশে 
নানা নারগর্ড পরমার্থ উপদেশ দিয়া কহিলেন, তোমার 
আনীত লিঙ্গ ডোমার নামে প্রতিষ্ঠিত হউক ও একাদশ 
শ্রেঠ লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হউক । যদি ইহাতে 
তোমার মনঃক্ষোভ-শান্তি না হয় তবে এক ছৃম্ম কর; 
যেলিঙ্গ আমি এঞতিষ্ঠ৷ করিয়াছি, তুমি উহা! উঠাইয়। 
এ স্থলে তোমার আনীত লিঙ্গ রক্ষা কর । আমি তাহা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব । রাম এইরূপ কহিলে, মারুতি 
অজ্ঞানবশতঃ রামকে প্রণাম করিয়া, মুনিগণ ও বাণর- 
মগ্ুডলীর সমক্ষে রাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ হস্তদ্বারা বেষ্ঠন 
করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহা 
নাড়িতে পরিল না! তন্দর্শনে অপর প্লবঙগমগণ 
হানিল, তখন মারুতি পুচ্ছ দ্বার লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া, 
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পদের উপর ভর রাখিয়া সবলে আকাশমার্গে উত্প্লত 
হইল । বেগবশতঃ ক্রোশমাত্র দূরে মূর্গিত হইয়া পড়িল; 
তাহার বক্ত, নয়নদ্বয়, নাসাপুট, শুক্ররদ্ধ ও অপান 
হইতে অবিশ্রান্ত নক্তআব নির্গত হইয়া একটি কুণ্ড হইল । 
কিয়ৎকাল পরে মৃস্ছা অপগত হইলে করযোড়ে রাম- 
চন্দ্রের স্তৃতি করিল । তদনন্তর রামচন্দ্র কহিলেন, 
মথ1১--8৬ 1 ৮৫-7%৫| 

“অজ্ঞানাদ্বানরশ্রে্ ! ত্বয়ায়ং সাহস: কৃতঃ। 

বক্গণ! বিষুণনা বাপি শক্রাদিত্রিদশৈরপি॥ 

নেদং পিঙগং সমুদ্ধপ্তং শকাতে স্তাপিতং ময় । 

মহাদেবাপরাধেন পতিতোইস্তদ্য মৃচ্ছিতং ॥ 

ইতঃপরং মা ক্রিয়তাং দ্রোহঃ সাহ্বস্ত শুলিনঃ । 

অদারভ্য ত্বিদৎ কুণ্ডত তব নায়! জগজয়ে ॥ 

থ্যাতিং প্রয়াতু যত্র ত্বং পতিতো বানরোভম 11 

মহাপাহকলংঘানাং নাশ? হ্যাদত্র মজ্জনাঙ ॥ 

মহাদেবজটাজাতা। গৌতমী সরিতাং বরা । 

অশ্বমেধসহত্শ্ ফলদা স্নারিনাং নুণাম্‌ ॥ 

ততঃ শতগুণ। গঙ্গ। যমুনা চ সরস্বতী । 

এতন্নদীত্রয়ং যত্র স্থলে প্রবহৃতে কপে!। 

মিলিত্বা তত্র তু স্নানং সহঅগুণিতং স্মতম্‌ ॥ 

নদীঘেতাশ্ যত ন্নানাৎ ফলং পুংসাং ভবেং কপে।। 

তত ফলং তব কুণডেহম্মিন ম্বানাত প্রাপ্পোভ্যসংশনম্‌ ॥ 

ছল্লভং প্রাপ্য মানুষাং হনৃমত্কুণ্ডতারতঃ ॥ 

শ্রান্ধং ন কুরুতে বস্ত ভক্তিযুক্তেন চেতসা। 

নিরাশান্তম্ত পিতরঃ প্রয়ান্তি কুপিতাঃ কপে!॥ 

কুপ্যস্তি মুনরোহপ্যক্ষৈ দেবাঃ দেজ্্রাঃ সচারণাঃ | 
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ন দত্তং ন হুতং যেন হনুমত্কুণ্ডতীরতঃ ॥ 
বুথ! জীবিত এবাসাবিহামুত্র চ দুঃখভাক্‌। 
হনুমত্কুগুসবিধে যেন দন্তং তিলোদকম্‌। 
মোদস্তে পিতরন্তস্ত ঘ্ৃতকুল্যাঃ পিৰস্তি চ ॥৮ 
তদনস্তর রামচন্দ্রের আদেশে মারুতি কর্তৃক 
কৈলাস হইতে আনীত লিঙ্গ মারুতিকুণ্ডের তীরে 
প্রতিষ্টিত হইল । সারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া 
আনিয়াছিল; এখনও একখানি শিলাঁতে মারুতির 
মূর্ত ও তাহার প্ুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের অঙ্কিত ছবি 
দেখিতে পাওয়। যায় । যথা,--৪৭ 1 ৭৬---৭৮ শ্লোক । 
“শ্রুত্বৈতদ্নং বিপ্র। রামেণোক্তং স বাযুজঃ। 
উত্তরে রামনাথস্ত লিঙ্গং স্বেনাহৃতং মুদা ॥ 
আজ্ঞরা রামচন্দ্রস্ত স্কাপয়মাস বাধুজঃ। 
প্রত্যক্ষমেব সব্বেধাং কপিলাঙ্ুলবেষ্টিতম্‌ ॥ 
১রোইপি তৎপুচ্ছজাতং বিশুত্তি চ বলিত্রয়ম্‌। 
তদুত্তরায়াং ককুতি গৌরীসংস্থাপয়েন্ুদ। ॥» 
হন্ুমৎকুণ্ডের বেভব সেতুমাহাক্সেযর পঞ্চদশ অধ্যাঁয়ে 
সবিশেষ বণিত আছে। উহাতে স্নান করিলে, মহা- 
পাতক নাশ হইবে | স্নান করিয়] উহার তীরে পুজেষি- 
যাগ করিলে, অপুজ্রক সৎপুজর লাভ করিবে । পিতৃ 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে? ভবযস্ত্রণা হহতে যুক্ত 
হইয়া, শিবলোকে গমন করিবে । এতদ্বিষয়ে একটি 
পুরাণ ইতিহাস আছে যথা ১ 
পুরাকালে কেকয়বংশ “ধম্মসখা” নামে রাস্তক্জ পরম 
ধার্মিক ও এুজারগ্রনে রত থাকিয়া, পুভ্রকামনায় শত 
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বিবাহ এবং তৎপরে অশ্থমেধাদি যজ্জ পর্য্যন্ত করেন। 
্দ্ধবয়নে একগীমাত্র পুক্র জম্মায় । কদাচিৎ একদিবন 
আন্দোলিকায় শয়ান সেই ভুপ্ধপোষ্য বালক বৃশ্চিক 
কতক দংশত হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিলে, রাজা ভর 
পাইয়া বেদপারগ পুরোহিতগণকে আনাইয়া কহেন 
'আমি পুজ্ের জীবননাশ ভয়ে সদাই ব্যথিত হইতেছি । 
শান্্রনম্মত এমন কোন উপায় বলুন যাহা নম্পাদনে 
শামার শত ভাব্যা শত পুজ্র লাভ করিতে পারে। 
আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি । তদনন্তর খত্তিকৃ- 
দগের প্রমুখাৎ হনুমত্কুণ্ডের ৈভব শ্রবণ করিরা 
শত ভার্ধযা ও খন্রিকগণ নমভিব্যাহারে দক্ষিণ অধুধি€ 
থঞ্ধমাদনে আনিয়া হন্ুমৎণড প্রাপ্ত হইয়া শান্োন্ত 
বিধানে শত ভার্ধযার সহিত স্রান করিয়া তশ্তীরে 
মানাবধি থাকিয়া গতি দিন নিয়মিত সান দান করেন। 
অনন্তর চেত্র মানে বনন্ত নমাগমে পত্বীক হইয়া হনুমৎ- 
পের তীরে পুজেষ্ি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথা বিধি যজ্ঞ 
নমাপনান্তে ভাধ্যাণের মহিত স্নান করিয়া আহ্ুত 
খত্বিক ও পুরোহিতদিগকে অপরিমিত ধন, গ্রামাদি 
দানে পরিতুষ্ট করিয়া নপরিবারে রাজ্যে প্রত্যাব্রস্ 
হন। তদনন্তর দশমান অতীত হইলে, শত ভাষা শত 
পুজ প্রানৰ করেন । কালক্রমে এ পুক্রগণ যৌবন প্রাপ্ত 
হইলে শ্বরাজ্য তাহাদিগকে বিভাগ করিয়৷ দিয়া ভার্য) 
দিগের সহিত হনুমতৎকুণ্ডে আনিয়া অবশিষ্ট কাল অতি- 
বাহিত করেন। অনন্তর কালধম্ম প্রাপ্ডে শত স্ত্রী তাহার 
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অনুগামিনী হয় ৷ তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ পিতৃদেহ সংস্কার 
করিয়। শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাল তথায় থাকিয়। শ্রান্ধা্দি যথা 
বিধানে সম্পাদন করেন) রাজা ভার্যযাগণের মহিত 
শিবলোকে গমন করেন । 

৯। অগস্ত্যতীর্থ। সেতুমাহাত্মযে ষোড়শ ও নপ্ত- 
দশ অধ্যায়ে ইহার নবিস্ত।/র বণনা আছে । ইহার উৎ- 
পত্তি বিষয়ে ইতিহান যথা, পুরাকালে মেরু ও বিদ্ধ 
পর্বতে কলহ উপস্থিত হয় * বিন্ধ্য সর্ব আক্রমণ করিয়া 
হন! বদ্দিপ্রাপ্ত হইলে গ্রাশিগণ নিরুদ্ধশ্বান হইয়া ম্বৃত 
প্রার হইয়াছিল । শুটি নাশের আশঙ্কায় দেবগণ কেলান- 
পর্বতে যাইয়া শভ্ভকে তদ্িঝয় জ্ঞাপন করেন । শঙ্কর 
ততকালে পার্ধতীর পাণিগ্রহণ উত্সবে কৌতুকী ছিলেন? 
বি্ধাগিরিকে শাসন করিতে কুম্তজ অগস্ত্যকে আদেশ 
করেন । কুম্তজ দক্ষিণদিকে যাইয়া পদাথাতের দ্বারায় 
বিদ্ধ্যাদ্রিকে নিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দক্ষিণ 
অন্বুধিস্থ গন্ধমাদনের বৈভৰ অবগত হইয়া তথায় প্বণ্য- 
তীর্থ খনন করিয়া ম্বনাম প্রদান করেন? এ পুণ্যতীর্থ 
স্থখ-মোক্ষ-ফলপ্রদ ও সব্বাভী-ফল-প্রদায়ক | নেই 
তীর্থে বেদ্যারণ্যবাসী দীর্ঘতম। খষির পুক্তর “কক্ষিবান্‌' 
উদক নামে আচার্য্যের নিকট ষবতৎনর যাপন করিয়া 
চতুর্কেদ, ষড়ঙ্গ, শাস্ত্র” ইতিহান, পুরাণ ও উপনিষৎ্ পাঠ 
সমাঁপনানন্তর গুরুর আদেশে গন্ধমাদনস্ত অগস্ত্যতীর্থে 
উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহাতে ক্নান করিলেন একং 
ততীরে তিন বৎসর অবস্থান.করিয়। চতুর্থ বর্ষে মধুরা ধি- 
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পতি “ন্বনয়' রাজার কন্ত। গনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন । তথাম় স্নান করিয়া তাহার জল পান করিলে 
হহলোকে+ ত্রিকালে পূনব্বার জন্মভাক হইতে হয় না। 

১০। রামতীথ। রামকণ্ড, রামনর বা রঘুনাথনর 
ইহা একটি বৃহৎ গ্রেপ্রন্তরের বাপান পুক্ষরিণী। সেতু- 
মাহাত্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তর বণিত হই- 
য়াছে) উহা রামকর্তক প্রতিষ্ঠিত । উহার তীরে নল্প- 
দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞ করিলে ও সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়;উহার 
তীরে সাধ্যায় ব্রাঙ্গণ জপ করিলে দিদ্ধি লাভ করে ও 
উহার তীরে মুষ্টি মাত্র দান করিলেও অনন্ত-গুণ হয় । 
রাগ, ম্বত্যুবিনাশ কঃ মহানিদ্ধিকর, পাতকনাশক, ভুক্তি- 
মুক্তি-ফলপ্রাদঃ লোকের নরক-ক্লেশনাশক, রামভক্ত পদ, 
নংনারচ্ছেদ-কারণ এঁ তীর্থের তীরে লোকানুগ্রহ কাম- 
নাম মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । রামতীর্ঘে স্নান 
করণানম্তর লিঙ্গ দর্শন করিবামাত্র নরগণ মুক্তি পাইয়ঃ 
থাকে, এতদ্বিষয়ে দুইটি ইতিহান প্রদত্ত হইতেছে । 

(১) শুতীক্ষ নামে কোন বিপ্র নিয়ত-মানন হইয়া 
লামসব-তীরে নুদ্ুক্ষর তপস্যা করিয়া ষড়ক্ষর রামমন্ত্র 
জপ করিয়৷ পব্ব নিষ্বিলাভ করেন। 

(২) পুর্বকালে ভারত মহাযুদ্ধে ধশ্মরাজ দ্রোণকে 
'অশ্বখামা হত ইতি গজ' কহিয়া মিথ্যা কথন জন্য 
পাপেলিগ্র হন। ভারত যুদ্ধাবসানে রাজ্যাভিষেকের 
নময় অশরীরিণী বাণী ধম্নরাজকে নিষেধ করিয়া কহিল; 
'তুমি রাজ্যপালনের শোগ্য নহ। যেহেতু ছলে আচা- 
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ধাযকে মিথ্া। বাক্য কহিয়াছিহলেঃ তাহাতে তোমার পাঁপ 
বাহুল্য হইয়াছে, অতএব তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে 
গ্রদাপালনের যোগ্য হইবে না)” ধর্মমপুজজ যুধিষ্ঠির 
সেই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া অতি কাতর হইয়। 
মিথ্যা কথন পাপ শান্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন, 
এমন লময়ে সত্যবতী-নন্দন ব্যানদেব তথায় আলিয়া 
উপস্থিত হন এবং রাজার অন্যমনস্কতার কারণ অবগত 
হইয়। দয়ার্র চিত্তে তাহার পাপশান্তির বিধান করিয়া 
দেন। ধন্মপুজ্র কুঞ্দৈপায়নের আদেশে ভাতা ও পুরো- 
হিত ধৌম্যের নহিত পুর হইতে নিক্ছান্ত হইয়া পদক্রজে 
দক্ষিণামুধিণ গন্ষমাদনস্হিত পুণ্য রামনরতীর্থে আনিয়া 
বিধিপুর্বক পুরো হিত-প্রোক্ত শান্ত্রানুনারে সঙ্কল্ল করিয়া 
ততীরে৫থে স্বরুত স্নান এবং ভারত যুদ্ধে হত জ্ঞাতি বন্ধু 
গুরুদিগের ও পিতৃদ্িগের উদ্দেশে যথাবিধি পিগুদান 
করিয়া ব্যানোক্ত গো, ভূমি, তিল, বান ন্বর্ণ রজতাদি 
দান করিলেন, তদনন্তর এক মাস তথায় থাকিয়া বিধি- 
পূর্বক জান, বিত্ত-লোভ-হীন দ্বিজদিগকে দান করিলেন । 
মানান্তে এক দিবস অশরীরিণীবাণী ধম্মরাজকে সন্বো- 
ধন করিয়া কহিল, 'পাঞ্ুনন্দন ! ছলে অনত্য বচনে 
আচাধ্য বধ জন্য ওাপ ও অন্ঠান্ত সর্ফ পাপ, পুণ্য 
রামতীর্থের স্নানে.ও মহালিঙ্গ সন্দর্শনে শান্তি হইয়াছে, 
অতএব ম্বনগরে প্রভ্যাগমন করত রাজ্যাভিষিক্ত হহয়। 
শান্্রান্ুনারে মেদিনী পালন কর।' ভতদনভ্তর ধম্মরাজ 
পাপ শান্তিতে প্রীত হইয়া অশরীরিণীবাণীকে ও মহা- 
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লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করি- 
লেন । 

১১। লক্ষ্মণতীর্থ। সেতুমাহাত্মোর ১৯শ অধ্যায়ে 
ইহার সবিস্তার বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণ স্বত ধঁকৃলে মহালিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তীর্ধন্নানানম্তর লম্ষ্রণেশ্বরের 
সেবা করিলেঃ ইহলোকে দারিজ্র্য-দুঃখ, রোগ, সংনা- 
রাদ্দি ও ত্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে । অপুক্জক 
ব্যক্তি আযুম্মান্, গুণবান্‌ ও বিদ্বান পুল্র প্রাপ্ত হইবে। 
অবিদ্বান তৎ কুলে তন্মন্্ জপ করিলে, নর্বশান্মবেত। 
ও বেদবিৎ হইবে । এতদ্বিষয়ে একটি ইতিহাম কথিত 
হইতেছে । ভারত মহাযুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হইলে, রৌহি ণেয় 
পুরুপাগুব উভয়কে আত্মীয় ভাবিয়া, সেই যুদ্ধে নির 
পেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায়ে ববকালব্যাপী ভীর্থপর্মযটটনে 
বহির্গত হইয়া, প্রভার, সরখধতী, পুথ্দকঃ বিন্ডনর» গঙ্গা, 
যমুন।, পি, শতদ্র ইত্যাদি পুণ্য তীর্ধে সান করিয়া, 
নেমিষারণ্যে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । মুনিরা অভ্যুদ্‌- 
গমনপুর্বক তাহাকে নম্মান এদরশ্শন করেন । কিন্তু উচ্চা- 
ননে অবস্থিত থাকিনা, পৌরাণিকন্ুত অহঙ্কারবশতঃ 
আবরন হইত্তে উঠিলেন না এবং অভিবাদনও করিলেন 
না। তদ্দশ্শনে রাম কুপিত হইয়া, পাণিন কুশাগ্র দ্বারা 
তাহার শিরশ্ছেদন করেন; তাহাতে সকল মুনিগণ হা 
কণ্ঠ এই বলিয়। রামকে কহিল, “তুমি কেন অধন্ম কাজ 
করিলে, আমর উহাকে ব্রন্মানন ও অক্ষয় আরু গুদান 
কারয়াছি। অতএব তুমি বর্ম বধ করিলেন তুমি 
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যোগেশ্বর, তোমার পক্ষে কোন নিয়ম নাই | এই ত্রহ্ষ- 
হত্যায় যাহা যাহা কর্তবা, তাহা বিচার করিয়া লউন | 
তত্শ্রবণে রাম কহিলেন, পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
করিব । অধুনা আপনারা যাদৃশ পাপশান্তির নিয়ম 
অবধারিত করিবেন, তাহা লোকশিক্ষা দ্বার নিমিত্ত 
করিব । আপনারা এইমাত্র কহিলেন সে, পৌরাপিক- 
শ্রেষ্ঠকে অক্ষয় আমু দিয়াছেন। ন্বীয় যোগমায়ার 
প্রভাবে তাহা সত্য কারন | “আত্ম! বৈ পুজ্ররূপেণ ভব- 
তীতি শ্রুতিস্পদরা এই শাস্ক্রোক্তান্ুনারে আমার যোগ- 
মায়াগুভাবে ইহার শরীর হইতে একটি দীর্ঘানু পুত্র 
উৎপন্ন হউক । সেই পুজ্রই আপনাদিগকে নিয়ত 
পুরাণ শ্রনণ করাইবে । অনন্তর, খধষিদ্দিগের অনুরোধে 
যজ্তবিদ্নকারী ইন্বপাক্মজ বন্ধল রাক্ষনকে মৃষল প্রাহথারে 
নংহার করিয়া, তথা হইতে বর্ষব্যাপী তীর্থবাত্রায় গমন- 
পুর্বক নানা তীর্থ সন্দর্শনাম্তর সত্বৎসরান্তে আপন পুরিজ্তে 
গুত্যাগমনোদ্যোগ করিলে, তমোমরয়ী ব্রহ্ম হত্যা-ছায়াকে 
পুষ্টদেশে অনুগমন করিতে দেখিলেন । তদনন্তর অশরী- 
রিণী বাণী শ্রতত হইল, “হে রাম! তীর্ধাদ্দি পর্যটনে এখনও 
তোমার ব্রঙ্গহত্যা-পাপ নষ্ট হয় নাই। রাম তাহা 
শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, তীর্থ লন্দর্শন করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি; তথাপি 'ব্রহ্মহত্যা পাতক নষ্ট 
হয় নাই' এই বচন শ্রুত হইল । তদনম্ভর, কর্ভব্য স্থির 
করিতে নৈমিষারশ্যে আগমনপুর্বক খষিগণকে তমো- 
ময়ী ছায়৷ দর্শন ও অশরীরিণী-বাণী শ্রবণ বৃত্তান্ত যথাযথ 
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নর্ণন করিয়। পাপ শান্তির উপদেশ লইলেন এবং মহা" 
পুণা গন্ধমাদনস্থ পবিত্র ত্রহ্গমহত্যাদি-পাপদ্্ লক্ষণ ভীর্থে 
আসিয়া সঙ্কলপ পূর্বক স্নান করিয়। ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, 
ধান্য, গো” ভূমি গদান করিলেন । তখন পুনরায় অশ- 
রীরিণী-বাণী শ্রবণগোচর হইল, “হে রাম! অধুনা এই 
তীর্থে স্নান করায় তোমার ত্রহ্গহত্যার পাপ নষ্ট হইল, 
আর বন্দেহ করিও না, এক্ষণে শ্বনগরে প্রত্যাগমন 
কর 1” রাম তাহা শ্রবণ করিয়। হুষ্টীম্তঃকরণে সেই তীর্থে 
পুনরায় স্নান করিয়া গন্তব্যপথে গমন করিলেন । 

১২। জটাতীর্থ। রাবণ বধের পর রামচন্দ্র যথায় 
জটা শোধন করিয়াছিলেন তাহাকে জটাতীর্থ কহে । 
ইহ সেতুমাহাত্ব্যে বিংশতিতম অধ্যায়ে সবিস্তার বণিত 
আছে। রামচন্দ্র স্বয়ং এ তীর্থকে বর প্রদান করেন । 
বথা১ ২০২৪ শ্লোক । 

পক্সান্তি যেহ্ত্র সমাগত জটাতীর্থেইতিপাবনে । 

অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াপ্িতিস্বৃতিঃ॥” 

এই তীর্থ জন্ম-ম্বত্যু-জরান্তক, সংনারাতুর-চেতা- 
দিগের অজ্ঞান-নাশক 1 ষফ্টিনহজ্র বখনর জাহ্ৃবীজলে 
ম্নান করিলে যে ফল, রূহম্পতি পিংহস্থ হইলে, সহজ্্র- 
বার গৌতমীতে স্নানে যে ফল, জটাতীর্ঘ দর্শনে তৎফল 
হইয়া থাকে এবং এ তীর্থে মান করিলে; অন্কঃকরণ 
তদ্ধি হয়; তদনন্তর অজ্ঞান বিনাশ হইয়া জ্ঞান জন্মে, 
সাহা হইতে মুক্তি আইনে, তাহার পর অখণ্ড নচ্চি- 
দান্দ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । বেদান্ত ইত্তিহাস পুরাণাদি 
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পাঠে আত্মশুদি না জন্মিলে, শুকদের পিভা বেদ- 
ন্যাসের নিকট তছ্িষয়ে উপদেশ চাহেন । ভ্িনি 
তাহাকে প্রণ্য জটাতীর্থে যাইতে আদেশ করেন । শুক- 
দেন রামসেতু ও গন্ধমাদনে আনিয়া সঙ্গল্পপুর্বক জটা- 
তীর্থে স্নান করিয়া, মনঃশ্দি প্রাপ্ত হইলেন । তদনম্ভর 
তাহার অজ্ঞান-নাশ ও অদ্বৈভতত্ঞানোতপন্ন হইল । দত্তা- 
ত্রের গমি বিষ্ণুর অংশজ হইলেও, এ ভীর্থে স্নানকরত 
শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, ব্ঙক্গাকার হইয়াছিলেন | দ্র্বানা, 
শলুরের আংশজ হইলেও জটাত্ীর্থে অভিষেকানম্ভর মন?- 
গদি পাইয়। ব্রহ্মানন্দমন় হইয়াছিলেন। ভণ্ড ও জটাতীর্থে 
স্নান করত বু্ধি-শুদ্ি প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে 
মুক্তি পাইয়াছিলেন । 

জটাতীর্ধের ভীরে ক্ষেত্রপিগড প্রদান করিলে, গয়া- 
শ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হইবে । উহাতে স্নান করিলে, পাপা 
হইতে বিমুক্ত হইবে । কদাপি দারিদ্র্য আনিবে না 
ও নরকার্ণবে মাইতে হইবে না। 

১৩ লক্ষ্মীতীর্থ। সেতুমাহাযঘ্্যের ২১শ অধ্যায়ে 
ইহা সবিস্তার বর্ণিত আছে । যে কেহ কোন কামনা 
করিয়া, স্বুত সঙ্কল্লকরত উহাতে স্নান করিবে সে 
সেই কামনা সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইবে । উহাতে সান 
করিলে, মহাদারিজ্র্যনাশ, মহাধান্যসম্বদ্িপ্রাপ্তিঃ মহাছুঃখ- 
প্রমোচন, মহাধন-পরিবদ্ধন, শক্রবিনাশ, স্ুুকলত্রলাভঃ 
অপুক্রকের সুপুজ্রলাভ” খণির খণমোচন, ব্যাধিগ্রস্তের 
ব্যাধিবিনাশ, পাপীর সব্বপাপ নাশ, মুমুক্কুর মোক্ষ ও 
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সর্গকামীর অর্গঞাপ্তি হইবে | নলকুবের উহাজে আ্রান 
করিয়া, “মহাপত্' নামে নাধির নায়ক হইয়াছিলেন এবং 
ধশ্মরাজ যুধিষ্টির কৃষ্ণের উপদেশে অনুজদিগের সহিত 
ল্কক্্রীতীর্ধে নিয়মপুর্ধক আ্ান করিয়া, বহু গো, ভূমি, 
স্বর্ণ, কাঞ্চন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া, ইন্দ্রগান্টে প্রত্যা- 
গত হইয়া, চতুদ্দিক প্ববশে আনয়নানস্তর রাজশয় মহা- 
ক্রতু সমাপন করিতে সমর্থ হইম়াছিলেন । ইত্যাদ 
পৌরাণিক ইত্িহান প্রসিজ আছে । এই তীর্থ এক্ষণে 
নমুদ্রগর্ডে নিহিত | 

১৪ । অগ্রিতীর্থ | পেতুমাহাক্সোর ২২শ অপ্যায়ে ইহা 
বিস্তার বণিত আছে । অক্রি্-কম্মা রাম রাবণকে 
বংশে নিধন করিয়া, বিশীষণকে লঙ্কার রাজ্য গাদা ন- 
পুর্বক সীতাদেবীকে অশোকবন হইতে আনয়নানশুর 
লোকশিক্ষা দিবার ছলে তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার 
জন্য দেব, পিতৃ, গঙ্গর্ক রাক্ষন ও বানরগণ অমক্গে 
থার অশ্িকে আবাহন করিয়াছিলেন, তাহাই অগ্রিতীর্থ 
বলিয়া প্রানিদ্ধ। ইহা পুক্রোক্ত লম্ষ্ীতীর্থঘের প্রায় ০» 
শত ফুট অম্তরে রহিয়াছে । ইহাও বনুদ্রগর্ডে নিহিত | 
এ তীর্থ হইতে অগ্রিদেবের সাক্ষাৎ মূর্তি আবিভুত 
হইয়াছিল । সেই মুন্তির লোচন তা্বর্ণ, পরিপানে পীত- 
বক্র হস্তে ধনুক ও জিহবা দশাদক্‌ পুনঃ পুনঃ লেহন 
করিতেছিল । ত্তিনি' সকলের ' দাক্ষাতে মনুষ্যরূপী 
রঘুপতিকে দেখিয়া, জানকীর বিশুদ্ধভান্ুচক বাক্য 
কহিলেন যে, “হে রাক্ষনদিগের ভয়াবহ রাম ! জানকীর 


শু 
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পাভিব্রষ্যের সাহাস্যেই ভগবান্‌ কর্তক রাবণ হত হই- 
যাছে, ইহা সত্য, ইহা সন্ত, ইহ] সভ্য; টি বিচারের 
নাবশ্থাক নাই । ইনি জগন্মাতা কমলা, এক্ষণে লীলা- 
গানন-বিগ্রহা, বিষুওর দেহানুরূপ আপন দেহ ধারণ 
করিয়াছেন | হে স্নামিনূ দেব জনার্ছন! আপনি যে নময়ে 
সবতাররূপে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে ইনিও আপনার 
নহচারিণী হইয়া থাকেন । মখন আপনি ভার্গবরূপে 
শবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ইনিও ধরণী ছিলেন । অধুনা 
ক্ষানকী হইয়াছেন, তদনম্তর রুক্মিণী হইবেন । 'অন্তাব- 
সারেও ইনি সহচারিণী থাকিবেন। পেই হেতু আমার 
ব5নে ইহাকে প্রতিগ্রহণ করুন 1” তখন দেবতা ও খফি- 
গণ পাবকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সীতা ও রামের 
প্রশংসা করিল, রামও অগ্রির বচনে সীভাকে প্রতিগ্রহণ 
করিলেন। 

এই অগ্নিতীর্থে নঙ্কল্ল করত স্নান করিয়া, বেদবিদ 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, তাহাদিগকে বঙ্ত্র, ধন? ভূমি- 
দান ও ব্রাহ্মণকুমারকে নালঙ্কতা কন্ঠা অর্পণ করিলে, 
নব্বপাপ ও ভবযস্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে বিষ্ণুর 
সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। এতদ্বিষয়ে একটি 
অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে । পুরাকালে পাটলি- 
পুক্র নিবাসী পেশুমান্‌' বৈশ্যের কনিষ্ঠ পুজ্র “ছুষ্পণ্য' 
অতিশয় নিষ্ুর ও বালঘাতক ছিল । পুর্বাসীদিগের 
অনেক পুভ্রকে জলে নিমগ্ন করিয়। হত্যা করিত । পরে 
রাজা কর্তৃক নিক্বানিত হইয়া, বনগমনপুর্ধক ক্তুরকম্ম- 
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প্রারত্তিবশতঃ তথায় উগ্রতা খষির প্রন্ক নিহত 
করিলে, খষিবর ভাহা অবগত হইয়া, পুক্রহম্তা তুষ্পণ্য কে 
শাপ প্রদান ফরেন । যেহেতু আমার পুজ্রকে জলে 
নিমগ্র করিয়া নিহত করিয়া, সেই জন্য তুমিও জলে 
নিণগ্র হইয়া ম্বত্যুমুখে পতিত্ত হইবে । অনন্তর পিশাচরূপী 
হয়া অতি কষ্ট পাইবে ।' তদনম্তর দুষ্পণ্য শাপপ্রাভাপে 
অন্তিরটিবশতঃ আরোতে পড়িয়া বহমান ও সাগরে নীত 
হইয়া জলে নিমগ্রবশতঃ পঞ্চভ্লাভানম্তর পিশাচ হইয়া, 
নুদিবস কষ্ট পাইয়াছিল পরে দাক্ষিণাত্যে অগন্ডা 
আশ্রম সমীপে আসিয়া, তাহার শিষাদিগকে দেখিয়া, 
কাতর বচনে আত্মপরিচয় দিয়া, মুক্তির উপায় প্রার্থন। 
করিল । শিষ্যেনা অগস্ত্য সমীপে আনিয়া, ততৎদমঞ 
মথাযথ বিরত করিল । খধষিবর মোগৰলে নমস্ত অবগত 
হইয়া] শিষ্য স্মতীক্ষকে কহিলেন»“দেখ ইহার মুক্তির এক- 
গাত্র উপায় নৃষ্ট হইতেছে । তুমি গঞ্ধমাদনে গমনপুক্বন; 
পিশাচের উদ্দেশে সঙ্গলপ করিয়া, অগ্রিতীর্থে তিন দিনস 
সান কর; তাহা হইলে উহার মুক্তি হইবে ।” অনশ্র 
গরুর আদেশে সুতীক্ষ গঞ্ধমাদনে আসিয়া, পিশাচের 
উদ্দেশে সঙ্গল্লান্তে উপযুঠুপরি অগ্নিতীর্থে তিন দ্রিবপ 
স্থান করিলেন । তখন নেই পিশাচরূপী সুতীস্ষ শাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া, দিব্য রূপ ধারণ করত বিমানে 
আরোহণাম্তর দ্দিব্য স্ত্রী পরিশোভিত হইয়া অগস্তয ও 
অন্যান্য তপোধনকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এবং 
দেবগণ কতুঁক পূজিত হইয়। ন্বর্সারোহণ করিলেন! 
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১৫1 চক্রতীর্থ। ইহ] নেতুমাহাস্ত্র্যে ২৩শ অধ্যায়ে 
বিস্তার বর্ণিত আছে । পুর্বে ইহা “মুনিতীর্থ নামে 
অভিহিত ছিল। পুরাকালে শংপি-ত-ব্রত মহমি অহিবুধু 
গন্ধমাদন পন্দতে মুনিকণ্ডে “ন্ুদর্শনের' উপাসনা করেন। 
তপোনিস্রকারী রাক্ষনেরা মুনির তপন্ঠায় বাধা দিলে, 
সুদর্শন ভক্তের রক্ষণের জন্য তথায় আনিয়া তাহা- 
দিগকে বধ করিয়াছিলেন । তদনম্ভর বিষুচক্র ভক্তের 
প্রার্থনায় অহিবুধন মুনিরিত তীর্ঘে সদা লঙন্গিধান রহিয়া- 
ছেন। তদবপি সেই তীর্থ চক্রতীর্থ নামে অভিহিত হই- 
তেছে। সুদর্শনের প্রনাদে তত্বীর্থে সঙ্গল্পপর্বক সরুৎ জান 
করিলে, রাক্ষন-পিশাচাদি-জাত পীড়া নাশ হয় | উহ্হাতে 
অন্ধ, মূর্খ, বধির, বক্জ, খন্প, পঙ্গুঃ অঙগহীন? ছিন্নুহস্ত, ছিন্্র 
চরণ ও অন্যান্য বিকলাঙ্গ মনুষ্য বঙ্কল্পপূর্বক স্নান করিলে, 
পুনঃ অঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব এই তার্থ মনকলের 
নেবনীয়। তদ্বিময়ে পুরাতন ইতিহানছয় বিরত হইতেছে । 

(১) পুরাকালে দেবতারা অশ্পুর কর্তৃক বিতাড়িত 
হইয়া, ব্রহ্মার উপদেশে অহিবু চক্রতীর্থের সম্িকটে 
মহেশ্বর ক্রতু করেন। স্দর্খন তীর্ধপান্রিধ্যে থাঁকায়, 
তাহার ভয়ে অস্ুরেরা যজ্ঞ সম্পাদনে বিদ্ব উত্পাদন 
কারতে পারে নাই । হতাবশেষ পুরোডাশ বিভাগ 
করিয়া, খত্বিকৃদিগকে প্রদত্ত হয় । প্প্রাশিত্র' নামক 
পুরোডাশ নবিতার হস্তোপরি প্রদত্ত হইবামাত্রহ তাহার 
হস্তদ্বয় ছিন্ন হইল । অগ্টাবক্র খষির উপদেশে ছিননহস্ত 
সবিতা অহিবুধন চক্রতীর্ধে মান করিয়া উঠিবামান্ত 
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হিরণ্য-বাহুবিশি্ট হইলেন ও তাহা হইতে সবিতা 
“হিরণ্য-পাণি' নামে প্রসিদ্ধ হয়েন | দেবরাজ ও মহেশ্বর- 
ক্রতু সমাপন করিয়া, তাহার প্রভাবে অস্রকুল দমন 
করিয়।, স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

(২) পুরাকালে শ্যামলাপূরে হরিহর নাকে এক 
বিপ্র বান করিত; কদাচিৎ অরণ্যবানী কোন ব্যাধের 
শেক্ষ্য হইয়া) ব্যাধবিনিমুক্ষ বাণকর্তক ছিন্নপাদ হইপে 
মুনিগণ দ্বারায় গন্ধমাদনে আনীত হয়। তদনন্তর অহিব ধন 
চক্রতীর্থে নরুৎ স্নান করিয়া পদদ্ধয় ঞাগু হইয়াছিল । 

১৬ । শিবতীর্ঘ | ইহা সেতুমাহাঘ্যের ২৪শ অধ্যায়ে 
নবিজ্তার বণিত আছে । শ্রয়ৎ মহাদেব খনন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, উহা শিবতীর্থ নামে প্রনিদ্দ | উহাতে 
নরুৎ আসান করিলে, মহাপাতক, মহাপাতকি-নংনর্গজ নিত 
পাতক ও ত্রহ্মহত্যা ক্ষণমাত্রে নাশ পায়। এতাঁথ্ষয়ে 
একটি অদ্ভুত ইতিহাস কথিত হইতেছে । 

প্রাকালে প্রজাপতি ও বিষণ পাতন্ত্য লইয়া কলহ 
করেন । “আমি জগতৎকত্তা, অন্য কেহ নহে, আমি নব্দ 
পরপঞ্চের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ কতা, আমার অধিক কেহ 
নহে” ব্রন্মা দেবতাদিগের নম্নিকটে এইরূপ প্রকাশ 
করেন । তত্শ্রবণে নারায়ণ হাপিয়া কহিলেন, “বিধে । 
তুমি কি কারণে এমন কহিতেছ । অহঙ্কারের বশীতুত 
হইয়া এবম্প্রকার বাক্য তোমার যোগ্য হয় না? আমি 
জগত্কর্তা; যক্ঃ নারায়ণ ও বিভূ । আমা বিনা এই 
জগৎ প্রপঞ্চের জীবন ছুল্পভ হয়, আমার গুনার্দে তোমা 


৬৬ তীর্ঘদর্শন | 


কর্তৃক এই স্যাবর জঙম স্ষ্ট হইয়াছে । তাহারা এই- 
রূপ দেবতাদিগের সন্ধানে বিবাদ্দ করিতে থাকিলে, 
চতুর্ষেদ আনিয়া পরমার্থপ্রকাশক তথ্য বাক্য কহিল, 
“হে বিষে! তুমি জগতকর্তা নহ ? হে ব্রঙ্মনূ ৷ তুমি গাজা - 
পতি নহ১ কিন্ত ঈহরই জগতৎ্কর্তা পরাত্পর বিভূ। 
তাহার মায়া শক্তির নঙ্গল্পমাত্রই স্থাবর জঙ্গম হুষ্ট 
হইয়াছে । তিনি পব্ব দেবতার বন্দনীয় তিনিই সত্য, 
তিনি জগতের অ্টা, পালক, সংহত্ভা ও পভু ॥' বেদ 
এইরূপ কহিলে? ব্রহ্মা! ও বিষুট উ ভয়ে কহিলেনঃ “প্রমথা- 
ধিপ শস্তু পাব্ধতীকে আলিঙ্গন করেন, এজন্ঠ তিনি মৃত্ডি- 
মান্‌। অতএব সর্বসংবর্গবজ্জিত পরব্রক্গ কি প্রকারে হই- 
বেন? তাহাদিগের এ কথায় আহত হইয়া প্রণব অরূপ 
হইলেও, রূপ ধারণ করিয়া, মহাধ্বনিতে গঙ্জিয়া কাহ- 
লেন, “শক্তু মহাদেব, পার্ধতীর দহিত ক্রীড়ী করেন, 
যেহেতু তিনি তাহার আয্মন্বরূপা। শস্ত, স্বগ্রাকাশ, নিরঞ্ীন 
বিশ্বাধিক, মহাদেব ইহা শ্ুত হয় । তিনি সব্বাআ, অর্ধ 
কভা, সতন্ত্র ও সর্্ভাবন । হে ব্রহ্মন্‌! হা্টকালে তুখি 
তাহারই কর্তক রজোগুণে নিযুক্ত হইয়াছ। হে কেশব! 
সষ্টিকালে শল্ভ, তোমাকে সত্বগুণে বিভূষিত করিয়া, 
বিশ্ব-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন । অতএব হে বিষে! হে 
প্রজাপতে ! তোমাদের উভয়ে কাহারও ন্বতভ্ত্রতা 
নম্তরে না । কিন্তু শশুর হ্ৃতন্্রতা সম্ভবে । হে ত্রন্মন্‌ ! 
হে বিষ্কো ! সব্ধঘলোক কর্তা, বিশ্বাধিক মহেশ্বরকে কি 
কারণ জানিতেছ না? নেই শক্তি উমাদেবী শঙ্কর হইতে 
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কদাচ পৃথক নহে । তাহাকে শস্তকুর আনন্দভূভা 
বলিয়া জানিও । অতএব ক্ুদ্্র, বিশ্বাধিক, স্বতন্ত্র নির্বি- 
কল্প, সর্বদেব ও তোমাদিগের বন্দনীয় । রুদ্রের কত। 
কেহ নাই, তাহা অপেক্ষ। অধিকও কেহ নাই । অতএব, 
হে ব্রহ্মনূ! হে বিষ্ঞো। তোমরা রথা প্রলাপ কহিও 
না|? প্রণব এইপ্ধপ কহিলেও, ব্রহ্মা ও বিষ মায়াতে 
মোহিত হওয়ায় শঙ্তুবিময়ক জ্ঞানলাভ করিলেন না। 
তদনন্তর অনজ্ঞা(দিত্া-সঙ্কশ রুদ্রদেব, লোক প্রলয়ে 
বাড়বাগ্িনদ্শ কোপোজ্জবল হইয়া, তথায় আনিয়া উপ- 
স্যত হইলেন । ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া কহিলেন এই রজ- 
নাম] মমাতঝ্সজ আনিলেন । মহেশ্বর ভাহার গন্সিত বচন 
শুনিয়া মহাক্রোধাঞ্চিত হইরা, ব্রহ্মাকে হনন করিবার 
নিমিত্ত কালভৈরবকে আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞামাত্র কাল- 
৫ভরব ত্রন্মাকে আক্রমণ করিয়া তাহার ভদ্ধগত পঞ্চম 
বক্ত, (যে বক্ত গর্ধবিত বচন কহিয়াছিল) মুষ্টিদ্বারা 
বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মার স্বত্য হইল; কিন্তু ঈশ্বর 
প্রনাদে পুনজ্জীবন লাভ করিয়া, ঈশ্বরের অনেক স্তুতি 
করিলেন । তদনম্তর কালভৈরব ব্রহ্গহত্যা পাপে লিগু 
হইলে, ঈশ্বর তাহার হস্তে ব্রঙ্গকপাল নংলগ্র দেখিয়।, 
পাপ-শাস্তির উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তছিত হইলেন । 
কালভৈরবের হস্তে ব্রঙ্গমকপাল মংলগ্ন থাকায় কপাল- 
পাণি নামে বিখ্যাত হইয়া দেব, দানব, যক্ষাদি লোক 
বিচরণ করত সব্ৰ পুখ্যতীর্থ দর্শন করিয়া বারাণনীতে 
আনিলে, কুৎনিত ত্রহ্মহত্যা চতুর্থাংশ বিনা, পাপ পশ- 
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মিত হইল | অনম্ভর কপালপ্লক সেতুস্ত গন্ধমাদনে 
আসিয়া পুণ্য শিবতীর্ধে নক্কুৎ সান করিবামাত্রই অতি 
ভীষণ ব্রহ্মহত্যা পাপ বিধ্বংস হইল । তখন মহেশ্বর 
গত্াক্ষ হইয়া কালভৈরবকে কহিলেন, “আমার তীর্ধে 
নিমজ্জন করত তোমার ব্রহ্গহত্যা পাপ বিনই হইল, 
ইহাতে আর নন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই ? কাশীতে 
যাইয়া কোন স্ঞানে এ কপাল রাখ | ইহা কহিয়া 
আন্তহিত হইলেন । তখন কালভৈবব কাশীতে যাইয়া, 
ব্রঙ্মকপাল স্থাপন করিলেন, সেই স্থান অদ্যাপি কপাল- 
তর্থ নামে অভিহিত হইতেছে । 

১৭ । শঙ্খতীর্থ সেতুমাহাস্োের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে 
হহার নবিস্তার বণনা আছে । প্রুরাকালে শঙ্া নাছে 
মুনি গন্ধমাদন পব্ৰতে বিষ্ণুর ধ্যানে সমাহিত হইয়া 
তপস্যা করিয়াছিলেন; ততৎকালে নিত্য সান করিবার 
জন্য এই তীর্থ কল্পনা করিয়|ছিলেন 1 যথা» 

“শঙ্খেন নিম্মিতং তীর্থং শঙ্খ তাথমিতীয্যতে ॥” 

তথায় সরুৎ স্ান করিলে রুতত্রও মুক্তি পায়? মাতৃ 
পিতৃ গুরু অবমাননাদি পাপও বিনষ্ট হয়; এতখ্িষয়ে 
একটি ইতিহান আছে। 

পুরাকালে “ৰৎ্সনাভ' মুনি অনেক বৎনর তপস্থা। 
করেনঃ এমন কি তাহার কলেবর বল্মীকে আক্রমণ 
করিয়াছিল, পরে অতি বধায় বল্মীক ধৌত হয় ও 
অশনিপাতে তাহার চৈতন্ঠ হয়, পরে তপস্থ্ায় নিরত 
হইলে, মনঃনংযোগে অনক্ত হইয়া, শরীর-পাতনে কত: 
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নিশ্চয় হইলেও ধন্মরাজ আলিয়া শরীর-পাতনে নিষেপ 
করিয়া পাপশাম্থির উপদেশ দিয়া অন্তহিত হইলেন । 
নম্র) বিংসনাভ' সেতুম্থ গঞ্ধমাদনে আনিয়া শঙ্গতীর্থে 
সপ্ুতস্সান করিয়া পাপমুক্ত হইলে, তাহার চিত্ত নিম্ম্ল 
হইলে এবং অচিরে তিনি ব্রহ্ম হলাভ করিলেন। 

১৮ । গঙ্গাতীর্ঘথ। ১৯। নমুনাতীর্থ | ২০ গয়াতীর্থ। 
এই ভিন তীর্ধের মাহাক্্য গেতুমাহাক্ের ষড়বিংশ তত 
'প্যায়ে বিস্তার বণিত আছে । তরঙ্গ? নামে মহগসি 
এক্ধঈমাদন পক্দঈতে বহু দিন তপস্যা করিঘা তপোবলে 
দ্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে বাদ্িক্া আ নয়া উপাশ্থিত 
হইলে পঙ্গু হন এবং গর্ধমাদনস্থ তীর্থ সমূহে স্রান করিতে 
হতে অক্ষম হইলে শকটারোহাণে শীর্থঙানে মাইন্তেন। 
নংব্ত্নর শকট দ্বারা তীগস্থান করিলে ঘুগ্ধানা নাছে 
খ্যাত হন । ক্রমে পামারোগে আক্রান্ত হইয়া দিবা 
নিশি গঙ্গ কগুয়ন করিতে থাকেন, তথাপি তপস্ঠা 
ত্যাগ করিতেন না । কদাচিৎ এক দিবস গঙ্গী, যমুনা প 
গয়াতে স্নান করিবার মন হইলে, যোগপ্রভাবে তাহা- 
দগকে আনিকার স্থির কনিলেন। তাহারা ভুমি ভেদ 
করিয়া মনুষ্যরূপে মুনিকে কহিলেন, আপনার কি 
করিতে হইবে | মুনি কহিলেন, যথা, 


“ঘমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনি 1 | 
সন্নিধানং কুরুপ্বং মে গন্ধমাদনপরব্বতে ॥ 

যত্র ভূমিং বিনিভিদ্য ভবত্য ইহ নিগতাঃ। 
তানি পুণ্যানি ভার্থানি ভবেরুস্দোহতিধানভঃ ॥ 
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মন্ত্র ভূমিং বিনিভিদ্য যমুনা নির্ণহাগতা। 
যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জলৈরভিপীয়তে ॥ 

যতো বৈ প্ণিকীরন্ধণাজ্জাঙ্গবা সহলোখিত। 
গঙ্গাতীর্থমনি খাতং তল্লোকে পাপনাশনম্‌ ॥ 
গয়া ভি মানত" জূপং মন আসন্থায় নির্যমৌ । 
তদব ভূমিবিন্রং গয়া তীর্থ” প্রচক্ষতে ॥ 

অত্র ছীর্থ রায় সান মে কুন্বাস্ত নরো ওমা । 
০তষামজ্ঞাননাশও স্তাত জ্ঞানমপ্াাদয়ং লভেত ৮ 


উক্ত তীর্ধভ্রয়ের বৈভব বিমা একটি ইন্তিভান এই 
মে, রাজধি নংজ্জের পুজ জানু, ত লব্ব জীবেল 
'গাতিথ্য করিয়াও মন£ঃশুদী নাপাহমা রিল বির 
(নকট উপদেশ গ্রাথী হইলেন এবং মুনিবরের উপদেশে 
গঙ্গা, যমুনা ও গয়াতীর্থে স্বান করিলে তাহার সনদ 
প্রারকধ নাশ ও ততনঙ্গে মনঃখুজি হইল | তদনন্তর মুনিনর 
তাহাকে ব্রঙ্গরূপী অদ্বৈত বিজ্ঞান পাদ্দান করিলে, ভিনি 
জবান লাভ করিয়া মায়া নিতেদ করত “কেবল ব্রক্গ 
হহয়াছিলেন। 

২১। কোটিতীর্৫ঘ। ইহা সেতুমাহাত্যের সপ্তবিংশতি 
অধ্যায়ে বণিত আছে। 

পুরাকালে শ্ীরামচক্জ, নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দূপ 
অতএব তাহার কোনও পাপ না থাকিলেও কেবল 
লোক শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই রাবণ-বধজ নিত ব্রহ্ম" 
হত্যা বিমোক্ষণ জন্য রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্টা করেন । 
নেই নিজ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অভিষেকের জন্য শরদ্ধবারি 
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শ্পান্ঘমণ করেন কিন্ত নিকটে শ্ুদ্ধবারি না পাইয়া পনুক্ষোটির 
শগ্রভাগ দ্বারা ধরণী বিভেদ করিয়া জাহ্ুবীকে শরণ 
বলেন | জাহ্নবী নেই কোটি-ভিম্র বিবর দিয়া শিগ 
হলে রামচন্দ্র সেই পুথ্যতোয়া ছারা শ্বপরতিষ্ঠিত লিঙ্গের 
এভদেকাদি কাযা সমাপন করিলেন | হদনন্মর, পাত 
বর্মীহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ল্যৎ তাহাতে জা 
লাল্যা অনুজ ও কপিগনণের নহিত পুম্পক রথে আরোহদ 
কিয়! অমোধ্যাভিনুখে আগমন করিলেন । যথা, 
8 যতস্তন্িশক্মিতং পুরা । 
৩৪ কোটি রত খ্যাতৎ ভাত্বীথং ভ্রবনত্রয়ে ॥ 
রে যানীহ ভাথান সম্তঠি বৈগক্ষমাদনে | 
প্রথমং তেষু তীথেষু মাহা বিগতকলামূত ॥ 
শেষপাপবিমোক্ষায় ক্লায়াৎ কোটো নরস্থহঃ। 
তীথান্তরেষু ক্লানেন বং পাপোৌঘো ন নশ্যতি । 
অনৈকজন্মকাটিভিরজ্জিতে' হাস্তিসন্স্তত ! 
বনশ্ততি স সব্বোইপি কোটিক্সানান সংশয় 0৮ 


উরামচক্দ্র কোটিতীর্ধে ক্সান করিরা গন্ষমাদন হইতে 
গত্যাব্রন্ড হইয়াছিলেন বালয়া, নকল মাতীহ কোটিভীথে 
করত অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্ধমাদন 
রঃ রত্যাগ করিবে । বথা,-- 


“মনত কোঁটো নরঃ সাহা পাঁপশেষবিমোচিতঃ। 
নিবর্ধেতক্ষণানদব রামো দাশরথির্যথা ॥ 

এনদ্ধি তীর্থপ্রবরং সর্বলোকেষু (বশ্রুম্‌। 
রামনাথাভিষেকায় নিন্ধিতং রাঘবেণ ঘৎ ॥ 
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সম ভগবতী যত্র সন্নিনত্ে চ জাজনী । 
তারকবৃঙ্গণা যত্র রামেণ ক্লাতমাদরাহ 1” 

উহতে সান করিলে সর্দনম্পৎ ব্র্গি ও হনংখ্ুছি 
হম । ভ্ুঃখ মহান্ুঃখ, মহাপাভক) মহাবিদ্ব বিনাশ 
হইয়া থাকে | পুরাকালে বান্ুুদেবাস্সজ কুষঃ সমাতল 
কংসকে ব্ধ করিমা। দেবমি নারদের উপদেশে 
গত পন্ম স্থাপনের উদ্দেশে শয়ত নিত্যশ্ডজী চ্চিদা- 
নন্দ পরমাস্সা, এজন্ঠ তাহার প্রণ্য ও পাপনা থাকিলে ও 
লোকশিক্ষা দিবার উদ্দেশে শমাতল বধ পাপের শাম, 
শ্চিন্ত করিবার নিশি নেতিশ্থ গন্ধমাদনের কোটি তীর্ঘে 
আনিয়া স্মান করিয়াছিলেন । 

২২ | জীনাপ্যাম্বত তীর্থ | ইহা দেতুমাহাক্্যের আঙ্ী? 
বিশতি অধ্যায়ে সবিস্তার বণিত আছে। পুরাকালে 
সনকাদি মহাযোগি-রন্দ উহার দেবা করিত উহা শঞ্তি- 
মুক্তিগ্রদ ও বব্বপাপ-বিমোক্ষদ | বথা তত্রেব। ২৮ 
অধ্যায় ৭--১২ শ্লোক । 

“পুরে বয়মি পাপানি কৃত্বা কল্মাণি যো নরহ | 
পশ্চাত্ সাধ্যামুতং সেবেহ পশ্চান্তাপনমন্িতঃ ॥ 
অস্তে বয়সি মুভ: স্তাৎ স নরো নাত্র সংশয়ঃ। 
সার্ধামুতে নরঃ স্সান্বা দেহৰন্ধাদ্বমুচাতে ॥ 
সাপ্যামুতজলে স্নাত্বা মনুষাঃ পাপকন্মিণঃ | 
অনেকক্েশম্ঘোরাণি নরকাণি নযাস্ত হি। 
সাধ্যামৃতজলে স্নানাৎ পুংসাং যা স্তাদগতিদ্বিজ্ঞাঃ। 
ন সাগতিভবেদ্যজ্ৈর্ন বেদৈঃ পুণ্যকম্মভিঃ ॥ 
ষাবদস্টথি মনুষ্যাণাং সাধ্যামৃতজলে,স্থিভম্‌। 
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তাবদুর্াণি ভিষ্টন্তি শিবলোকে স্থপজিতা ॥ 
অপহন্যা তমস্ত্ীব্রং যথা ভাত্রাদয়ে রনিঃ | 

তগা ম্বাধ্যামুতক্নায়ী হিত্বা পাপনি বাজতে ॥ 
বাঞ্চিতান্‌ লভতে কানানএ শ্লাতো নর সদা 0” 


প্রাকালে রাজধি পুরুলবা নঙ্জফালে গন্গব্নলো ক 
লাল কহিতেন । একদা দেবনভায় নাইঘা, দেবাঙগনা- 
দিগের নত্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । দেবাগগনাপ। 
নকলে নৃত্য করিতে থাকিব, ক্রমে উর্বশীর পাল। 
শাদিলেঃ উর্শী হত্য করিতে আাদিল বটে, কিন্তু 
শহঙ্গারবশত নম্যক নুন করিতে পারিল না। পর 
বাজার প্রতি দৃষ্টি পডিলে হাসিল । পরূরনাও তাহ দুটি 
করিয়া হাস্য করিল । নাট্যাচাপ্য তৃশ্বরু তাহা দেখিগ। 
রুট হইয়া কহিল, 'যেহেতুক তোমরা উভয়ে হালিয়াছ, 
এজন্য তোমাদিগের উভয়েরই বিয়োগ হইবে" রাজা 
অভিশপ্ত হইয়া, পাকশ্াননের নিকট তৎশান্তির উপদেশ 
গহণপুর্বক গঙ্ষমাদনে আনিয়া, নাপ্যান্বত তীর্ঘে অঙ্গ: 
পুর্ব মান করিয়া, তত্তীর্থ বৈভব-বশতঃ শাপ হইতে 
পিমুক্ত হইয়াছিল এবং প্রনন্ধার উর্দশীর নঠিত মিলি হ 
চইঘা, বিমানে আরোহণপুর্ধক অমরাবহীর গমন 
করিয়াছিল । মতএব লোকে পেতু সন্দমশনে বাইর, 
নাধ্যাম্নত তীর্থে মান করিতে ভুলিবেন না। হহা মন্দির 
প্রাঙ্গণের ভিতর অবস্থিত | 

২৩। সব্বতীর্থ | ইহার অপর নাম মাননতীর্ঘ ইহা নেক 
মাহাত্স্যের উনত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষনুপে বণিতমাছে। 
ন্‌ 


3 তীর্থদর্শন | 


ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ যখা,পরাক্গালে 
সঙ্চনংশোক্তব “সুচরিত' নামে দি বাদ্িক্যবশততঃ গননা, 
গগনে অক্ষম হইয়া অব্বতীর্যে সান করিবার অভিলাষী 
»ইনা সেতুল্ত গঞ্ধমাদনে আনিয়া শিশিরে জলমপ্যস্থ, 
শীষে পধ্যাগ্রিমধ্যথ, বষায় বরষ্টিসহন হইয়া বায়ু মাত 
ভর্মন করিয়া ভস্মের ভ্রিপুগুক ও রুত্রাক্ষ ধারণ করিয়া 
আান্ধকের দশ বৎলর উগ্র তপস্ঞা করেন । শঙ্গর 
শাহার তপস্ঞায় নস্থপ্টু হইয়া বর মি জন্য তাহার 
সম্মুখে প্রত্যক্ষীতত হইলে» চরিত আ্রতিস্ুখকর 
ভোত্রে তাহার স্তুতি করিয়া, আপন অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিলে, মহাদেব কহিলেন, যথা»-২৯।৩৩-7৪৭। 


«“অহমাবাহয়িষ্যামি ভীর্থাটতরব কৃৎসশহ। 
রামন্ত সেতুনা পৃতে নগেহশ্ন্‌ গঞ্ধনাদনে ॥ 
ইত়ুক্তা ন মহাদেব: পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ 
তীথান্তাবাহয়ামাস মুনিপ্রীভ্যর্থমুন্তমও ॥ 

ততঃ স্থচরিতং প্রাহ শঙ্করঃ করুণা নধিত। 
মুনে । সুচরিতেদন্ধ মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ 
সান্নিধ্যাৎ সব্বতার্থানাং সব্বতীর্থাভিধং স্বৃতম্‌। 
ময়াত্র সব্বঠাথানাং মনসাকর্ষণাদিদম্‌ ॥ 
মানসং তাথমিত্যাখ্যাং লঙ্্যতে তৃক্জিমুক্তিদম্‌। 
অতঃ স্থচরিতাত্র ত্বং স্বাহি সদ্যো বিমুক্তষ়ে ॥ 
মহাপাতকসংঘানাং দাবানলসমছ্যতো । 
কামমোহভয়ক্রোধলোভরোগাদিনাশনে ॥ 
বিন। বেদান্তবিজ্ঞানং সদ্যো। নির্বাণকারণে | 
জন্মমৃত্ব্যাদিনক্রৌঘসংসারার্ণবতারণে ॥ 
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॥ 


স্রীপাকাদিস্কলনরকাগ্রিবিনাশানে। 
হা রঃ স্থচরিত? শস্তুনা মদ্নারণা । 
নী নিপ্রাঃ সব্বহীথে মহভাদেবশ্য হো | 

শাতোখি তং শুচরিতো দদশেতগখিলমানবৈব2 | 
ভরাপালতনিশ্বা ক্স্তরূণোহভীবন্তন্দপঃ | 
দষ্টা স্বদেত 5সৌনাগাং ত £ সুচারতে' খুনি ॥ 
শাঘমামাস ভত্বার্থৎ বভপাতহ্া চ স্াপলাত। 
মহাদেলঃ স্রচরিতং বভাষে ভদনস্থরম ॥ 

শ্ত তীথস্ত তীরে তং বসন স্চরিতদ্বিজ।। 
্ানং করুষ সততৎ স্মরন মাং মুক্সিদায়কম ॥ 
(দশান্থরায়হীথেষ মারজ বাঙগিণোত্তম 11 
অন্ত ভার্থস্য মাহান্মযাৎ মামন্তে প্রাপশ্তাসি পম । 
অন্ঠেহ!প যেহত্র নান্তন্তি তেউপি মাং প্রাপিবুদ্ধিগ ২ 


প্‌! ৯ 


২৪। ধনুক্ষোটি তীর্থ । ইহা সেতমাহাতোের ভিন 
শপ্যার হইতে ষড়ত্রিংশ অধ্যায়ে বিস্তার বণিত 
21165 । 

ইহা লামেশ্বর হইতে ২৪শ মাইল পরে হইবে | ইহার 
তপতির বিষয় মথা,_-আহবে রামচন্দ্র কর্ঁক লোক- 
বণ্ঃক রাবণ নিহত হইলে, বিভীষণ লঙ্কাবাজ্যে আভি, 
নক্ত হয়েন। 'অনম্ভর রামচন্দ্র, বৈদেতী, লক্ষণ ৩ 
গ্রীব-প্রমুখ কপিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, কাম্মুক ধারণ- 
শন্নক গন্ধমাদনে প্রত্যারত্ত হইলে, ধম্মজ্ঞ বিভীন৭ 
করপুটে রাঘবকে নেতু-ভঙ্গ করিতে প্রার্থনা করিলে, 


শে 


[তনি অবলীলাক্রমে ধনুফোটি (ধনুর অগ্রভাগ ) দিয়! 


৭৬ তীর্ঘদর্শণ | 


নেতু-বিছেদ করিয়াছিলেন | যথা--৩০ অধ্যায় । ৭২ 
প্রোক হইতে ৯৩ হ্রোক পব্যন্ত 


“সেতৃনানেন তি রাম । রাজানঃ সর্ধ এব হি 
বালাদ্রিক্তা সমভোতা পাড়য়েমু পুরী মম ॥ 
অন্তঃসেতামন মং ভিদ্ধ পক্ষোট্যা রঘুদ্ধত | 

হাত সম্প্রাথিতস্তেন পৌলন্টেন স রাঘব | 
বিভেদ ধন্থম কোটা স্বাসিভ* বঘুনন্দন2 | 
অতো দ্বিজাস্ততস্তার্থ ধ্ফ্কোটিবিতি শ্রুহম | 
ত।রাম্প্ধঃ কোট্যা যো রেখাং পশ্যতে কভাম্‌। 
অনেকাক্রুশসংঘুক্তং গর্তনাসং ন পশ্ঠাতি ॥ 
ধনুদ্কোট্যা কতা রেখ। রামেণ লবণাহ্বদো। 
তদশনাছবেনুক্তেন জানে সানু ফলম্‌ ॥ 
0 তপা মহাপাতকনাশনম্‌। 

গঙ্গাণীবে তু মরণমপবগফল প্রদম্‌ ॥ 
পানং রা বৃরক্ষে জে বঙ্গহতাাদশোধকম্। 
তপশ্চ মরণং দানং পন্তদ্দেটোৌ কত নরৈহ ॥ 
মভাপাতকনাশায় মুন্জ্যে চাভাষ্টুসিদ্ধয়ে। 
তবেং সনথং বিশ্রেক্দ্র। নাত্র কাধ্যা বিচারণ! ॥ 
তানৎ সম্পীডাতে জন্কঃ পাতকৈশ্চোপপাতটৈহ | 
বাবন্নীলোকাতে রামধ্নুক্ষোটিব্রিমুক্তিদা ॥ 
ভিদ্যতে হদরগ্রন্থিস্ছদ্যন্তে সব্বসংশয়াঃ | 
্ষীয়স্তে পাপকন্মাণি ধনুফ্ষোট্যবলোটিনঃ ॥ 
দক্ষিণান্তোনিধৌ সেতো রামচন্দ্রেণ নিশ্মিতা 
বা রেখ। ধন্ুষঃ কোট্যা। বিভীষণাহতভাম় বৈ ॥ 
সৈব কৈলাসপদবী বৈকুষঠৰ্ক্ষলোকয়োঃ। 
মার্গঃ স্ব্গন্ত লোকস্ত নাত্র কাধ্যা বিচারণা ৷ 
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ভুলা যক্জফলৈঃ পুণোর্ধনুক্ষোট্যাবগাহনম্‌ 
মবমন্থাধিক€ পুণাং সব্ধদানফলপ্রীদম ! 
কামক্রেণকটরঃ পুসাধ কিং তাপাভিঃ কিমধ্বটিবূঃ | 
কিং বেদ কিমু বা শাইস্ধক্ষাটাবলোকিনঃ ॥ 
বামচন্দপন্ক্ষোটোৌ সানং চেল ভ;ত নণাম | 
দিতাসিতসরিত্পূণাবাধিভিং কিং প্রম্মোজনম। 
বাম5আপন্ুফ্ষোিদশনং লভ্যতভে যপি। 
কান্ঠান্ত মরণানু'ক্তঃ প্রাথাতে কিং বুথা নটৈরৈত 
আনিনজ্জ্য ধন্ুক্ষেটাবন্সরপোধ্য দিনত্রদম। 
অদত্ব' কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্র ম্যান নংশয়ঃ | 
পনক্গোটাবগাহেন মহ ফলং লভতে নত । 
অগ্রষ্টোমাদিভিগন্ড্ৈরি্রাপি বভদক্ষিণেঃ ॥ 
নত ফলমবাপ্পোতি সত্যং সতাং বদামাভম্‌। 
পন-্্ষাটাযভিপ ভীর্ঘহ সন্পমতীথাধিকং বিছ্ুত | 
দশকোটন্হআাণি সন্থি চীর্থানি ভতলে। 
তেষাং সান্সিধামন্ত্যত্র ধনুক্কোটো দ্িজোভ্তমাও 1 


মে যেপাপ করিলে অগ্লাবিংশতি মহানরকে বাইতে 
হয় ততংতৎপাপকারী ধন্ুক্ষোটিতে যাইয়া সান করিলে 
মুক্ত হইয়া থাকে । ধন্ুফোটিতে নঙ্কল্পপুব্বক সরুত 
সান করিলে অশ্বমেধ কল, আত্মবিদ্যা, অদ্বৈত জ্ঞান, 
১উুবিধ মুক্তি, তুলাপুরুষ দ্রানের ফল» গোহজ্ঞ দানের 
ফল, সম্পদ ও চিত্তশুদ্ধি গুভতি প্রার্ডি এবং ব্র্ষহ তা), 
খরুস্্ী ও পরদার গমন বা সুবণহরণ প্রভৃতি পাপ 
বিনষ্ট হয় । রামচন্দ্র পিই-ইপ্তিদ এই তিনটা ১ 
াপন করেন যথা» 


৭৮ তীর্ঘদর্শন 


86৫ 


পিতণাৎ তুপ্টিদণ স্তানং ভয় আামেণ নিশ্বিতম 
সেতৃমুলে পন্রক্ষোট্যাহ গন্গমাদনপর্ববতে | 
পিগু€ দত্ধা পিতৃভ্যোহত খণান্মুন্তো ভবিষ্যতি ॥৮ 


অতএব লোকে ধন্ুক্ষোটিতে আনিয়া অন্ৃধিতে 
প্লান পিতৃত্তর্পণ ও পিতৃ-উন্দেশে পিগুগদান করিয়া 
তক্তি নংযুক্ত হইয়া ত্রাঙ্মণ ভোজন করাইলে অত্যন্ত 
সখ প্রাপ্ত হহবে। 
নবি মকরস্থ হইলে, মাঘ মানের ভ্রিংশত দিললে 
পনুক্ষোটি ম্লান করিলে গঙ্গাদি অর্ধনতীর্থের ফললাভ 
ফালয়া অক্ষয়লোক ওপর হইবে | যথা, 
'নকরস্থ্ে রবৌ মাঁঘে ধন্বক্ষোটো তু যে! নরঃ 
সাযাৎ পুণাং নিগদিতুং তশ্তাহং ন ক্ষমে দ্বিজাত। 
মাঘনাসে ধন্ুষ্ষোটাপবগাহেত যো নরঃ ॥ 
সন্াতঃ সব্বতীথেষু গঙ্গাদিষু মুনীশ্বরাঃ | 
প্রাপ্ধ য়াদক্ষঘাল্লোকান্‌ মোক্ষাংশ্চাপি লভেত সঃ 
জন্মপ্রভৃতি ঘ পাপ ন্ত্রিয়ো বা পুরুষস্ত বা। 
তত সব্ং মাঘমাসেহত্র মজ্জনাত বিলগঘং ব্রজেত ৪? 


শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ পূর্বক রামনাথের 
বিপ্রিপুর্বক অচ্চনা করিয়া পরে স্ষ্যোদয় হইলে ধনু 
হ্চোটিতে সান করিয়া দ্বিজগণকে ভোজন করিলে এবং 
মথাশক্তি ভূমি, গোঃ তিল” রজত, কাঞ্চন দান করিলে; 
নন্দঈপাপ-বিমোচন হইয়। মুক্তি লাভ হয়। অতএব সবর 
এতে মাঘমাদে ধন্ুফষোটিতে অবগাহন আন অবশ্থা 
বস্তব্য | 


রামেশর | ৭১ 


£হহোদয় ও তঙ্জোদয় যোগে ধনুফষোঘিতে নংকল্স 
শব্ধক সান করিলে ভবদন্রণা ও নরকাদি ব্রেশ পাইতে 
হইবে না এবং সাযুজ্যনুক্তি হইয়া থাকে । ততৎকালে 
পিতুলোকের উদ্দেশে পিওু প্রদান করিলে? তাহারা চন্দ্র 
এন্য-স্থিতি কাল পব্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। নরকম্থ পিতৃগণ 
বাপ-নিনুক্ত হহর়।া, স্বর্গে গমন করেন এবং ভর্গন্চ পিত়গণ 
নও হয়েন | আভএন্‌ ততৎ্কালে ত্থার সান ও তাহাদের 
উদ্দেশে পিগুদান 'অব্শ্য কতব্য | 
চলন য্যোপরাগে (গ্রহণে ) ধরুঙ্গোটিতে আবগাহন 
বিলে, কাশীক্ষেত্রে দশ বতনর কাল বানের ফলপাভ 
১, সহজ আমখমের মজ্ঞের ফল প্রাণ্ত হহবে। অন্য 
হন্টজ্জিত পাপ ও ত্রক্ষহতাাদি পাপ বিন হইয়া নর্দ- 
"সান ফলপ্রাপ্ডে ও দাবুজ্যমু্ত লাভ হইবে । এতদ- 
বয়ে কমেকটি ইতিহান বিরত হইতেছে 
(.) একত্রিংশত হপ্যায়ে বণিত। নিরিরর 
'গ আষ্টাদশ দিবনে শীম-কতুঁক ঢুপ্যোধনের উপ্চভঙ্গ 
হইল দ্রৌণি তাহার দুঃখে দ্বঃখিত হইয়া, অয্ঘং প্রনাচক 
« -ননাপতিত্তে প্ররত্ত হইয়া, পাগুবাদগকে নিপন করি" 
৫ জন্য প্রাতিজ্ঞাব্ হয়েন। ঙ্ায়ঃ [গে হাহা সম্পাদন 
« অদ্ধোদয়যে গ যখ' 0 
নাভি চেৎ পৌমমাঘয়োঃ | 
অদ্ধোদয়ঃ সবিজেয়ঃ কোটিহুমাগ্রহৈ: সম 1” 
পম কিংবা মাঘমালসের অমাবস্যা তিথি রবিবার, বাভীপাতাশাগ এব, 
«“ণনন্ষত্রর সহিত মিলিত হইলে অদ্ধোদয়মোগ বলিয়া বিগ।[তি হয়। ইহ 
'পক্ষৎ নান হইলে সঙ্থোদয় যোগ হইয়া থাকে । 


৮০ তীর্ঘদর্শন | 
করিতে অক্ষম ভাবিয়া, রাত্রিকালে ভানপক্ষী কর্তৃক 
সপগ্তপক্ষী ধৃত ও নিহত দেখিয়া শিবিরে সুপ্ত পাগুর” 
দিগকে নিধন করিতে র্লুভমংকল্প করিলেন এবং ঘোর 
অন্ধকারে শদ্ধরাত্রে পাগুব শিবিরে প্রবেশপুর্ধক প্র 
প্রউডাল। প্রৌপদীর পঞ্ পুজ্র ও মন্ঠান্য গেনানীগণকে 
নিধন করিয়া) পাগুবের ভয়ে পলায়ন করেন এবং রেবা 
নদী-তীরে যাইয়া, মুনিগণ নমীপে আশ্রয় লইবার চেষ্টা 
করিলেন, কিস্তি মুনিগণ দেখিবামাত্র ফোগবলে তাহাকে 
'কুপ্তমালণ পাপে লিপ্ত জানিঘ়া এবং নন্তামণাদি ছারা 
ব্রন্মহত্যা পাপে লিগু হইবার ভয়ে ভীত হইরা ছু ভু 
করিলেন । ভখন মে অনন্ঠোপায় হইয়া বেদব্যানাশ্রগে 
বাইয়। তাহার নিকট পাপশান্তির উপায়ের উপদেশ জ্ঞাত 
হইয়া, মেতুস্থ ধনুক্ষোটিতে গসিটা সংকল্পপূর্বক মাপাবপি 
নিত্য শরুতস্সান ও রামনাথের পুজা, পরেছ্যতে ধনু" 
ফ্ষোটিতে নংকক্পপূর্বক জান করিয়া, ভক্তিনহ কারে রাম- 
নাথের অভিষেক করযাঃ। আনন্দাজ্ পরিল্প তত হইয়?, 
শঙ্গরের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে; ভগবান গ্রনন্র 
ও প্তত্যক্ষীভূত হইগ়া দ্রৌণিকে কহিলেন, “হে দ্রৌণে। 
পন্ুকফ্ষোটিতে নিগজ্জন বনতঃ তোমার সুপ্তমারণ মহা- 
পাতক নষ্ট হইয়াছে আত্তএব অভিলধষিত বর প্রার্থনা 
কর 1? অনন্তর, শঙ্কর বর দিয়া আন্তহিত হইলেন দ্রৌণিও 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন । 

(২) অপর হাতহান দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে বণিত। 
থা, নোমবংশোক্ডভব নন্দরাজার পুত্র ধম্মগুপ্ত ম্বগয়া 
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সাত্র। করেন এবং গহন বনমধ্যে রাত্রে হইলে) শব্ণী 
পনের অভিপ্রায়ে কোন রক্ষে আাকোহণ করেন । এক 
এক্ষ সিংহ ভয়ে ভীত হইগা, পলায়নপুর্ধক সেই রক্ষে 
আশ্রয় লইয়া, রাজাকে রুক্ষ হইতে অবতরণ করিতে 
গন্দশ্ন করিয়া কহিল “রাজনূ ! এই বন শ্বাপদনক্কুল। 
*তএব এই রুক্ষেই রাত্রি যাপন কর ভয় নাই । দেখ 
এক্ষতলে এক ভীষণ পিহ আনিয়াছে, গাথম আঙ্গ। 
বাত্র ভুমি নিদ্রা বাও আমি জাশিয়া থাকি, পরে তুমি 
ঠিলে আমি নিদ্রা যাইব আনম্র পন্মগুণ্ড নিদ্রেত 
»ইলে, নিচ আক্ষকে কহিল, তিমি উহাকে ফেলিরা। 
দ[ও | খক্ষ তাহা আবণপূর্বক কহিল “হে বনচর 
গ্রগরাজ ! তুমি ধম্ম অবগত নহ। বিপানঘাতক হা 
চহাপাতক» বরং ত্রঙ্গহত্যার কতক পরিমাণে নিবি 
গাছে, কিন্ত বিশ্বানঘানতকতার কোটী জব্েও নিচ তি 
বাই । আমি স্ুমেরুর ভারকে সামান্য এবং বিগ্বানঘানতি। 
কনা-ভারকে ম্হাভার বলিয়া বিবেচনা করি | গিহত 
তাহা শুনিঘ্না পরিতুষ্ট হইল । নম্র ধম্মগ্গ্ড গ্রাবুদ 
হইলে) খক্ষ নিদ্রিত হইল | তদনম্তর নি'হ কহিল। 
যুবরাজ ! খক্ষকে পরিত্যাগ কর । রাজা তাহা শ্রবণ 
কারয়াঃ খক্ষকে ত্যাগ করিল | খক্ষ পাত্যমান হইয়। ও) 
শখদ্বারা পাদপালম্বনে পড়িল না । খক্ষ রাজাকে দর্শন 
করিঘা কহিল, “আমি কামরূপপর' আমার নাম ধ্যান- 
কাষ্ঠ, এক্ষণে খক্ষরূপ ধারণ করিয়াছি মাত্র ॥। তুমি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিলে» অতএব তুমি উন্মান্ত হইবে । 


2 
উকি 
সপ 


প্র 
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অনম্র, সিতহকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “ভুমি ভদ্রনা্া 
পবেরের সটিব ছিলে, তুমি গৌতমের শাপে নিংহ 
প্রাপ্ত হইয়াছ । তুমি ধম্মশীল তবে কিজন্য হিত্নায় 
প্রত হইয়াছ ? প্যানকাষ্ঠ কর্তক এইরূপ উক্ত হইলে, 
নিংহ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া, মক্ষ্প্ূপ ধারণ করিয়া, 
স্থানে প্রস্থান করিল। ধ্যানকাষ্ঠও মথাভিলমিত স্থানে 
গমন করিল | শাপপ্রভাবে ধম্মগপ্তও উন্মন্তাবস্থায় গুহে 
গ্রত্যাগমন করিল । রাজঘি নন্দ, পুজের অবনত অবগত 
হইয়া, £&জমিনি মুনি সকাশে আনিয়া, পুজ্রের উন্মত্তার 
বিষয় কহিলেঃ মুনিগঙ্গব ধ্যানমোগে সমস্ত অবগন্ 
হইয়া, শাপশান্তির উপদেশ দিলেন। নন্দরাজ্জ উন্মান্ত ধম্ম- 
গুপ্তকে লইয়া, সেতস্থ ধনুফোটিতে আনিয়া, সঙ্গলপ 
পূর্বক উন্মত্ত পুক্রকে স্কান করাইলে, পুজ শাপবিমুক্ত 
হইয়া] ভ্াস্থালাভ করিল । নন্দরাজও ততীর্ঘে স্থান 
কারয়া, একদিবন তথায় যাপন করিয়া, পুজের নহিত 
রামনাথের উপাননা করিয়া, ত্রাঙ্মণদিথকে ধন,» ধান্ত, 
ও ভূম্যাদি প্রদান করিঘা, দপুরীতে প্রত্যাগত হয়েন। 

(৩) অপর ইতিহাস ত্রমন্ত্রিশ অধ্যায়ে বর্ণিত | 
যথা পুরাকালে রৈভ্যনুনির পুক্রদ্বয় বেদব্দি বর্দশান্ত- 
বেত অব্বাবস্থু ও পরাবন্ু নামা সগাগরা রাজচক্রবস্তী 
রৃহছ্ধ্যন্দ মহারাজের নত্রধাগে বৃতী হইয়াছিল । অনন্তর 
€কান এক দিবন অপরাহ্ে কনিষ্ঠ পরাবশু নিজ আশ্রমে 
প্রতার্ত্ হইতেছিল, পথিমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হয় রুদ্ধ 
পিতা রুষ্াজিননমার্ত হহইয়ী আশ্রম সমীপস্থ বনে 
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নিভরণ করিতেছিল, পরানশ্ব অন্ধকারে তাহাকে হিংজ্ 
জ্রন্ত ভাবিয়। আক্রমণ আশঙ্কায় কষ্চম্মারত পিতাকে 
ধর গ্হার করিলে তাহাতে তাহার ম্বত্যু হইল । 
স্রব্শ্ব অকল্মাৎ পিতৃবধরূপ ত্রহ্ষহত্যা পাপে লিপ্ত 
হইলে জ্যেষ্ঠ অবক্বাবস্ত ছ্বাদশবাধিক ব্রক্গহা নত্র 
বরল £ তাহাতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা উপশ্ডিত হইয়া, 
পলাবচর পাপ মুক্তির উপায় নিদ্ধারিত করিয়া গমন 
রিল । জ্োঠ অক্বাবন্ পরাব»গকে লইয়। রামনে ্স্ 
পন্ক্ষোটিতে শগানিলে পরাবনস্থ জঙ্গপ্পপূন্দক নেই তীর্পে 

সান করিয়া উখ্িত হইল । খন ততভীগ প্রভাবে 'অশ- 
রিণাবাণী তাহাকে কহিল) তোমার পিত-বরক্ষঘাতজ 
মহাঘোর নরক-ক্রেশকারিণা ব্রক্মহত্যা, ধনুকোটি মানে 
নষ্ট হইল | তখন উভয়ে ধন্বকফোটিকে গুণাম করিয়া, 
ভক্তিপুরঃপর রামেশ্ররের পুজা ও নমঞ্চার করিয়া, আপন 
আশ্রমে গ্রত্যার্ত্ত হইলে, তত্তীর্ঘপ্রভাবে তাহাদিগের 
পিন্তা রৈভ্যমুনি নমুখিত হইরা, বমাগত পুজ্রয়কে 
দেখিয়। সত্ত্ঠ হইয়াছিল । 

(২) অপর চতুষ্সিংশ অধ্যায়ে বণিত যথা, প্ুরা- 
কালে একটী শ্বগাল ও একী বানর জাতিম্মর ছিল । 
শ্গাল পুর্বাজন্মে বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ ঠ কোন ত্রাহ্মণকে 
এক আঢক ধান্য প্রদান করিতে প্রতিআতত হইয়া, তাহা 
প্রদান করে নাই । সেই পাপে দেহান্তে নরকভোগ 
কনিয়া, শৃগালন্ব প্রাপ্ত হয় । বানরও পুৰ্বজন্মে দেবনাথ 
নামেবিপ্র ছিল। ব্রান্ষণন্ব হরণ করিয়াছিল বলিয়া, 
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সেই পাপে দেহান্থে নরকভোগ করিয়া, প্লনঙ্গত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । উভয়ে আপনাপন পুর্সাবস্থা কহিয়া, পাপ- 
শাল্মিন কামনায় “দিঙ্ধদ্বীপণ নামে মুনির নিকটে স্ব 
পাপশান্থির উপায় জিজ্ঞান] করিলে, মুনিবর্‌ ধ্যানাব- 
লম্বনে তাহাদিগের পুর্ব রন্তাশ্ত অবগত হইয়া এবং 
স্বত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া, রামনেতুস্ছ ধনুকফ্ষোটিতে 
মাইরা স্নান করিতে উপদেশ দেন । তাহারাও তথায় 
মাইয়। স্সান করিয়া, পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়াছিল । 

(৫) মহারাষ্টদেশস্ত যজ্বদেব বিপ্রের পুভ্র সুমন্টি 
পিভ় মাতৃ ভাব্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্কলদেশে গমন 
করিয়াছিল । তথায় যুবমোহিনী কোন কিরাত্ীর মোহন 
মুন্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত নহবাল ও স্ুরাপান 
এবং রাত্রে ব্রাহ্মণ গৃহে চের্যযরত্তি করিত । কদাচিৎ 
চৌধ্যরত্তি করিতে যাইয়া কোন দ্রাঙ্গণকে হনন করিয়া 
ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হইল এবং ত্তংকর্তক বিতাড়িত 
হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পিতৃ নকাশে আনিয়া 
আশ্রয় প্রার্থনা করিল; কিন্তু, পিতা আশ্রম দানে 
অনমর্থ হয়েন তথাপি অকনম্মাৎ ছুন্দানা মুনির সন্দর্শন 
পাইয়া বতসলতা বশত স্রাপায়ী ব্রন্মহা ব্রহ্ম প্হারী 
পিতৃ-মাতৃ-ভার্য্যাদ্রোহী কিরাত্তীনংসর্গদুষ্ট অতিপাপক্ৎ 
পুজ্রের পাপশান্তির উপায় ঘাচ্ঞা করিলে, মুনিপ্রবর 
ধ্যানদোগে পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ততৎপাপের 
স্মহ্যাক্ত প্রায়শ্চিত্ত না দেখিয়া রামসেতুতে যাইয়া পন্ু- 
ফোটিতে নিমজ্জন করিতে আদেশ করেন। সুমতিও 
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মুনিবরের আদেশ শিরোধার্ম্য করমা রামসেতুতে 
ও ধন্বক্ষোটিতে যাইয়া পাপমুক্ত হইয়াছিল । 

(১) অপর মাতৃমন-মহাপাতক-শাস্তি বিষয়ক ইতি- 
হাঁস পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে বণিত মথা-পুরাকালে পাণ্ডা- 
দেশে কোনও বহ্ুশ্ঞত হধুবাক্ত নামে বিত্রের পুজ 
পক্বিনীত' বালো পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পতার ইদ্ী- 
দ্রেহিক কাধ্যাদি নমাপন করিয়া, বিধবা মাতার ভিন 
বান কনিয়া, দ্বাদশ বাষিকী অনারষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ উপ 
স্থিত হইলে দেশত্যাগ করিয়া, গোকর্পেআলিয়া মাতান 
সহিত বাস করিতে থাঁকিল । বৰলকাঁল অতীত হইলে 
মঢবুদ্ধি) ভুর্বিনীতঃ রাগাদি বিকিতমানন অতএব অনঙ্গ- 
শরবেদ্ধাঙ্গ ও কামমোহে আসক্ত হইয়া “করিস্‌ কি, 
করিম্‌ কি, বলিতে থাকিলেও মনোভ্রঃখিনী অশ্বাকে বলে 
মাকষণপুকব্বক মেখুন করিয়া, তাহাতে রেতঃষেচনানন্তর 
শ্্প্ হইয়া মহাপাতক করিয়াছি ভাবিয়া, মুনি মাশ্রমে 
আনিয়া অগম্যাগমন পাপের শাস্ত্রোক্ত গ্ায়শ্চিন্ত 
প্রার্থনা করিলে, কেহ বা তাহার লহিত বাভাদ্দোষ ভগ্মে 
মৌনী হইল, কেহ বা দ্রষ্রীত্বা মাতৃগামীকে ভর দুর 
করিল । করুণানিধি সর্ধজ্ঞ ক্ুষ্দ্বৈপায়ন তদ্বিষয় অবগত 
হইম্না ধ্যানধোগে দুর্ষিনীতের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই 
জানিয়া অন্বার নহিত রামপেতুতে যাইয়া ধনুক্ষোটিতে 
মকর মাসে মাসাবধি নিমজ্জন করিতে আদেশ করি- 
লেন । দুর্তিনীত ব্যাবানুশানন শিরোধার্ধয করিয়া অন্বার 


নহিত সেতুতে আনিয়া রবি মকরস্থ হইলে সঙ্কল্পপূর্বক 
৮ 
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প্রত্যহ ধনুফ্ষোটিতে নিমজ্জন করিতে লাগিল এবং 
নিরাহার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত রামেশ্বরের পুজা 
করিয়া মানান্তে পারণ করিল । অনন্তর, ব্যাস সমীপে 
পতিনিরত্ত হইলে তিনি তাহাকে পাপ বিমুক্ত হইয়াছ 
ইহা বণিয়ছিলেন | তদদনন্তর উভয়েই ধনুক্ষোটি-নিমজ্জন 
বশত দেহান্তে মুক্তি পাইয়াছিল। 

(৭) পঞ্চ মহাপাতক সংবর্গদোষ শাস্তি বিষয়ক ষড়- 
তিংশাধ্যায়ে বর্ণত ইতিহান যথা । গৌতমী তীরে ছুরা- 
চার নামে একটি ব্রাহ্মণ ছিল। নে সদা ব্রহ্মহা, নুরাপায়ী, 
স্তেয়ী ও গুরুতল্পগাদির সংনর্গে থাকিয়া তাহার ব্রাহ্গণহ 
নষ্ট করিয়াছিল; কারণ পুকর্বোক্ত মহাপাতকীর সহিত 
একপুংক্তি ভোজন একত্রে উপবেশন শয়ন বা সম্ভাষণ 
যে কেহ ত্রাক্ষণ একদিন মাত্র করিবে তাহার ত্রাঙ্গণত্বের 
চতুর্থ অংশ নষ্ট হইবে, যে কেহ ত্রাঙ্গণ দুই দিন করিবে 
তাহার দ্বিতীয় ভাগ (অদ্ধেক), তিন দিন এরূপ করিলে 
তৃতীয়াংশ এবং চারি দিন করিলে, অবশিষ্টাংশ লোপ 
পায়। তদনন্তর, মহাপাতকী নংনর্গ করিলে সে ব্যক্তি 
তত্বল্য মহাপাতকী হয়। “ছুরাচার নদা মহাপাতক নং- 
নর্গে ব্রাঙ্মণ্যহীন হইলে, ভীষণ বেতাল কর্তুর আক্রান্ত ও 
পীড়িত হইয়৷ দেশ হইতে দেশাম্তর ও বন হইতে বনান্তর 
যাইতে যাইতে পুক্বপুণ্য-বিপাকবশত দৈবযোগে পিশাচ 
কর্তৃক অনুদ্রত হইয়া বেগে ধনুক্ষোটিতে পতিত হইয়া 
নিসজ্জিত হইলে তীর্থ বৈভব বশতঃ পাপ বিমুক্ত হইয়া- 
ছিল । বেতালও তৎসঙ্গে ধনুক্ষোটিতে পতিত হইবামাত্র 
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বেভালত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল । এই বেভাল পুর্বে 
ব্রাহ্মণ ছিল। ভাদ্রপদে রুষ্ণপক্ষে মহালয়া পাব্ণ 
বিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করায় দেহাঙ্ছে তদ্দোমে 
বেভাল্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; আনম্তর, দে দুরাচারের আনু- 
নরণ করিয়া ধনুক্ষোটিতে পতিত হইয়া বেতালদ্ব হইতে 
মুক্ত হইয়া বিষ্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিল । এস্থলে বলা 
শাবশ্য ক ভাদ্রপদে কৃষ্জপক্ষে কোন না কোন তিথিত্তে 
মগালয়ার শ্রাদ্ধ না করিলে পিতৃগণ কর্তৃক অভিশপ্ত 
হইয়। দেহান্তে বেভালন্ব পাইতে হয় । এতদ্বিষয়ে অত্রা- 
ধ্যায়ে সুবিস্তত বিবরণ রহিয়াছে । 

যে যেপাভকের প্রায়শ্চিত্ত শান্ত্রে উক্ত নাই তৎ- 
সমন্তই ধন্বক্ষোটি স্রানে নষ্ট হয়| পুর্বে ভাভার আনেক 
গুলির নাম উল্লেখ হইয়াছে এক্ষণে অবশিষ্ট কতকগুণির 
নাম নিলে গ্দত হইপ | 

(ক) কুদ্রকর্ঠক লিঙ্গ ও বিষণ পুজা ( খ ) বিপ্রেব 
নিন্দা করা ( গ) বিশ্বানঘাত কতা (ঘ) ভ্রাভৃভার্ধ্য1-গমন 
(ও) দ্বিজাতির শ্রদ্রান্ভোজন (চ) আ্ুতি-নিন্দাকরা 
(ছ) কন্ঠা-বিক্রয় (জজ) হয়-বিক্রয় | (ঝ) দেববিক্রয় 
(এ২) বেদবিক্রয | (ট ) ধশ্মবিক্রয়ী। (ঠ) ধরভু-বিক্রয় 
(ড) তীর্থজল-বিক্রয় । (6) মাতৃ-পিতৃ ও যত্তিদ্রোহ গুরু- 
নিন্দা (৭) শিবনিন্দা (ভ) বিষুণনিন্দা (থ) নত কথা- 
দূষক | 

নেতুমাহাত্ট্োক্ত উপতীর্ধের তালিকা | বথা)_- 

১। ক্ষীরনর বা ক্ষীরকুণুতীর্থ। 


৮৮ তীর্থদর্শন। 


২। কপিতীর্ঘ। 
৩। গয়াতীর্ঘ। 


৪ । সরন্দতীতীর্ঘ। 
৫ 1 ঞগণামোচনতীর্থ। 
৬। পাগুবতীর্থ । 


৭ | দেবতীর্থ। 
৮। জ্ুগ্ীবতীর্থ | 
৯। নলতীর্থ। 
১০ । নীলতীর্থ। 
১১। গবাক্ষতীর্থ । 


১৩ । গজ-গনয়-সরভ-কুমুদতীর্থ | 
বিভীষণ-তীর্থ। 
ব্রক্মহত্যা বিমোচন-তীর্থ। 

১৬ । নাগবিলতীর্ঘ। 

১৭। নেতুমাধবতীর্ঘ। 

১। ক্ষীরনর বাক্ষীরকুণ্ড সেতুমাহাক্স্যের অপ্ত- 
ত্রিংশ অধ্যায়ে বণিত। মহাপুণ্য দেবীপুরের প্রতীচী 
দিকে যেখান হইতে রাম মহার্ণবে দেতুবন্ধন করেন 
তাহাই ফুল্লগ্রাম নামে অভিহিত পুণাক্ষেত্র । তাহারই 
নিকটে মহাপাতকনাশন ক্ষীরনর । পুরাকালে মুদ্গল 
খষি দক্ষিণাম্থুনিধি তীরে ফুল্পগ্রামে নারায়ণের গ্রীতি- 
কর যজ্ঞ করিয়াছিলেন 2 সেই যজ্ঞে বিষুণ স্বরূপ মুত্তিতে 
আহুত ত্বত পান করিয়া; অতি পরিতুষ্ট হইয়া, মুদ্গালকে 
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| 
| 

১২ । অঙগদতীর্থ। 
| 
| 

১৫ | 
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বর লইতে কহিলে, মুক্ধাল কহিলেন যখন আপনি 
শরূপমৃষ্তিতে আধিয়া, হবি ভক্ষণ করিয়াছেন” তাহা 
অপেক্ষা অধিক বর কি হইতে পারে 2 তথাপি হে 
তগবন্‌ বিষ্ণো ! সদা আপনাতে আমার অচলা ভক্তি 
থাকুক, এই প্রথম বর । প্রতিদিন আমি প্রাতঃকালে ও 
নায়ংসন্ধ্যায় তবরূপ অগ্রিতে শউরভির দুধ দিয়া) দেন- 
নারায়ণ হরির প্রীত্যর্থ এইস্ভানে হোম করিতে বাসনা 
করি; এজন্য সআুরভির দ্ূপ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিন, এই 
আাগার দ্বিতীয় প্রার্থনা ।" তখন নারায়ণের আাদেশে বিশ্ব 
কম্মা একটি সরোবর খনন করিল । হরি সুরভিকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, “মুক্গাল মত্গ্রীত্যর্থ পয়োহোম 
করিতে অভিলাষী | তুমি গুতিদিন নার়ংকালেও গা তঃ 
কালে এইস্থলে আনিয়া, এই সরোবর দ্ুপ্ধ দ্বারা পুর্ণ 
করিয়়ারাখিবে | ইহা ক্ষীরনর নামে তীর্থ হইবে। ইহাতে 
স্নান করিলে, পঞ্চপাতক ও অন্ঠান্ত পাপ ততক্ষণাৎ নাশ 
পাইবে । তদনন্তর, মুদ্ালকে কহিলেন, দেহাস্তে তুমি 
মুক্ত হইবে । হরি এই সমস্ত বলিয়া অন্তহিত হইলেন | 
কশ্টপের পত্বী কদ্র ভর্তবাক্যে নিয়মান্থিত হইয়া) 
এই তীর্ধে স্নান করিয়া, “ছলে সপত্বীজয়' দোষ হইছে 
সদ্য মুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অষ্ট- 
ত্রিংশ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বণিত আছে। উচ্চৈঃশ্রবার 
বর্ণ লইয়া কদ্র ও বিনতার বিবাদ অনেক পুরাণেই 
বর্ণিত আছে এবং তাহা প্রায় নকলেই বিদিত আছেন 
জানিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না । 
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২। কপিতীর্ঘ সেতৃমাহাক্ক্যের উনচত্বারিংশ 
অধ্যায়ে বিস্তার বর্ণিত । পুরাকালে রাঘবকর্তক রাব' 
ণাদি বিনষ্ট হইলে কপিগণ গন্ধমাদনে প্রত্যারত্ত হইয়া 
সুন্দর তীর্থ খনন করিয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিল, 
“হে লামিন! যাহারা শস্মতক্রুত এই তীর্থে ভক্তি করিযা 
সান করিবে তাহারা মহাপাতক দারিজ্র্য ও যমশীডা হইতে 
নিজ্তার পায় এইরূপ বর গরাদান করুন ॥ রাম কপিগণ 
কর্তক পরার্িত হইয়া তাহাদিগের প্রীত্তিকামনায় ততরুতত 
তীর্থকে বর দিঘাছিলেন। “এই তীর্থ কপিতীর্ঘ নামে 
প্রসিদ্ধ হইবে | ইহাতে ভক্তিপুক্ধক আন করিলে গঙ্গা 
প্রয়াগ সথবা নন্দতীর্থ আীনের ফল, অগ্নিষ্টোম মাগা- 
দির ফল গায়জ্যাদি মহামন্ত্র জপের ফল, গো সহজ্ 
দানের ফল? চতুব্বেদ পারায়ণ-ফল ও ত্রক্ষা বিষুত মহে। 
শরাদ দেব্পজার ফললাভ হহবে।? 

কপিতীর্থ বিভব বিষয়ক ইতিহাঁপ যথা-পুরাকালে 
রাজবি বিশ্বামিত্র বশিষ্টের নিকট ত্রক্মতেজে পরাভূত 
হইয়া ব্রক্ষ-বল ক্ষ বন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বিদিত হইয়! 
তৎ্প্রাপ্তি কামনায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক তীব্র তপস্ঠা 
করিতে থাকিলে ইন্দ্র ভয় পাইয়া রন্ভাকে তপোবিগ্প 
করিতে আশ্রমে পাঠাইলেন | বিশ্বামিত্র তাহাকে তপোশ- 
বিদ্ধ উত্পাদনের কারণ জাঁনিয়! অভিনম্পাৎ করিলে 
রশ্তা তৎক্ষণাৎ শিলা হইয়া! শত অযুতবর্ষ পড়িয়া থাকে । 
অনন্তর তথায় “শ্বেত' নামে মুনি তপস্যা করিতে আরস্ত 
করিলে অঙ্গারকা নামে রাক্ষপী তপোবিগ্কোৎ্পাদন 
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করিতে থাকে ৷ এই রাক্ষনী পক্ষের ঘতাচী নামে দেব- 
ননী ছিল ? কৃশুজের শাপে রাক্ষনী হইয়া রহিয়াছে ! 
সাষকপক্র “শ্বেত মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষপীকে বায়ব্যাস্র 
প্রয়োগ করেন, আক্্রোভত বাযুরাশির বেগে রাক্ষনী 
ও পৃর্ববোক্ত শীলাভীতা রন্ডা দক্ষিণ অস্থি গঙ্গমাদনের 
কপিত্তীর্থে পত্তিত হইয়া ততীর্ঘ প্রভাবে উভয়ে শাপ 
বিনুক্ত হয় এবং নব সদ রূপ ধারণ করিয়া প্রস্থান করে । 
৩1১ । গায়জ্রী ও লরন্দতী তী্ঘদয় সেতৃমাহাক্স্যের 
চক্রারিংশ অধ্যায়ে বিশেষ বণিত হইয়াছে এই তীর্থ 
গন্দির প্রাঙ্গণের মধ্য । পুরাকালে বাক নামে প্রাজা- 
পুতি লকন্ঠাতে কামুক হহয়া স্পৃহা করিলে, পুরী 
ভাহার কামিতাবিলোকনপুন্নক লজ্জিতা হইয়া। রে ভিত 
( হরিণ বিশেষ ) রূপ ধারণ করিলে, পরক্মাও হরিণরূপ 
হইয়া তার অনুগমন করিতে থাকিল। দেবতারা 
তদ্ষ্টে ব্রক্গার নিন্দা করিল। শর্চর পিনাক লইয়া 
শর্গ্রয়োগে হরিণের মস্তক ছেদন করিলে দেহ হহতে 
সহজ্জোতি বিনিগত হইয়া আকাশে ম্বগশীধা নক্ষত্র 
হইল | শঙ্কর্ও আর্জানক্ষত্ররূপী হইয়া, এখনও অঙ্বরে 
মগ ব্যাধরূপী ভ্রিপুরান্তক ম্বগশীষা্িকে দ্র হয়। লে 
দাহা হউক, গায়ভ্রী, সরন্গতী ভর্তুচীন হইয়া গহ্ধমাদনে 
আলিয়া রামনাথের তপস্থায় প্ররুত্ত হয়েন» ও শ্ানের 
কারণ তীর্থ খনন করেন । ক্লুপানিধি মহাদেব তাহাদের 
নুপস্ায় তুষ্ট হইয়া, ও তাহাদিখের কর্তৃক প্রার্ধিত 
হয়া চতুব্বক্তের ম্ৃত দেহ? ভূত কতৃক আনাইয়া ধড়ে 
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মস্তক মংমোজনা করিবামাত্র চতুরানন শ্প্তোথিতের 
ম্চায় পুনজীবিত হইয়া আন্তিমধুর স্তোত্রে “নিষিদ্ধাচরণ 
জন্য দোষ' শান্তির প্রার্থনা করিলে গিরিজাপতি তাহার 
মনক্ষামনা পুর্ণ করিয়া দরনতীও গায়জ্রীকে কহিলেন । 

“যুবয়োশ্বত্প্রসাদেন হে গায়ভ্রি সরন্দতি !। 

অয়ং ভর্ত| সমায়াতঃ সপ্রাণশ্তুরানন ॥ 

সহানেন বহ্গলোকং যাতং মাতৃদ্বিলম্ব তা । 

যুবয়োঃ সন্গিধানেন সদ! কুগুদ্ধয়েইত্র বৈ ॥ 

ভবিষাতি নৃণাং মুক্তিঃ স্ানাৎ সাযুজারূপিণী। 

যুন্সন্নাম্রা চ গায়ভ্রাসরস্বভ্যাবিতিদ্বয়ম্‌ । 

ইদ্ং তীথং সর্ধলোকে খ্যাতিং যাস্ততি শাশ্বতীম্‌ ॥» 


একচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত । গায়ভ্রী ও সরন্বত্তী- 
তীর্থমহাত্স্য গ্রতিপাদক ইতিহান | বথা১-মহাভারত ও 
জীমন্ডাগবতাদিতে বণিত । অভিমন্যু-তনম রাজা পরী- 
ক্ষিত নমীকণুভ্ব শৃঙ্গীকর্তক অভিশপ্তের বত্তান্তের পুন- 
রুল্লেখ নিম্পয়োজন | মহাগরুড়-মন্তুজ্ঞ, মান্ত্রিক, কশ্বযপ- 
বির রাজাকে তক্ষক হইতে রক্ষা করিতে যাইতে- 
ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক হইতে লোভে ধন লহয়া 
রাজার আরু অল্প জানিয়া, মুনিবাক্য সত্য হওয়া 
উচিত ইহা ভাবিয়৷ অদ্দমার্গ হইতে প্রত্যার্ণ হইলে, 
অপর বিপ্োর। তাহাকে মহাপাতকী ভাবিয়া” তাহার 
সংস্র্ পরিত্যাগ করেন । কশ্টপ বন্ধু-বান্ধব কতৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া শাকল্য-মুনির আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, 
মুনিবর ক্ষণকাল ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া কহিলেন । 
যথা, 
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“পরীক্ষিতং মহারাজং তক্ষকাদ্রক্ষিতং ভবান্‌। 
অয়াসীদদ্ধিমার্গে তু তক্ষকেণ নিবারিতঃ ॥. 
চিকিতৎসিতুং সমর্ধোহপি বিষরোগাদিপীড়িতম্‌। 

যো ন রক্ষতি লোভেন তামাভৰক্ষিঘাতকম্‌ ॥ 
ক্রোধাত্কামাদ্ঘয়াল্লোভান্মাৎ্সধ্যান্মোহভোইপি বা । 
যে! ন রক্ষতি বিপ্রেন্্র! বিষরোগাতুরং নরম্‌ ॥ 
বন্গহ' সস্থুরাপী চস্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ। 
সংসর্গদোষদুুশ্চ নাপি তশ্ত ভি নিষ্কতিহ ॥ 
কন্ঠাবিক্রয়িণশ্চাপি হযবিক্রয়িণস্তথ1। 

ক্কতদ্স্থাপি শান্ত্রেষু প্রায়শ্চিন্তং হি বিদ্যতে ॥ 
বিষরোগাতুরং যস্ত সমর্থোইপি ন রক্ষতি। 

ন তস্ত নিফতঃ প্রোক্তা প্রায়শ্চিন্তাযুতৈরপি ॥ 

ন তেন সহ পংক্কৌ চ ভুঞ্জাত স্থকুতী জনঃ। 

ন তেন সহ ভাষেত ন পণ্ঠেও্তৎ নরং কচ । 
তত্সম্তাষণমাত্রেণ মহাপাতকভাগ্ভবেতহ ॥ 

পরীক্ষিৎ স মভারাজঃ পুণ্শ্রোকশ্চ ধান্মিকঃ ॥ 
বিষণ ভক্তি মহাযোগী চাতুর্বণ্যস্ত রক্ষিতা । 
ব্যাসপুজ্রাদ্ধরিকথাং শ্রুতবান্‌ নুক্তিপৃর্কম্‌ ॥ 
অরক্ষিত্বা নূপৎ তং ত্বং বচসা তক্ষকম্ত যহ। 
নিবুত্তস্তেন বিপ্রেক্দ্ের্ান্ধবৈরপি দূষাতে ॥ 

ল পরীক্ষিন্মভারাজো যদ্যপি ক্ষণজীবিতঃ 
তথাপি ধাবন্মরণং ৰৃধৈঃ কাম্যং চিকিৎ্ননম্‌ ॥ 
যাবৎকণ্গতাঃ প্রাণ মুমুর্োম্মীনবস্ত হি । 
তাবচ্চিকিৎস1 কর্তব্যা কালন্ত কুটিল? গতিঃ ॥ 
ইতি প্রাহুঃ পুরা শ্রোকং ভিষকৃবৈদ্যান্দিপারগাঃ। 
অতশ্চিকিৎসাশক্তোহপি যম্মাদকততেষজঃ ॥ 
অদ্ধমার্গে নিবৃত্তন্বং তেন তং হতবানস ॥% 
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আনম্ভর শাঁকলা মুনির নিকট ম্পাপ শাস্তির উপাম 
ক্নত্ভাত হইয়া সেতুস্থ গন্ধমাদনে আনিয়া গায়জ্রী ও 
নরশ্গতী তীর্ঘন্বয় ও দগুপাণি টৈেরবকে নমস্কার করিয়া 
নিয়ম-সংযুত হইয়া সঙ্গল্পপূর্ধক তীর্ঘদ্রয়ে ক্ান করিয়া 
পাপ বিমুক্ত হইয়া তথায় কিঞ্িৎকাল বিশ্রাম করিলে 
গায়ভ্রী ও সরন্দতী সরূপ মুত্তিত্তে প্রত্যক্ষিতা হইয়া 
ছিলেন, কশ্টপও শ্ুতিমধূব স্ভোত্রে তাহাদিগের স্তন্তি 
করিয়া কহিল “শাপনাদিগের দর্শনে আমি রুতার্থ হঈ- 
লাম । ইহার পর পাপর্কৎ বুজি না হয় পম্মে সদা! মন্তি 
থাকে এই বর দান করুন ।” দেবীদ্বয় তথাস্ত কহিয়া। 
তন্ত্রঙ্গ তা হইয়াছিলেন । 

অনন্তর দ্বিচত্বারিশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপতীর্ঘ বিবরণ 
যগা,- 

৫1 খণমোচন তীর্থ । খণ ত্রিবিপ, খষি খণ দেব 
খণ ও পিতৃখখণ ১ ব্রহ্ষগচর্ধ্য করিয়া বেদধায়ন ও তাহার 
াধ্যাপনা করিলে খষে খণ, যজ্ঞ করিলে দেব খণ ও 
গাহস্থ্যাশ্রমে বিবাহিতা স্রীতে পুক্রোৎ্পাদন করিলে 
পিতৃঙ্খণ নাশ পায় । অধমণ্ণ উত্তমণের নিকট হইতে খণ 
লইয়া কুনীদ সহিত প্রত্যর্পণ করিলে নেই খণ মোচন 
হয়, কিন্তু খণমোচন তীর্ধে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে 
ততৎসমন্তই নাশ পায় । 

৬। পাগুবতীর্ধ। পঞ্চপাণ্ডব উহ1 খনন করিয়া- 
ছিলেন, উহাতে আদিত্যবন্ু রুদ্র সাধ্য মরুদ্গণ সন্নিহিত 
রহিয়াছেন | এই তীর্ধে ম্বানপূর্ধক পিতৃ ও দ্রেবগণকে 
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পরিতৃপ্ত করিলে, সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়। ব্রহ্মসাযুজ্য 
লাভ হয় । উহার তটে একজন ব্রাঙ্মণ-তভোজন করাইলে, 
এহিক ও পারত্রিক স্রখে অন্তিপাত হয় ও এ তীর্থে স্নান 
করিলে, দেহান্তে যোনি-যন্ত্রণা ভোগ ও নরক দর্শন 
করিতে হয় না। 

৭ দেবতীর্ঘ ৷ দ্েবতীর্থ দেবরাজ কর্তৃক নিশ্মিত, 
তথায় স্নান করিলে বব্বপাপ বিমোচিত হইয়া সব্জকাম 
সমন্বিত অক্ষরলোক লাভ হয় । দেবতীর্ধের তীরে এক 
দিন বান করিলে, নরক যন্ত্রণা নাশ হয়; যোনিযন্ত্রণা 
পাইতে হয়না । তাহাতে তিন দিবন বা.ং-করিলে 
বাজপেয় বজ্জের ফল প্রাপ্তি হয়। খ 

৮।॥ সুগ্রীবতীর্ঘ। ইহাতে সান করিলে ন্র্যালে' 
প্রাপ্তি, হয়মেধ কল ব্রক্মহত্যা্দ পাপ নিক্ষতি এবং 
নহজ গোদ্ান ফলপ্রাপ্তি হইবে । উহার স্রণমাত্রে বেদ্র- 
পারায়ণের ফল, উহার তীরে একদিন উপবান করিয়া 
বান করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিনা মহাপাতক নাশ হইবে। 
উহার তীরে শ্সানান্তে পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে 
পিতৃষজ্জের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে, এমন কি উহাতে 
নঙ্কল্পপুর্বক সান করিলে নরমেধ যজ্জে কালপ্রাপ্তি ও 
জাতিম্মরতা লাভ হইবে। 

৯ | নলতীর্ঘ। উহাতে সঙ্কলপ পূর্বক স্গীন করিলে 
নব্বপাপ বিমোচন অগ্রিষ্টোম ও অতিরাত্র প্রভৃতি বজ্জের 
ফলপ্রাপ্তি ও ন্বর্গলাভ হইবে । তত্রীরে ভ্রিরাত্র যাপন 
করিয়া পিতৃ ও দেবতা উদ্দেশে তর্পণ করিলে বাজি- 
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মেপের ফল লাভ হইবে এবং সেই স্বানকারী বিপ্র নুর্য্য- 
তুলা তেজশ্নী হইবে। 

১০। নীলতীর্থ। তথায় সঙকরপূর্বক সান করিলে 
সন্দপাপ-বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে অগ্রিলোক প্রাপ্ত হইবে। 

১১। গবাক্ষতীর্থ। উহাতে ক্নান করিলে নরক 
সন্ত্রণা পাইতে হয় না। 

১২। অঙগদতীথ | ইহাতে সঙ্গল্পপূর্ববক নিয়তব্রত 
হইয়া সান করিলে মর্জপাপ নাশ পায় ও পরে ইন্্রস্থ 
লাভ হহবে। 

১৩! 'গজ, গনয়, নরভও কুমুদা দি-ক্লৃত তীর্থ আ্ানে 
অমক্ত্ব লাভ হহবে। 

১৪ | বিভীষণতীর্থ। উহাতে সঙ্কল্পপূর্বক শ্লান 
করিলে মহাপাপ-বিমোচন ভ্ুঃখ-বিমোচন ও মহারোগ- 
নিবারণ, মরণান্তে কুকিপাকাদি বেশ নাশ ও ছুঃখ 
নাশ হহবে। 

১৫। ব্রন্মহত্যা-বিনোচন তীর্থ । ইহাতে সঙ্কল্গ 
করিয়৷ স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা বিমোচন হইয়া থাকে । 
তথায় শ্রারামচন্জ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ গত হইয়াছিল । 
অগ্যাপি তথায় রাবণ ছায়ারূপে তুষ্ট হয়। 

১৮। নাগবিল। এই তীর্থ ব্রন্ষহত্যা-বিমোচন 
তীর্ধের নম্মুখেঃ উহার তীরশ্থিত মণ্ডপে রামকর্ক ভেরৰ 
স্থাপিত ও ভৈরবের ভয়ে ব্রহ্মহত্য৷ লুক্কাইত রহিয়াছে । 
পুনরুখানে নমর্থ হইইতেছে না । 

১৭। সেতুমাধবতীর্ঘ॥। ইহার উৎপদ্থি ৫*শ অধ্যায়ে 
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বণিভ হাছে মগাঃ প্রাক্কালে হালাস্তেশ্বর-ভূষিতা 
মধুরাপুরীর রাজা লোমকুলোদ্ডব প্রণ্যনিধি কদা- 
চিৎ নিজ বুমারকে অন্মঃপুরী রক্ষার্থে নিয়োজিত 
করিয়া স্বয়ং রামনেততে গমন করিয়া ধনক্ষোটতে সান 
৪ রামনাথের নপ্বত্র পঙ্জা করেন | তদনন্ুর বির 
প্রীতিকর মহাক্রতু করেন, তাহার সমাপনে জান্যা 
পিঙ্্যবানীর সহিত ধনুক্ষোটিতে আন করিয়া পুরী 
প্রত্যাবহুন করেন । আনম্ব,ত ভগবান্‌ লিষুত রাজা 
নিঙা পপীক্ষার মানদে লক্ষ্মার নাহত নময় করেন । 
কমলা আগ্টবষীয়া কন্যারূপে ধন্ুঞ্গোটিতে শআবশ্থিতি 
কাঁরতে গাকেন। দেই বময়ে রাজা ধন্ুকটোটিতে 
আসিয়া সমাহিতচিত্তে সান করিয়া তলাপুর'ষ দান- 
পূর্বক প্াতনির হইবার সময়ে সেই অভ্রবধীয়া কন্টাকে 
হদখিয়া তাহাকে অঙ্গোধনপূর্বপ কাহলেন। কিমি কে। 
কাহার শততা ! কোথা হতে আয়া ! কি কাষে 
শাদিয়াছ। নমস্ত কথা বল । কন্যা কাহল, আমার 
[পিতা নাই, মাতা নাই, বান্ধবও নাই। আমি আনাথ।, 
আমি তোমার সুতা হঈব, তোমার গছে থাকিব, 
তোমাকে সদা দোখব। যর্দ কেহ হাকত্মাৎ আালিয়। 
আমার করাকষণ করে, হে ভুপ। যদ্দি তুমি তাহাকে 
শাসন করিতে শ্বীরুত হও তাহা হইলে ০োমার চতা 
হয়া তোমার মন্দিরে থাকিব | রাজা কহিলেন হে 
শুভে ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সমন্তহ করিব, আমার 
দুহিতা নাই একমাত্র কুলোদ্বহ পুন্্র আছে যাঁদ তোমার 
ধ্ট 


৯৮ তীর্থদর্শন | 


রুচি হয়ঃ হে ভদ্রে! তাহার করে ভোমাকেই অন্প্রদান 
করিব। তুমি আমার গৃহে আইন, আমার ভার্ষ্যার 
সুতা হইয়া মম অন্তঃপুরে বামকর' । রাজা এইরূপ 
কহিয়া কন্ঠাকে লইয়া বিদ্ধাবানীকে প্রদান করিলেন, 
মহিষী অতি যত্ত্বে কন্যার লালন করিতে থাকিলেন। একদা 
নখির সহিতত নেই কন্যা উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছে 
ক্বে কাথা করিয়া এক বৃদ্ধ পরিব্রাজক মহন তথার 
আনিয়। কন্যার হস্ত ধারণ করিলে, তাহাতে কন্থা 
অত্তি ক্রোধে চীৎকার করিল | দ্রেই ধ্বনি শুনিয়া ভূপন্তি 
উদ্যানে আলিয়া কন্ঠাকে কহিল অধুনা তুমি কি কারণ 
চীৎকার করিলে ১ কন্যা বাম্পলোচনা ক্ষুপ্না ও কাতরা 
হইয়া কহিল, তাত! এ বিপ্র আমার হস্ত আকষণ 
করিয়াছেন এ দেখ বৃদ্ধ এখনো এ বৃক্ষের মূলে অকুতো- 
ভয়ে রহিয়াছে । ভূপতি তাহা আবণ করিয়া সত্বর 
রদ্ধকে ধরিয়া রামনাথালয়ে আনয়ন করিলেন এবং 
মণ্ডপের স্তন্তে শৃঙ্থল দ্বারা পদছ্বয় বাধিয়। রাখিলেন | 
অনমন্ভর, রাত্রিতে ভূপন্বপ্প দেখিলেন দেই বৃদ্ধ শৃঙ্খল 
পাশে বদ্ধ হইয়াও শঙ্খ চক্র গদাদি বিষণ ভূষণে ভূষিত 
শেষ পর্যস্কে শায়িত নারনাদি মুনি কর্তৃক স্তত বিষ্যক- 
নেন প্রভৃতি কিস্কর কর্তক গেকিত' আরও দেখিলেন 
নেই কন্যা পদ্মহস্তা পদ্মেস্থিতা লক্ষ্মীচিহ্ছে ভুষিতা হয়! 
বিরাজমানা রহিয়াছে । রাজা অদ্ভুত স্বপ্প দেখিয়া 
সুতার আবানে যাইয়া তাহাকে তদবস্তায় দেখিলেন। 
অতঃপর সবিতা উদিত হইলে রাজা কন্ঠাকে রাম- 


রামেশ্বর | ৭৯ 


নাথালয়ে আনয়ন করিয়া মণ্ডপে যাইয়া রদ্ধকে নগ্প দই 
মবস্যায় দর্শন করিলেন? তখন তাহাকে ম্বয়ং বিধু, 
জ্ানিয়া ভ্ভোত্রে তাহার সম্ভব করিলেন পরে নমক্কার 
করিয়! নিগড় বন্ধজ দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 
মা, 

“নমস্তে কমলাকান্ত । প্রসীদ গরুডধবজ। 

শাঙ্গপাণে নমস্তবভামপরাধং ক্ষমন্থ মে। 

নমন্তে পুগুরীকাক্ষ চক্রপাণে শিষঃপতে !॥ 

কৌস্বভালস্কতাঙ্কায় নমঃ প্ীৰৎংসলক্ষণে। 

নমস্তে বন্গপুত্রায় দৈতাসংঘবিদারিণে ॥ 

আ.শ্ষভূবনাবাননাভিপঙ্গজশালিনে । 

অধুকৈটভসংভত্র্টেরাবণান্তকরায় তে ॥ 

প্রহাদরক্ষিণে তুভ্যং ধরিত্রীপহয়ে নম2। 

নিপুণায়াগ্রমেমায় বিষবে ৰন্ধিসাঙ্ষিণে ॥ 

নমস্তে শ্রীনিবাসায় গগন্ধাত্রে পরাম্মনে। 

নারায়ণায় দেবায় কষ্ণায় মধুবিদ্িষে ॥ 

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজচক্ষুষে। 

সমঃ পক্কজহস্তায়াঃ পহদে পক্কজাজ্ব,য়ে ॥ 

ভুয়ো ভূয়ো জগন্নাথ নমঃ পঙ্কজমালিনে। 

দয়ামুর্তে নমস্তবভামপরাধং ক্ষমস্থ মে॥ 

ময়! নিগড়পাশাভ্যাং যঃ কতো মধুস্থদন || 

অনয়ন্ত্বং স্বরুপস্তে দৈত্যাংস্বদপ্রাধিনঃ ॥ 

অতে। মদপরাধোইয়ং ক্ষস্তব্যো মধুস্থদন !। 

এবং স্তত্বা মহাবিঞ্ুং রাজা পুণ্যনিধিদ্বিজাঃ ॥ 

লক্ষমীং তুষ্টাব জননীং সব্ধেষাং প্রাণিনাং মু ॥ 

নমো দেব অগন্ধাত্রি! বিষ্বক্ষ-স্থলালয়ে॥ 


১০০ তীর্ঘদর্শন। 


নমোহব্িসন্তনে ভূভ্যং মহালক্ষি হরিপ্রিয়ে। 
সিদ্ধো পুই্টো স্বধায়ৈ চ স্বাহায়ৈ সততং নমঃ ॥ 
সন্ধ্যায়ৈ চ প্রভায়ৈ চ ধাত্রে ভূতে নমো নম2। 
শ্রদ্ধায়ৈ চৈব মেধায়ৈ সরস্বতো নমো নমঃ ॥ 
যজ্াবদো মভাবদো গুহাবিদো[তাশাভনে | 
আত্মবিদ্যে চ বেশি । মুক্তিদে সব্বদেহিনাম্‌ ॥ 
ব্রয়ীরূপে জগন্মাচঞ্জগদ্রক্ষাবিধাযিনি। 

রক্ষ মাং তং রুপাদষ্টযা সষ্টিশ্থিভান্তকারিশি ॥ 
ভঁগো ভুয়ো নমস্তত্যং খঙ্গমাত্রে মতেশ্বার। 

হাত স্তহ্া মহালঙ্ষাং প্রাথয়ামাস মাধবম ॥ 
যদজ্ঞানান্মযা বিষে ত্বায় দোষ; কতো হধুনা। 
পাদে নিগড়বঙ্ধেন সদ্রো5ঃ ক্ষমাতাং তবয়া ॥ 
লোকাস্তে শিশবঃ সবর ত্বং পিতা জগতাং হরে। 
স্বতাপবাধঃ পিভৃ'ভঃ ক্ষন্তব্যো মধুস্থদন 1 ॥ 
অপরািনাঞ্চ দৈশাানাং স্বজপমাপ দত্তবান্‌। 
ভবান্‌ বিষ্ণো মসাপামমপরাধং ক্ষমস্য বৈ ॥ 
[জঘাংসয়াপ ভগবন্নাগতাং পৃতনাং ভবান্‌। 
অনযন্তংপদান্থোজং তন্মাং রক্ষ কপানধে ॥ 
লঙ্ষমীকান্ত! কৃপাদৃষ্টিং ময়ি পাতয় কেশব ॥৮ 


আনম্পর বিষু প্রার্থিত হইয়া মেঘ-গন্তীরন্বরে কহিলেন, 
'হেরাজন। বধ্ধন নিমিত্ত দোষের ভয় নাই । এইস্থলে 
তুমি আমার প্রীতকর ক্রু কারয়াছিলে অতএব তুমি 
আমার ভক্ত, আমি তোমার ভক্তিপাশে আবগ। 
ভন্তশাপরাধ নতত ক্ষম্তব্য) তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার 
পরীক্ষা করিবার অভিপ্ায়ে আমার লক্ষ্মীকে তোমার 


রামেশখর | ১০১ 


কন্যা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম তোমার তক্তিতে আমি 
নন্ত, তোমার ভয়ের কারণ কিছু নাই' | তদনশুর 
কম্ঠারূপী লক্ষী রাজাকে কহিলেন “রাজন! আমরা 
উভয়েই তোমার ভক্তিতে গ্রীত হইয়াছি, আমাদিগের 
পদে সদা তোমার মন্তি ও উক্তি থাকিবে । পাপে 
তোমার মতি হইবে নাঃ সদা ধশ্মে মতি থাকিবে, 
দেহান্তে পুনরারত্তি-বজঞ্জিত নাযুঙ্য লাভ করিবে। 

তদনম্তর কন্ারূপিণী লক্ষী বিনুঃর বক্ষঃস্থলে উঠিল 
পিঞুত কহিলেন, রাজনৃ ! “নেরূপে তোমা কতক নিগড- 
পাশে বঙ্গ হইগাছি সেইরূপে নেতুমাপব নামে গুনিজ্ক 
হই] অত্রস্থানে থাকিয়াই মত্রুত সেওঁকে ভূত রাক্ষ- 
গাদি হইতে রক্ষা করিব। যেমানব সমাহিত হইয়। 
তোমাকর্তক নিগড় বন্ধ আামাকে পুজা করিবে তাহা- 
দিগের সর্গাভিষ্ বিছ্িলাভ হইবে ও দেহান্তে মম 
নাবুজ্য পাইবে । তদণনভ্তর বিঞুণ লক্ষ্মীর নহিত অন্তহিত 
হইলেন । 

তদনম্তর ভুপতি নিগড বদ্ধ সেতুমাধব মৃত্তি শাস্ত্রোক্ত 
বিপানে পেই স্থানে প্রতিষ্া করিয়। পূজার সমস্ত বন্দো- 
বস্থ করিয়াছিলেন । মধুরাপুরীতে নিজপুজ্রকে রাজযাভি- 
ধিক্ত করিয়া শ্বয়ং রামেশ্বরে থাকিয়া সেতুমাধব ও 
রামেশ্বর দেবের পেবায় দেহান্ত পর্যন্ত অতিবাহিত 
করিলেন । পরে, পরলোকে গমন করিলে বিষণ নাধুজ্য 
পাহলেন। যেনর সুনব্যতত হইয়া পেতুমাধবের নলেব। 
কর্রবে নে পুনরারত্-বজ্জিত অক্ষ বিফুং নাবুজ্য পাইবে। 


টড তীর্ঘদর্শন | 


তদনম্ভর চভশ্চত্তারিংশ অধ্যায় রাবণ করুক পীচা 
হরণ হইতে রাবণ বপ[ন্থে লীতার অগ্রিছি ও খমিখণ 
কুক রামের স্ততি ও লিগস্ত।পন পধ্যন্ত বণিত গাছে । 
পোকশিক্ষ। দিবার মাননে জীরামচন্দ্র রাবশবধজ নিত 
পাপশান্ির উপায় মুনিগণ সমীপে জিজ্ঞানা করিলে; 
মুনিগণ কহিপেন । মথা১3৪1৮৭--৯৭। 


“সভ্য ত জগন্নাথ জগত্রক্ষাধুরদ্ধর | 
সব্মলো(কাপকারাথং কুর রাম শিবার্চনম্‌ ॥ 
গ্ধমাদনশুঙেইশ্মিন মহাপুণো বিমুক্রিদে | 
শিবশিঙ্গ প্রতিটা ত্বং লোকনংগ্রহকাম্যয়া ॥ 
কুরু রাম দশগ্রাবণধপদোষাপন ভবে । 
লিঙ্গস্তাপনজং পুণ্য- চতুব্বক্কাহপি ভাগিভুম ॥ 
ন শক্তি নরো বক্তৎ কিং পুনর্মন্নজেশ্বর || 
য্ুযা স্কাপাতে লিঙ্গ গঞ্ষমাদনপব্রতে ॥ 

অস্ত সন্দশনং পুংনাং কাশীপঙ্গাবালাকনাত। 
অ'ধকৎ কোটিগুণিভং ফলবহ স্যান্ন সংশয় ॥ 
তব নায় তিদং পিঙ্গং লোকে খ্যাতিং সমশ্র,ভাম্‌। 
নাশকং পুণ্যপাপাখাকাষ্ঠানাং দহনোপমম ॥ 
ইদং রামেশ্বরং লিঙঈগং খাতং লোকে ভাবষ্যতি | 
মাবিলম্বং কুরুঘাতো লিঙ্গস্থাপনকন্মণি ॥ 
রামচন্দ্র মহাপিঙ্গ করুণাপুণবিগ্রহ |” 


তদনহ্ছর ভ্ীরামচন্দ্র মুনিগণের দেই বাকা শিরো- 
ল্য ধরিয়া শি আনয়ন কারবার জন্য, হনুমান্কে 
কৈলান পব্দতে প্রেরণ করিলেন । মারুতিও দুই মুহুর্ত 
»ত্র কণ্যকাল জানিয়া শীত গানিবার জন্, কৈলানে 


রামেশর। ১০৩ 


গগন করিল এবং “ই স্থানে উপশ্থিত হইয়াঃ লিলদশন 
এ] পাইয়াঃ মহাদেবের উগ্রতপজ্ঞায় প্ররন্ত হইল | 
এদ্রকে, হনুমানের বিলম্ব দোখয়া; মুনিগণ পুণ্যামুহুত্ধ" 
কাল অতীত হইবার শাশঙ্কায় রামঞঞ্কে নীতানাশ্দত 
নেকতলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কারতে আদেশ করিলেন । তিনিও 
পরমানন্দে মুনিগণের অহিত জো মাসে শব্রপক্ষে 
দশমী তিথিতে বুধবারে হস্তানক্ষত্রে গরকরণে আনন্দ 
শহ্ুত্ে ব্যতীপাতলোগে, কন্যান্থ চক্রে বষস্থ রবিতে 
গর্ধমাদন পৰ্দতে মেতুমপ্যে লিগরূপী মহাদেবের প্রতিষ্টা 
করিলেন | যথা১-৪৪।১০২-১১৯। 


“এএন্রিনন্ার বিপ্রা মুনিতিস্মবদশিভিঃ | 
অনাগতৎ হনুমন্তুং কালং ন্ব্াবশোষ হম ॥ 
জ্ঞাহা প্রকাথ তং এত্র রাম প্রত মহামতিম। 
পান বান মহাবাকো কালো হাততাতি গাম্প্রতম ॥ 
জানক্যা বত্কৃতং লঙ্গং দেকতং পালয়া বিভো।। 
ল'লঙ্গং স্কাপদন্বাদ্য মহালিঙগমন্ত্র মম ॥ 

শ্রত্ৈ তদ্বচন* রাঃমা জানক্া! সহ সম্বরম। 
মুনিটিিঃ সভিতঃ প্রীভা কতকৌভ়িকমঙগগলঃ ॥ 
জোট মাপি পিতে পক্ষে দশম্যাহ বধহক্াযোও। 
গরানন্দে বাতীপাতে কন্ঠাচন্দ্রে বুষে রঝৌ ॥ 
দশবো?গ মভাপুণা গন্ধমাদনপর্বাতি। 
সেভুমদ্যে মহাদেব লিঙ্গরূপধরং হরম ॥ 
ঈশানং কান্তবলন* গঙ্গাচন্ত্রকলাধরম্‌। 

রামে। বৈ স্থাপগামাস শিবলঙ্গমণ্রগমম্‌ ॥ 
লিঙ্গস্থং পূজয়ামান রাঘবঃ দান্বশীস্বম্‌। 
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লিঙ্গস্থঃ স মহাদেবঃ পার্বত্য সহ শঙ্করঃ ॥ 
প্রন্ক্ষমেব ভগবান্‌ দত্তবান্‌ নরমুত্তমম্‌ । 
সর্ধলোকশরণযায় রাঘবায় মহায্সনে ॥ 

ত্বঘাত্র স্থাপিতং লিঙ্গ যে পশ্রাস্তি রঘুদ্ধত। 
মহাপাতকযুক্াশ্চ তেষাং পাপং প্রণশ্যতি ॥ 
সব্বাণাপি হি পাপানি ধন্ুফ্ষোটো নিমজ্জনাৎ। 
দশনাদ্রামলিঙ্গস্তড পাহকানি মহাস্তাপি ॥ 
বিলমং বাস্তি রাজেন্দ্র রামচন্দ্র ন সংশয়ত। 
প্রাপাদেবং হি রামায় বরং দেবোহম্বিকাপতিঠ ॥ 
তদগ্রে নন্দিকেশঞ্চ স্থাপয়ামাল রাঘব | 
ঈশ্বরন্তাভিষেকার্থং ধনুক্ষোট্যাথ রাঘব? ॥ 
একং কুপং ধরাং ভিত্বা জনয়ামাস বে দ্বিজাঃ। 
তম্মাজ্জলমুপাদায় স্াপয়ামাস শঙ্করম্‌ ॥ 
কোটিহীথমিতি প্রোক্তং তত্তীথং পুণ্ামুত্তমম ? 
উক্ত তদ্বৈভবং পুর্্মমম্মাভি মুন পুঙ্গ বাঃ । 
দেবাশ্চ মুনয়ো নাগ। গন্ধন্বাগ্পরসাং গণাঃ ॥ 
সর্বেইপি বানরা লিঈঈমেকৈকং চক্রুরাদরাত। 
এবং বঃ কণিতং বিপ্রা যথা রামেণ ধীমতা | 
স্থাপিতং শিবালিঙ্গং বৈ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌ 1৮ 


তদনস্তর, ব্রন্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হইলে, প্রা মচঞ্জ 
নাগবিলের তীরে মণ্ডপ নিম্মীণ করিয়া, তাহাতে 
লিঙ্গের রক্ষার জন্য ভৈরব-মৃত্তির স্থাপনা করিলেন । এই 
লিঙ্গের দক্ষিণে পাব্বতী দেবী, পার্খে সুর্ধ্য ও চত্্র, 
পুরোভাগে বহিঃ প্রাচীদিকে শতত্রতু” আগ্রিকোণে 
আনল, দক্ষিণদিকে যম, নৈষ্তিকোণে নিষঞ্কতি, পশ্চিমে 
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বরুণ, বাধুকোণে বায়ু, উত্তরে ধনদ, ঈশ[নকোণে মহে- 
এর বিরাজ করিতেছেন এবং বিনায়ক কার্তিকেয় ও 
বীরভদ্র গাভৃতি গণনায়ক, যথাস্পানে অবস্থিত আছেন । 

অনম্থর রামনাথের বৈভব-বিষয়ক ইতিহ|ন শ্- 
চারি অধ্যায়ে বণিত | যথা১- শিঙ্গর' নামে পাণ্য- 
বংশীয় মধ্রাপুরীর রাজা কদাচিৎ ম্বগয়ায় গমনপূর্ব্রক 
গহন-বনে গুবেশ করিমা, পলাযিত ম্বগকে মার মার 
করিতে বিপিন বনে যাইয়া, পুত্রচিৎ বিপীনদেশে দরী- 
সপ্যনিবানী ব্যান্ত্রচম্মপর গাশান্ত নিয়ভমানন কোন 
মুনি ও তাহার পত্ীকে পূর হইতে ব্যান্ত্র ভাবিয়া বাণ- 
হারে বধ করিলে, মুনি-পজ্র জাঙ্গল অপর মুনিদিগের 
উপদেশে পিতৃমেধ করিয়া, দিশাম্মথরে অস্থি লইয়া, 
'হালস্ত' গমন করিলেন 1 তথা হইতে রাদেশ্লে যাহয়। 
মুনিপ্রোক্ত বিধানে রামেশখর ক্ষেত্রে পিহ অস্থি াপন 
করিয়া শ্রান্ধ করিলেন । তথায় নতবত্নর থাকিয়া, 
আব্দিক সমস্ত কার্য করিলেন, আাপ্দিকান্তে জাল দণ্প 
পিতাকে শঙ্খ, চক্র, গদাদ বিষুতচ/হ বিস্ানত দেখিলেন, 
তদনম্ভর সন্তই-হৃদয়ে আশ্রমে গ্রজ্যারত্ব হইলেন। এদিকে 
খষির। পাণ্যরাজ 'শঙ্কর' ভূপকে দেখিয়া কহিলেন, “রে 
মহামূর্খ ব্রাহ্মণঘাতক ! তুই শ্রীনহ ব্রন্গহত্যা করিয়াছিস্‌* 
শত প্রায়শ্চিত্তে তোর দেহশুদ্ধি হইবে না। হব্য- 
বাহনে শরীর ত্যাগ কর; তোর সহিত সন্ভাবণ 
করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শে” রে পাণ্যকুলপাংশল 
তুই আশ্রম হইতে বহিগত হ।' শঙ্গর ভুপ তাহা- 
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দিগের কথা শুনিয়া কহিল) “হে মুনিগণ ! ব্রহ্গহত্যা 
শান্তির জন্য এক্ষণেই আপনাদিগের নহ্নিধানে হব্য- 
বাহনে দেহত্যাগ করিব | অনম্তর রাজা মন্ত্রী প্রাভ- 
তকে মঙ্বোধন করিয়া কহিল, “এ পাপের অন্য শান্তি 
নাই, সত্বর কাষ্ঠ সংগ্রহ কর? আমি হব্যবাহনে পাপ 
দেহ পরিত্যাগ করি ॥। তদনস্তর তোমরা স্বর আমার 
পক্্রকে রাজ্যাভিষেক করিও ॥ তদনম্তর কাষ্ঠ নংগৃহীত 
হইলে? অগ্রি প্রজ্্লিত হইল । ভূপতি অগ্রিকে ও মুনি 
গণকে গুদক্ষিণ এবং নশস্গার ও উমাপতিকে ধ্যান 
করিয়া, ধৈর্যান্বিত হইয়া অগ্রনিতে পড়িবার উপক্রম 
করলে, মকলের শ্রুতিগোচরে ভৈরবনারদদে অশরী- 
বিণী-বাণী কহিল | যথা)-৪৮1।৭৭-৯১। 


"ভো শঙ্কর মহীপাল মানলং প্রবিশাধুনা। 
ৰঙ্গহত্যানিমিত্তং তে ভয়ে মাতৃন্মহামতে ॥ 
তবোপদেশং বক্ষ্যামি রহম্যং বেদসাম্মতম। 
শৃণুষাবহিতো রাজন্‌ মদ্রুক্তং ক্রিয়তাং ত্বয়া ॥ 
দাঁক্ষণান্থৃনিধেস্তারে গন্ধমাদনপর্বতে | 
রামসেতো। মহাপুণো মহাপাতকনাশন | 
রামগ্রতিষ্টিতং লিঙ্গং রামনাথং মহেশ্বরম্‌। 
সেবস্ব বর্ষমেকং ত্বং ব্রিকালং ভক্তিপুরর্ধকম্‌ ॥ 
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণং নমস্কারঞ্চ বৈ কুরু। 
মহাভিষেকঃ ক্রিরতাং রামনাথস্ত বে তয়! ॥ 
নৈবেদাং বিবিধং বাজন্‌ ক্রিয়তাঞ্চ দিনে দিনে। 
চন্দনাগরুকপূররৈ রামলিগং প্রপুজয় ॥ 
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ভারদ্বয়েন ভবোন হাজোন তৃভিমেচয়। 
প্রতাভঞ্চ গবাং ক্ষীরৈদ্বিভারপরিসন্মিটিতত | 
মধুদ্রোণেন তল্লিঙ্গং প্রতাহং স্বাপয় প্রভো। 
প্রঙ্যহং পায়সান্নেন নৈবেদ্যং কুরু ভূপতে ॥ 
প্রত্যহ তিলটৈলেন দীপাবাধনমাচর। 
এতেন তব রাজেন্দ্র রামনাথস্ত শূলিনঃ | 
জীহত্যা 1 ৰন্গহতা' চ তত্ক্ষণাদের নহি তঃ। 
দর্শনাদ্রামনাথস্তা ভ্রণহয। শতানি চ ॥ 
অমুতং ৰ্ষহত্যাণাং সরাপানাযুতং ভথা। 
র্ণস্ডেয়াযূত তং রাজন গুরু্পীগমনামৃতম । 
এত সংস্গদোষাংশ্চ বিনশ্যন্কি ক্ষণাদ্বিতো।। 
মভাপাতকতভুল্যানি ঘানি পাপানি মস্তি বৈ॥ 
তানি সর্বাণি নশ্যন্তি রামনাগস্ত সেবয়া। 
মহতী রামনাণস্ত সেবালভ্োত চেন্নণাম্‌ ॥ 
কিং গঙগয়! চ গধয়া প্রয়াগেণাধ্বরেণ বা ॥ 
তদশচ্ছ রামসেতৃং ত্বৎ রামনাথং ভজানিশম্‌। 
বিলম্বং মাকুর বিভো গমনে চ ত্বরাং কুব্ধ॥ 


তদনম্থর মুনিগণ তত্শ্রবণে রাজাকে সন্বর অশলিণী- 
বাণীর আজ্বা পালন করিতে আাদেশ করিলেন। শিক্কর' 
ভূপ শীন্ব গন্ধমাদনে আপিয়, রামেশ্বরের পূজা করি- 
লেন এবং নংবৎ্মর তথায় থাকিয়া ষোড়শোপচারে 
পূজ] ও অভিষেক করাইলেন। বংবত্রর পুজা সমা- 
পনান্তে শিঙ্কর' ভূপ রামেশবর দেবের শ্রুতিশ্রখকর জ্ত 
করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিক্ুত্তি প্রার্থনা করি- 
লেন। রাজার মুখহইতে নীলবন্ত্রধারিণী কুরা রক্তবর্ণ- 
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কেশা ব্রন্মহত্যা নির্গত হইল । রুদ্রদেবের শাদেশে 


১৬রব ত্রিশ্ুলাপাতে তাহাকে নিপাত করিল । তদনন্মর 
ভগবান রামেশ্র-ভূুপকে নম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
রাজন! তোমাকে আীহত্যা ও ব্রন্মহত্যাজনিত দো 
পরিত্যাগ করিয়াছে । এক্ষণে তুমি পাপবিধৌত হইয়। 
সদা হইয়াছ | আতঃপর রাজ্যে গত্তযারন্ হয়া, প্ন্ব 
বৎ রাজ্য প্রতিপালন কর | আমার গুনাদে তোমার 
নিশ্চলা ভক্তি থাকিবে, দেহান্জে পুনর্জন্ম হইবে না)? 
রাজা নীলকগ বিরুপাক্ষকে পুনঃ পুনঃ নমক্ষার করতঃ 
পরম গ্রীতিনহকারে সেনা পরির্ত হইয়া) হলাস্জ- 
পঁরিশোভিত পুরী গমন ও পুজ্রকে রাজ্য অপণ করিয়া, 
রামেশরে প্রত্যাবন্ভন করত তাহার সেবায় রত থাকিয়া 
দেহান্তে রামনাথের অক্ষয় বাযুজা পাইয়াছিলেন। 
তনন্তর নেতুবন্ধ যাত্রার ক্রম গ্াদত্ত হহতেছে। 
প্রথমতঃ রামেশ্বর মহাদেব ও রামের গ্রীত্যর্থ নিজের 
ক্ষমতানুনারে বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে, পরে 
ভল্ম অথবা! গোপীচন্দন দ্বারা নব্বাঙ্গে অনুলেপন করিবে, 
ললাটদ্দেশে ভম্ম ত্রিপুগুক অথবা গোপীচন্দনের উদ্ধী- 
পুণ্ড ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ মালা ধারণপুক্দক ভক্তিভাবে 
পুশ-তিল-জল হস্তে বিধি অনুসারে “সেতুবন্ধ যাত্রার 
সঙ্কল্প করিয়া মনে মনে অগ্রাক্ষর বা পঞ্থাক্ষর “নমঃ 
শিবায়” এই মন্ত্র জপ করত গৃহ হইতে যাত্রা করিবে । 
পথে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে । কাহারো 
পতি কারণ ন্বেও ক্রোধ করিবে না। নকল ইন্দ্রিয় 
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সংযন্ত রাখিবে, পাদুকা] ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। 
তাশ্থলঃ তৈল ও স্্রীনতনর্গ নর্থ ত্যাগ টা 
কেবল সব্ৰ্দা চিত্ত শুদ্ধ রাখিয়া ভ্রিসন্ধ্যায় নিত্যক্রিয়। 
*ধ্যাবন্দনাদি গায়ভ্রী-জপ করিবে । অবশিউ সময় 
গদয়ে সেই পরাত্বা রামকে স্মরণ করিবে । পথিমধ্যে 
যাত্রিগণের নহিত নিরর্থক বথা বাক্য না কহিযা বরৎ 
নে উদ্দেশে মাত্রা করা হহয়াছে সেই সেতুবন্ধ মাহাত্যে 
রামায়ণ বা অপরাপর পুরাণ পাঠ করিবে । কাহার 
নিকট হইতে কিঞ্চিংও বন্ত গ্রহণ করিবে না এবং 
আস্কোচিত শৌচাচার ছাড়িবে না। 

পথিমধো শিবপুজা, বিষুণপুজা বৈশ্বদেবের বলি- 
কম্ম, বেদপাঠ হোম অতিথি সৎকার ও তর্পাণাদি কম্ম। 
বিদেশে পথের অনুরূপ যতটা সমর্থ হইবে, দেই পরিমাণে 
কাঁরবে। যতি প্রভৃতি ভিক্ষদিগকে যথাশক্তি ভিক্ষা 
প্রদান করিবে । এবং শিব বিষুত গভৃতি দেবতাদিগের 

স্তাত্র পাঠ করিতে করিতে গমন করিবে । পথে হব্ধশ্্ 
তৎপর হইবেঃ নিষিদ্ধ কম্ম আচরণ করিবে না । এই সমস্ত 
নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক যে স্থান হইতে সেতুর আর্ত 
হইয়াছে তথান্র উপস্থিত হইরে । নেই বেতুমুলের 
ইতস্ততঃ সমুচিতরূপে পাষাণ খণ্ড স্থাপন করাই তথা- 
কার প্রথম কর্তব্য কম্ম। (পাষাণ দানের মন্ত্র প 
কহিব 1) অনন্তর মহানমুদ্রের আবাহনঃ নমক্কার ও আধ্য 
প্রদান পূর্বক স্রানাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত মনে মনে প্রার্থনা 
করিয়া মনে মনেই সমুদ্রের অনুমতি লইয়। সান 

১৩ 
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করিবে । পরে যথাক্রমে দেবতর্পণ খষিতর্পণ? মনুষ্য 
তর্পণ ও পিত্রার্দির তর্পণ করিবে আর অস্তরে নারায়ণের 
্জরণ করিবে । 
পাষাণ সংখ্যা যথা, নেতুবন্ধে সাতখণ্ড অশ্ততঃ 
একখণও্ড পাষাণ স্থাপন করিতেই হইবে, যেহেতু পাষাণ- 
খণ্ড স্থাপিত না করিলে ম্নানাদির কিছুই কল হইবে 
না । পাষাণ-দানের মক যথাঃ 
“পিপ্ললাদসমুৎ্পন্গে কতো লোকভয়ঙ্করে। 
পাষাণং তে ময়! দত্তমাহারার্৫থং প্রকল্প তাম্‌ ॥৮ 
পিপ্ললাদ-সমুৎপন্ সর্বলোকের ভয়প্রদ এই কাষ্যে 
আমি তোমাকে পাষাণও্ড প্রদান করিতেছি*ইহা তোমার 
অবয়ব বর্ধনের উপযোগী হউক 1% 
পান্সিধ্য মন্ত্র । যথা” 
“বিশ্বাচি ত্বং ঘ্বতাচি ত্বং বিশ্বধানে বিশাম্পতে। 
সানিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাস্তসি ॥৮ 


হে দেব! তুমি বিশ্বাচি (বিশ্বব্যাপী ) তুমি ঘ্ৃতাচি 
(যজ্ঞভুক্‌ ) তুমি এই বিশ্বের একমাত্র কারণ, তুমিই 
বিশাম্পতি (জীবের পতি) তুমি এই লবণ-সাগরে 
সন্নিহিত হও । 


নমস্কার মন্সর । যথা,- 
“নমন্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্চো হাপাম্পতে | 
নমে। হিরণ্যশূঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ ॥ 
সমুদ্রায় বযূনায় প্রোচ্চা্য প্রণমেত্ৃথ ॥% 


* এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থের প্রতি সন্দেহ রহিল। 
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হে ভগবনূ ! সমুদ্র হে বিষ্ণো ! তুমি এই জলরাশির 
অশীশ্বর, তুমি বিশ্বপালক, তুমি হিরণ্যশৃঙ্গ, তুমিই 
বিশ্বহ্থ তাবতী নদীর পতি, তোমাকে নমস্কার করি । 


অর্ধ্যমন্ত্র । যথা) 
“সর্বরত্বময়ং শ্রীমান্‌ সর্বরত্রাকরাকর। 
সব্বরত্ব প্রধানস্তবং গৃহাণার্থংং মহোদধে ॥৮ 
হে সমুদ্র ! তুমি জ্ঞানের আকর তুমি নিজে বিবিধ 
রত্বের উত্পত্ভির স্থান, এবং পৃথিবীতে আর আর যাব- 
তীয় রত্বের আকরও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । 
পুত্র সকলের মধ্যে যাহা অতি প্রধান স্ত্রীরত্ব লক্ষী, গজ- 
রত্ব এরাব, ও অশ্বরত্র উচ্চৈঃশ্রবা গ্রভৃত্তি তোমা 
হইতেই উতৎপন্ন। অতএব ছে দেব! আমি তোমাকে অন্য 
প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। 
অনুজ্ঞাপন মন্ত্র । যথা,__ 
“অশেষজগদাধারশঙ্খচক্রগদাধর। 
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুন্ম তীর্থানষে বণে ॥% 
হে দেব! তোমাতেই অবংখ্য অনংখ্য লোক অব- 
স্থিত রহিয়াছে । হছে শঙ্ধ চক্র গদাধারিন! তোমার 
তীর্থ নিচয় সেবনের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি গাদান 
কর। 


প্রার্থনামন্ত্র । যথা+_ 
“প্রাচ্যাং দ্রিশি চ স্ুগ্রীবং দক্ষিণস্যণং নলং স্মরেৎ। 
প্রতীচ্যাং মৈন্দনামানমুদীচ্যাং দ্বিবিদং তথ ॥ 


৮ 
ছি % 
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রামঞ্চ লক্ষ্মণ সীতামপি যশস্থিনীম্‌। 

অঙ্গদং বায়ুতনয়ং স্মরেন্মধ্যে বিভীষণম্‌ ॥ 
প্রথিবাযাং যানি তীর্থানি প্রাবিশংস্ত্বা মছোদধে । 
্নানস্ত মে ফলং দোহ সর্ধস্মাৎ ত্রাহি মাস্তম্ ॥৮ 


হে সাগর ! পূর্বদিকে আুগ্রীব দক্ষিণে নল) পশ্চিমে 
মৈন্দ, উত্তরে দ্বিবিদ, রাম১ লক্ষ্মণ, সীতা, অঙ্গদ, হনুমান 
ও বিশীষণকে মধ্যে চিন্ত। করিতেছিঃ এই লীমাবিশিষ্ু 
গথিবীর মধ্যগত যত তীর্থ ততসমুদয়ই আপনাকে অনু- 
গবিষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে দেই সকল তীথ 
স্নানের সংপুর্ণ ফল প্রদান কর, তুমি পুথিবীস্ক নকল 
জলের অধীর, অতএব সকল জলই যেন আমার 
হিতকর হয় । 

হিরণ্য শ্ঙ্গ এই ভুই মন্্দ্বারা নাভিপদ্ধে নারায়ণ 
্মরণ করিবে । আনাদি ক্রিয়ায় নারায়ণ স্মরণ করিলে 
তাহার ব্রহ্ষপদ প্রাপ্তি হয়, আর পুনজ্জন্ম হয় না; নল 
প্রকার নকল পাপেরই শ্রায়শ্চিত্তন্নরূপ দেতুবন্ধ স্থান 
জানিবে। স্সানাম্তর গ্রাহ্াদ, নারদ, ব্যান, অশ্বরীষ, 
শুকদেব প্রভৃতি বিষুণভক্তগণের স্মরণ করিবে । 


“বেদাদির্ষে। বেদবশিষ্ঠযোনিঃ সরিৎপতিঃ সাগররত্বযোনি2 | 
আগ্রশ্চ তেতেজ ইল! চ তেজে৷ রেতোধা বিষ্ুরমুতম্ত নাভি 
ইদান্তে অন্ঠাভিরশ্ত মানমন্ির্যাঃ কাশ্চ পিন্ধুং প্রবিশস্ত্যাপঃ | 
সর্পোজীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎ 1৮ 
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হে সমুদ্র! তুমি বেদেরও পূর্ব তোমা হইতেই 
নেদ ও বশিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি কল নদীর 
পর্তি এবং তুমিই অব্ রত্বের স্থান । আগ্রি তোমার 
তেজ, বিষু। তোমার বেত ধারণ করেন, তুমি অস্বন্তের 
নাভিদরূপ | অপরাপর নদনদীর সহিত তোমার আর 
তৃলনা কি দিন ততনমস্তই তোমার গর্ডে আলিয়া 
পতিত হয়| নর্প যেমন জীর্ণন্ক পরিত্যাগ করে, তক্প 
মামি তোমাতে ম্লান করিয়া শরীর হইতে পাপকে 
পরিত্যাগ করি । 

উক্ত মন্হোচ্চারণ করিয়া শিরোগজ্জনপুর্সক সমান 
করিয়া এবমুদ্রায় বমনায়” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সব্ৰ তীর্থ 
কূপ লমুদ্রকে নমক্ষার করিবে । “হ্বী নমুতরৌ? এই মন্ 
পাঠ করিয়া পুনধ্বার ম্লান করিবে | অনন্তর» হে দিবা 
কর ! ব্রহ্গাগুস্থিত যাবভীর় ভীর্থই তোমার করষ্গুই 
হইয়া থাকে, এই নত্যের মর্যাদা রক্ষার নিমিন্ত এই 
সেতুবদ্ধে আমাকে তীর্থমানের ফল গাদান কর। 
'প্রাচ্যাংদিশি চ শুগ্রীবৎত এই পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ 
করত তৃতীয়বার স্সান করিবে । যদি দেবীপত্তন তীর্থ 
পাব যাওয়া হয় তবে নেই নাগরের মধ্যেই মুক্তিগ্রদ 
'নবপাষাণ, নেতুতীর্ধে স্নান করিবে, তাহাতে আত্মধত 
পাপ নমপ্ত পৃরীভূত হহবে। 

যদি 'দর্ভশয়ন' নামক পথে নেতুবন্ধে যাইতে 
হয়, তবে তত্রত্য সমুদ্রে মুক্তিকামী হইয়া আন 
কারবে। 
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ভর্পশবিধি যথা) অনন্তর কুশহস্তে পিগ্লাদ, কবি, 
কণু, মগ» মন্যু, কালরাত্রি, বিদ্যা, গণেশ, বশিষ্ঠঃ বাম 
(দূর) পরাশর্, শিব, বাল্জীকি, নারদ? বালখিল্যাদিঘুনি। 
নন নীল, গবাক্ষ১ গবয়ও গন্ধমাদন, মেন্দঃ ছিবিদ) শরভ, 
পসভঃ সুষ্জীব। হনুমান বেদ, দর্শন, রাম, লক্ষ্মণ ও 
সতাকে সেই জেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তিলমিশ্র 
জলাগ্ুলি পরদদানরূপ তর্পণ করিবে | তন্মধো বিশেষ এই 
শিব, রাম ও লম্ক্বণাদির তর্পণবাক্যে শিবায় রামায়” এই 
রূপ চতুর্থ্যন্ত নামান্তক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । অথবা 
দ্বিতীয়ান্ত অর্থাৎ “শিব রামৎ ইত্যাদি রূপেও তর্পণ 
বাক্য হইতে পারে । তপণকাধ্য জলে থাকিরাই নমাধ] 
করিবে, বিনা তপণে শ্গানের ফল পাওয়া যাইবে না। 
এইবনূপে তপণ শেষ করিয়া নমস্কার করিয়া জল হইন্ডে 
উঠিয়া শুফবন্জ পরিবে। অনন্তর, যথাবিধি শ্রাদ্ধ 
করিবে এবং অনমর্ধেরা কেবলমাত্র তিলতগুল দারা 
পিও প্রদান করিবে, আর ধনশালিগণ ষডরসযুক্ত ব্যঞ্জ- 
নাদি দ্বারা শ্রা্দ করিবে, এবং গো, ভুমি ও তিলাদি 
দান করিবে। রামধনুক্ষোটি তীর্থেও সেতুমূলে এইরূপ 
পাষাণখণ্ড দান, স্ান ও তপণাদি করিবে। 

অনম্ভর, চক্ততীর্ধে যাইয়া স্ানাদি ক্রিয়া নমাপনান্তে 
সমুদ্রপতি নারাঁয়ণের মুন্বি দর্শন করিবে । পরে পশ্চিম 
পাথে যাইয়া ঘেই চক্রতীর্ঘের সমীপে “র্ডশয়' নামক 
দেব বিগ্রহ দর্শন করিবে। 

অনন্তর, কপিতীর্থে যাইয়া ক্ান করিবে । তথা 
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হইতে পীতাকুণ্ডে ততপরে প্ধণমোচন' তীর্থে যাইয়! 
স্কান করত রাম ও সীতার মূর্তির দর্শন, পুজা ও প্রণাম 
করিবে। 

অনন্তর, লক্ষ্মণ তীর্থে যাইয়া কণ্ঠ হইতে উপর ভাগ 
এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়। শরুত পাপনিচয় স্মরণ করিয়া 
ম্লান করিবে । ততৎ্পরে রামতীর্থে স্ান করিয়া দেবালয় 
দর্শনার্থে গমন করিবে, তথা হইতে পাপমোচন গঙ্গা, 
সমুনা, সাবিত্রী, সরন্তী, গায়জ্রী, হনুমান কৃণ্ড ও ত্রক্ম- 
₹গে সান করিবে । তাহার পরে সর্ধপাপ বিনাশক ও 
নরক-ক্রেশনাশক নাগকুণ্ডে স্নান করিবে | এই নাগকগ্ডে 
গঙ্গা প্রভৃতি সকল তীর্ঘই পাপীদিগের পাপশান্সির 
নমিত্ত নদা সন্নিহিত থাকে, নর্ধপ্রাণীর মঙ্গল কামনায় 
আনম্লাদি আষ্টনাগ এই তীর্থ খনন করিয়াছেন । তথা 
হইতে অগস্ত্যকুণ্ডে মাইয়া সান করিবে । 

আনন্তর, অগ্রিতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধ নিষ্পন্্ন করিবে 
৪ গো ভূমি, সর্ণ ও পান্যাদি যথাশক্তি দান করিয়া সর্ক 
পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে । 

তৎপরে চক্রতীর্ঘ প্রভৃত্তি যে নকল পাঁপহর তীর্থ 
বর্ণিত হইয়াছে। তাহার একটীও লঙ্ঘন না করিয়া ক্রমশঃ 
নকল তীর্থেই স্ানাদি ক্রিয়া করিবে; অথবা নিজের 
রুচি অনুসারে পূর্ধাপর ক্রম ছাড়িয়াও সকল তীর্থ 
সানা ক্রিয়ায় দোষ হইবে না। 

পরে রামেশ্বরালয়ে উপশ্থিত হইয়া! যথাবিধি তাহার 
অচ্চনা করিয়। সেতুমাধবে উপস্থিত হইবে, তথায় রাম, 
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লক্ষ্মণ? সীতা এবং হনুমান গ্ভৃতি প্রধান প্রাপান কপি- 
গণের প্রতিক্লতি দর্শন করিবে এবং মেই সেই তীর্থে 
মথাবিধি স্লানাদি করিয়া, রামেশ্বব শিব ও রামচন্দ্রকে 
প্রণাম করত পধনুক্ষোগি” তীর্থে গমন করিবৈ। তথায় 
মণারীতি পাষাণ খণ্ড দ্ানাদিঃ সান দান করিবে । অমর্থ 
লোকেরা ভূমি গো, বন্ত্রাদিও দান করিবে এবং তত্রতা 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যান্নলারে দ্রান করিবে । 

'আনন্ছর১ 'কোটিতীর্ধে উপন্থিত হইয়া মথাবিধি আন 
করত রাষেশ্বর মহাদেরকে প্রণাম করিয়া! শক্ত হইলে, 
ব্রা্ষণকে সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে, এবং নিজের নিত্তের 
প্রতি লোভ ন1। করিয়া, তিল, ধাম্য, গো, ভূমি, অন্ন, 
বস্ত্র প্রদান করিবে । অনন্তর, রামেশ্বর মহাদেবের 
মোডশোপচারে পুজা ও স্তবাদি পাঠ করিয়া) ভক্তি 
পুন্নক প্রণাম করিবে । মনে মনে রামেশ্বর মহাদেবের 
অনুমতি গ্রহণ করিয়া, পুনর্বার সেতুমাপবে গমনপুব্নক 
ম্থাশক্তি উপচারে পূজা এবং তাহার আনুজ্ঞা গ্রহণকরত 
সকীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইবে, এপধ্যন্তও পুক্বোক্ত 
নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। শস্থানে উপস্থিত হইগ্নাঃ উত্তম" 
রূপে বিবিধ রনে ব্রাহ্মগণ-ভোজন করাইবে। 

এক্ষণে সেতুবন্ধের মাহাস্স্য বণিত হইতেছে । নেতৃ- 
বন্ধে “ধনুক্ষোটি তীর্থে সান ও রামেশ্বর দর্শনে ভক্তি- 
পূর্বক তথায় তিন দিবস বাস করিলে, পুগুরীকপুরে 
দশ বসরকাল বাসের ফল হয় । “ও নমঃ শিবায়' এই 
ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তিপুক্ক অষ্ট্রোত্বর সহজ্র জপ করিলে; 
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শিবের সহিত নসাযুজারূপে মুক্তিলাভ হয় । মধ্যাঙ্জুনে 
কুক্তভঘোণে, মারুরে, শেতকাননে, হালাস্যে, গজারণো, 
বেদারণ্যে১ নৈমিষারণ্যে, শীপব্বতে, শ্রারঙ্গে, বিশ্ব্যা- 
চলে? চিদ্রন্বরে, বল্সীকে, শেষপকব্ৰতে, বরুণাচলে, দক্ষিণ 
কৈলাসে, ব্যেক্কটাচলে, কাধীপুরে, ব্রহ্মপুরে ও বৈদ্ি- 
নাথে এবং অপরাপর শিবতীর্ঘে কিংবা বিষ্লুতীর্ধে এক 
বত্সরকাল নিরন্তর বাপ করিলে যে পুণ্য হয়; মাঘমানে 
এই নেতুবন্ধে স্রান করিলেও মেই প্রণ্য হইবে । এই 
সেতুবন্ধ সম্বন্ধে শ্ুতিপ্রমাণ দেখাইতেছি । 

“দো নমুদ্রোপি এই একী মাতৃনমা হিতৈষিণীও 
নিত্যাঞ্রতি সেতুবন্ষের পুণাজনকত্ব বিষয় প্রমাণ করিয়া 
দিতেছে । এবং *অদোযদ্দার” এই দ্বিতীয়া শ্রুতি, 
“বিষ্োঃ কম্মাণি পর্যযন্তে” এই তৃতীয়া শআতি এবং 
“তদবিষ্ণো্ এই চতুথী আতি ও সেতুনন্ষের মাহায়্্য 
প্রকাশ করিতেছে । এইত হইল শ্রুতির কথা | ইতি- 
হান পুরাণ, ও স্থতি গ্রভৃত্তি শান্তর একবাক্য হইয়া 
মেতুবন্ষের মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি। 

চক্রগ্রহণে ও ন্তর্যযগ্রহণে নেতুবন্ষধে স্ীন করিলে, 
কাশীক্ষেত্রে দশবতৎনরকাল বাসদের ফললাভ এবং 
অনংখ্য অসংখ্য জন্মে যে সমস্ত পাপ অর্জিত হইয়াছে, 
তাহা সেতুবন্ধে ম্নানমাত্রই বিনই হইবে । সহজ অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ড হইবে । সৌরমাঘে অথবা চাক্দ্রমাদে 
স্র্ধ্য কিঞধিৎ উদ্দিত হইতেছে, এমন সময়ে আদুষ্ট 
সুপ্রান্নবশতঃ তিন দিন সেতৃবন্ধে সান করিলে; গঙ্গা 
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প্রভৃতি যাবতীয় তীর্থ স্নানের ফললাভ হইবে । আর 
পাচ দিন প্রত্যুষে স্নান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে । 

মাঘমাসে দশদিন ধনুক্ষোটিতে স্থান করিলে, 
চন্দ্রায়ণাদ্দি ব্রতানুষ্ঠান ও চারি বেদাধ্য়নের সম্পূর্ণ 
ফললাভ করিয়া, মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে । 
আর মাঘমাসে ধনুক্ষোটিতে এক পক্ষ স্নান করিলে, 
টবকৃঞ্ঠলাভ হইবে । ২০ দিন আনে শিবের সান্লিধ্য পঞ্চ- 
বিংশতি দিবস স্লানে স'বূপ্য এবং একমাস স্নান করিলে 
সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ হইবে । 

অতএব অবশ্যই মাঘমানে স্ুুষ্যোদয়ারস্তে লেতু" 
বন্ধে ম্লান করা কত্তব্য । চন্দ্রগ্রহণে, ন্ুধ্যগ্রহণে ও 
অন্দোদয়যোগে যেব্যক্তি সেতুবন্ধে সান করিবে, তাহার 
আর অত্যন্ত ক্লেশকর গর্ভবান করিতে হইবে না, 
তাহার ত্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইবে ও তাহার আর 
কোন প্রকার নরকের আশঙ্কা থাকিবে না। এই সেতু- 
বন্ধ স্নান বিবিধ সুখসম্পত্তির একমাত্র নিদান ও স্বর্গ 
দানের হেতু । চন্ত্রনূর্য্য গ্রহণে অগ্ধোদয়ে ও মহোদয়ে 
এই রামসেতুতে অবশ্থাই ম্নান কর্তব্য । 

ভগব্তী মীতাদেবীর অশ্রিপরীক্ষা যেস্থানে হইয়া- 
ছিলঃ সেই সীতাকুণ্ড দর্শনে ও তাহাতে স্নানে আর 
পুনর্জন্ম হয় না এবং ক্ষণমাত্রে জণহত্যার পাপ নষ্ট হয়।। 
শ্রীরাম ও রামক্ুত-সেতুবন্ধ তীর্থতুল্য জানিবে। গঙ্গা 

ও বিঞ্ু তুল্যই পদার্থ। অতএব হে গঙ্গে! হে বিষো ! 
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হে সেতো ! এই শব্জত্রয় উচ্চারণকরতঃ অপর ক্নানেও 
স্নান করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। 

অন্দোদয়যোগে নেতুবন্ধে স্নানানম্তর তৎসন্গিহিত 
গন্ধমাদন নামক পর্জতে পিভুলোকের উদ্দেশে সধপ- 
প্রমাণ পিও যে গুদান করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ 
চক্র ও শর্য্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। 
আর শমীপত্র গামাণে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিপুর্বক 
পিগুদান করিলে সেই পিগুদানের মহিমায় নরক- 
স্থিত পিতা নকল পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন 
করিবে এবং নগস্থ পিতা মুক্ত হইবে । 

নেতুবন্ধে, জ্রীপঘ্রনাতে, গোকর্ণ পর্ধতে ও পুরু- 
ষোত্বমক্ষেত্রের, মহাপাগর-্নানে কালাকালের অপেক্ষা 
নাই । শুক্র, মঙ্গল ও শনিবারে এক সেতুবন্ধ ব্যতীত 
পুক্রার্থী গৃহস্থগণ সাগরের অপর কোন স্থানেই স্নান 
করিবে না। যেব্যক্তি স্বৃত পিত্রাদির প্রেতক্রিয়া করে 
নাই এবং যাহার স্ত্রী আন্তঃসন্বা আছেঃ এই দুই ব্যক্তি 
নেতুবন্ধ ভিন্ন অন্যত্র সাগর মান করিবে না। 

সেতুবন্ধ স্নানে কালগুদ্দির অনাবশ্টক, তথায় নিত্য 
্লানোক্তবিধানে সান করাও প্রশস্ত । বাঁরতিথি ও 
নক্ষত্রাদির বিধিও নিষেধ অন্যান্য তীর্ধে জানিবে | এই 
নেতৃবন্ধে নজীব ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বান করিবে, 
স্বতব্যক্তির উদ্দেশ্যে সান করিবে না। পরন্ত কুশ- 
নিশ্মিত প্রাতিক্লতিকে তীর্ধোদকে নান করাইবে। কুশ 
গ্াতিকুতি স্থাপনের এই মন্ত্র । যথা,-- 
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“কুশোহসি ত্বং পবিত্রোহসি বিঞুন। বিধহঃ পুবা। 
ত্বয়ি ্নাতে স চক্নাতো যক্তৈতদ্গ্রান্থিৰন্ধনম্‌ ৮ 

হে প্রতিক্তে ! তুমি কুশ নিশ্মিত। অতএব তুমি 
পবিত্র, পুর্ষে জোমাকে ভগবান্‌ নালায়ণ ধারণ কলিয়া- 
ছিলেন, অতএব হে কুশ! যাহাকে মানসে উদ্দেশ্য 
করিয়া তোমার গ্রন্থি বঞ্ধন করা হইয়াছে, তোমার 
নানের দ্বারা তাহার সেতুবন্ধবুানের ফল হউক । 

প্রত্যেক পর্বতিথিতেই নকল স্থানে সাগর পুথা- 
গুদ, কিন্তু দেতুবন্ধে সিঙ্গুনাগরসঙ্গমে, গঙানাগরসঙগষে, 
গোকর্ণে ও পুরুষোভমেঃ, সাগর সনে পৰ্ধ হউক আর 
নাই হউক তাহার কোন বিচার করিবে নাঃ নিত্যই 
নান করিবে । এই কয়েক স্থান ব্যতিরেকে পর্ধর ভিন্ 
সময় মহাসাগর ম্পর্শ করিবে না। পুর্ষে প্রত্যাগমন- 
কালে দ্রেবগণ» পিতৃগ্রণ ও মুনিগণকে নাক্ষ্য করিয়া, 
সীতা ও লক্ষণের সহিত ভগবানূ শ্রীরামন্দ্র এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য এই সেতু তীর্থ 
প্রতিষ্ঠা করিলাম । অগ্য প্রাহথতি সেভুবন্ধে যে সান 
করিবে, আমার অনুকম্পায় তাহাদের আর পুন- 
কন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এইস্কানে “সেতুমাধব' 
নামক মহাবিষ্ নিগড়াবন্ধ থাকিয়া, সেতু রক্ষা করিতে: 
ছেন। 

দানের ব্যবস্থা যথাঃ-_মেতুবন্ধে দান করা কর্তব্য 
হইলেও যাহাকে তাহাকে দিবে না, কিন্তু যেত্রাঙ্গণ 
সদাচার(বশিষ্ট তপস্তান্িত, বেদ-বেদীন্তবিৎ) শিব বিষু 
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গ্রুভতি দেবোপাসক এবং পুরাণ ব্যাখ্যানে নমর্থ সেই 
গ্রারুত দানের পাত্র ও তাহাকেই দান করিবে । যদ্পি 
সেতৃবন্ধষে উক্ত আচারাম্বিত পাত্র ঘুর্ঘট হয়, তবে 
মম্পপক্ষে মনে মনে সতৎপাত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দান 
করত দেশে প্রত্যাগত হইয়া সেই উদ্ছিষ্ট পাত্রকে দান 
করিবে তথচি অধম পাত্রকে দান করিবে না। 

কিরূপ পাত্রকে দান করা উচিত, এতদ্বিময়ে একি 
ইঞ্কিহান প্রদত্ত হইতেছে । দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “হে গুরো ! আমি আপনার শিষ্য) অতএব 
জানিতে ইচ্ছা করি যে কিরূপ পাত্রকে দান করা 
উচিত্ত সাহা আপনি যথার্থরূপে বলুন ।' 

বশিষ্ঠ বলিলেন, যন্ত প্রকার দ্ানপাত্র আছে, 
তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণই শ্রেষ্ঠ বটে, কিস্ত 
যে ব্রাহ্মণ শ্ত্রান্রভোজন করেন নাই; যিনি বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত ধাহার শভ্যন্ত 
আছে, মিনি শিব বিধুঝ প্রভৃতি দেবোপবনা ও ব্ণাশ্রম- 
ধম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর, যিনি দরিদ্র ও ৰহু-কুটুম্বযুক্ত ) 
সেই ব্রাঙ্মণকে, বেদোক্ত আচারনিষ ব্রাঙ্ষণ হইতেও 
সৎপাত্র জানিবে । ত্রাহ্মণই প্ররুত দানের পাত্র, এরূপ 
পাত্রকে দান করিলেই ধর্ম, অভিলাষ পুর্ণ এবং চরমে 
মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে । পুণ্যস্থলে সৎ্পাত্রে সাধারণরূপে 
দান করা নিতান্ত ।শন্দিত । অভএব, পুণ্যক্ষেত্র তীর্থা- 
দিতে লৎপাত্রকে বিশেষদ্ূপে দান না করিলে, দশজন্ম 


ক্লকলান (কাকলান ), তিন জন্ম গর্দভ, ছুই জন্ম ভেক, 
১১ 
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এক জন্ম চণ্ডাল» ত্তৎপরে শ্দ্র, ততৎপরে বৈশ্য; তৎপরে 
ক্ষত্রিয় ও জর্ধবান্তে নানা রোগাবীর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় । যখন অসত্পাত্রে দান 
করায় বহুবিধ দোষ দেখা যায় ॥ এজন্য নত্পাত্রে দান 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে । অগত্যা নৎ- 
পাত্র লাভ না হইলে, মনে মনে কোনও এক সৎপাত্রকে 
লক্ষ্য করিয়া, সঙ্কল্প-জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিবে । 
যদি দৈবাৎ লেই উদ্দিষ্ট সৎপাত্র মরিয়া থাকে, তবে 
গ্রাদত্তবস্ত উদ্দি্ট পাত্রের পুজ্রকে সমর্পণ করিবে । যদি 
নেই উদ্দিষ্ট পাত্রের পুজ্রও মরিয়া থাকে, তবে গুাদত- 
বস্ত মহাদেবকে প্রদান করিবে, তবুও অধম পাত্রকে 
বিশেষতঃ তীর্ধে কখনই দান করিবে না ॥? 

মুণ্ডনাদির ব্যবস্থা যথা, কুম্তঘোণে, সেতুবন্ধে। 
গোকণে নেমিষারণ্যেই অযোধ্যায়ঃ দগুকারণ্যেঃ বিক্ু- 
পাক্ষে, ব্যঙ্কটেশ্বরে, শালগ্রামে, প্রয়াগে কাক্ধীতে। 
দ্বারকা১ মথুরা, জ্রীপঞ্মনাভ১, কাশী, সকল প্রণ্যনদী, 
সমুদ্র, ও ভাক্ষর পর্রত ইত্যাদি তীর্থে মুণ্ডন ও উপবান 
করিবে । লোভ ক্রমে বা ভ্রমে যেব্যক্তি মুণ্ডন ও উপ- 
বাম না করিয়া স্বখৃহে ফিরিয়া যায় সমস্ত পাপ তাহার 
সহিত গৃহে উপস্থিত হয় । গন্ধমাদন পর্বতে চক্রিশটী 
তীর্থ আছে, তশ্মধ্যে কেবল শ্রীলম্স্বণ-তীথেই মুগ্ডনের 
ব্যবস্থা আছে । শিবের এরূপ শাসন বাক্য আছে যে, 
লক্ষ্মণ-তীর্থের তীরে লোভবজ্জিত হইয়া কেবল মস্তক 
মাত্র মুণ্ডন করিয়া তথায় স্নান, দক্ষিণা ও লক্ষণের 
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শিপ দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে বিষমুক্ত হইয়া 
চরমে শিবপগ্রাপ্তি হইবে । 

আঞ্লোদয়ফোগে সানাদির ব্যবস্থা যথা)-- 

আক্দোদয়যোগ উপস্তিত হইলে মুক্তিগ্রদ সেতুবঙ্গে 
শ্ানপুর্বাক হীরাম, লক্ষণ, নীতা, রামেশ্বর শিব, সজীব 
প্রভৃতি বানর» দ্েবগণ। পিভৃগণ ও খধিগণকে ধ্যান- 
পুর্মক তর্পণ করিবে, তাহা হইলে নিজের দ্রারিদ্র্যপদোষ 
খত হয় । 

নেতুবদ্ধে “অদ্দোদয়” নামক লর্ণনিশ্রিত বিষুমূত্ি 
গ্রতিষ্টিত করিতে হইবে । তাহার আচ্চনা করিলে নারা- 
ঘ্ণ প্রীত হন। অপ্দোদয়যোগের ঘটক রবিবার প্রভৃতি 
প্রত্যেকের অর্ধ্যমন্ত্র । যথা, 


“দিবাকর নমস্তেহস্ত তেজোরাশে জগতৎপতে। 
অনভিিগোত্রনমুত্পন্ন লক্ষ্মীদেব্যাঃ সহোদর ॥ 
অর্থযং গৃভাণ ভগবন্‌ শুধাকৃম্ত নমোইস্ত্ব তে । 
বানতীপাত মভাযোগিন্‌ মহাপাতকনাশন ॥ 
সহশ্রবাহো সব্বায্মন্‌ গৃহাণার্ধ্যং নমোহস্ত তে। 
ভিথিনক্ষজবারাণামধীশ পরমেশ্বর ॥ 

মাসরূপ গৃহাণার্ধ্যং কালন্রপ নমোইস্ত তে ॥» 


হে দিবাকর! হে তেজোরাশে!। হে জগতী- 
নাথ! হে অভ্রিগোত্রজাত ! হে লম্্রী-সহোদর ! হে 
অম্বতাধার ! তোমাকে অধ্্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
কর, তোমাকে নমস্কার করি | হে ব্যতীপাত ! হে মহা- 
যোগিন! হে পাপনাশকারিনূ! হে নহঅভুজ ! হে নব্ধ- 
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ন্নরূপ ! তুমি আমার প্রদত্ত অর্থ্য গ্রহণ কর, তোমাকে 
নমস্কার করি | হে তিথি-নক্ষত্র-বারাধিপতে । হে কাল- 
রূপিন্‌ পরমেশ্বর ! হে মাঘমাস ! তুমি আমার পাদ 
অর্থ্য গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার করি। 

এই গ্রকার পৃথক পুথক্‌ মন্ত্র ছারা অর্ঘ্য প্রদান 
করিবে । নিজের সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান 
করিবে এবং চৌদ্দজন, বারোজন, আটজন, সাতঙ্ঞন, 
ভয়জন) অল্পক্ষে পাঁচজন ব্রাঙ্গণকে যথাশক্তি অস্ন- 
পানাদি দ্বার! পৃথক পুথক্‌ মন্ত্রপূর্বাক অর্চনা করিবে । 
গাথমতঃ নৃত্তন কাংস্যপাত্র অথবা কাণ্ঠনিশ্িত পাত্র 
ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবে, এপাত্র জলদ্বারা 
পরিপুণ করিয়া তৎনমীপে ফল» গুড় স্বৃতঃ তাশ্বল ও 
দ'ক্ষণা, যজ্ডোপবীঞ্ স্থাপিত করিয়৷ ব্রাহ্মণগণকে 
বুষ্তলাদদি অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দান করিবে এবৎ 
নমর্থ হইলে সবতনা বহুক্ষীরা গাভীও দান করিবে। 


নর যথা টিবি 


“শ্রবণক্ষে জগন্নাথ জন্মক্ষে তব কেশব। 

জন্ময়! দত্তমর্থিত্যস্তদক্ষয়মিহাস্ত্র তে ॥ 
নক্ষত্রাণামধিপতে দেবানামমুতপ্রদ | 

ত্রাহি মাং রোহিণীকাস্ত কলাশেষ নমোহস্ত্ব তে ॥ 
দীননাথ জগন্নাথ কালনাথ কপাকর। 
ত্বৎপাদপদ্মযুগলে ভক্তিরস্বচল! মম ॥ 

বাতীপাত নমন্তেইস্ত সোমস্যযাম্থত পরতে! | 
যদ্দানাদকতং কিঞ্চিওদক্ষয়মিহাস্ত তে ! 
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অথিনাং কল্পবুক্ষোইসি বাস্থদেব জনার্দন | 

মাসত্ব্ঘনকালেশ পাপং শময় মে হরে ॥” 

হে নারায়ণ! শ্রবণানক্ষত্রে অথবা জন্মনক্ষত্রে 
ব্বাক্ষণগণকে আমি যাহা দান করিতেছি, তাহা তোম়া- 
রই প্রীতির নিমিত্ত হউক | হে নক্ষত্রনাথ । হে দেব- 
গণের অস্বতপ্রদ ! হে রোহিণীকান্ত ! হে কলাশেষ। 
অর্থাৎ অমাকলা-বিশি& ! চন্দ্র। তোমাকে নস. 
ক্কার করি, আমাকে রক্ষা কর। হে দীননাথ ! হে 
জগতীপতে ! হে কালাধীশ্বর ! হে রূপাকর ন্ুষ্য ৷ 
আমার এই একমাত্র প্রার্থনা যেন তোমার পাদপঞ্স- 
যুগলে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে । হে ব্যতীপাত। 
হে চক্দ্রস্ধ্যোজ্ভৰ ! প্রভে। ! আমি তোমারই শ্রীত্যর্থে 
যেদানাদ করিয়াছি, তাহ] অবিনশ্বর হউক । হে 
নারায়ণ! তুমি তোমার মেবকদিগের সম্বন্ধে বল্প- 
তরু! হে জনার্দন! বাশ্দেব! তুমি মান খু ও 
অয়নের অধীশ্বর, তুমি আমার পাপ বিনষ্ট কর । 

পরে ব্রাঙ্গণদিগকে অচ্চনা করিয়া ফেবল হিরণ- 
শ্রাদ্ধ; বা আমতগুল শ্রাঙ্ধ, অথব। পক্কান্্ শ্রাদ্ধ করিবে। 
অনন্তর, পার্বণশ্রান্ধ করিবে । ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে 
পা। অতঃপর বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আচার্ধয পূজা লম্পহ্র 
করিয়া পুর্কোক্ত ন্বণণপ্রতিমা, ছত্র, গো ও চম্মপাদুকা 
তাহাকে প্রদান করিবে । নেতুবন্ধে এই প্রকার ব্রতা- 
চরণ করিলেই কর্তব্য কম্ম কত হইয়া যায় তাহার 
আর কিছুই করিবার অবশশিঞ্ থাকে না। অদ্ধোদর 
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উপচ্ডিত হইলে, ন্তস্থানেও উক্তরূপেই ব্রত আচরণ 
পরিনে | 
এক্ষণে, আমরা সেতুবন্ধতীর্থে যেয়ে বিষয় দুষ্টি- 
গোচর করিয়াছি, তাহার সর্াক্ষগড বিবরণ পাদান ক'র- 
তছি । আমরা যে বাচীতে ছিলাম, পাশ্বমূ-পোষ্টক্রাক 
সপারবারে, মারশীর্ষ শুক্র ভ্রয়েদশীতে লক্ষ দীপোত্সব 
দেখিতে আনিয়া, সেই বাদীর একাংশে অবস্থিতভি 
কারতেছিলেন। অতি প্রতুযুষে রকে তাহার নহিত 
সাক্ষাৎ হওয়ায় বাক্যালাপ করিয়া, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় 
জানিতে পারিলাম। তিনি পাগাদিথের কায্যকলাপ; 
তাহাদিগের পাবঞ্চনা) এঠতা ও পরে ৰলপ্রয়োগে 
আঅপহরণাদির বিষয় কহিয়া বলিলেন, “আপনারা পুথক 
আবামে আপিয়া ভাল করিয়াছেন । উহারা রাম" 
রতনপিজ্েকে (ম্যাজিষ্েট) বড়ই ভয় করে । আপনাকে 
তাহার বন্ধু বলিয়া জানিয়াছে, সুতরাং ততপূর করিতে 
পারিবে না? তবে মতক হওয়া আবশ্যক) তদনন্তর 
পুজার নিয়মার্দ এবং তাহার সম্পাদনের ব্যয়াদি 
|বশেষ করিয়া বলিয়া দেন। পরে পাগাজী গ্রাতঃস্ান 
৬ বিভুতি-অক্ষণ করতঃ শুদ হইয়া আ(নলেন। 
আমরাও কথায় কথায় তাহার প্রনুখাৎ রামেশ্বরের 
যাত্রা বিধি, তীর্ধের ও উপতীর্থের তালিকা সংগ্রহ করিঘা 
শইলাম | (ইহা পরে বলা হইবে 1) তদনশ্তর, আমাদের 
হাপয় অল্প এজন্য দুই দিবমের মধ্যে মমস্ত কাধ্য করিত্তে 
হইবে বলায় প্রত্যেক তীর্থে যে যে সময় লাগখিনেঃ 
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ভিনাব করিয়া তিনি কহিলেন, 'অষ্টাঙের কমে কিছুতেই 
হইতে পারে না|” তাহার হিসাব দেখিয়া, আপকাংখ 
বাদ দিয়া, দুই দ্িবনের মধ্যে কার্য উদ্ধার করিবার 
স্থির করিয়।, প্রথম পুণ্য শলক্ষ্ণণুণ্ডে আনিয়া সঙ্গল্প 
করণানন্তর পিতৃদেবের উদ্দেশে পি, পরে মুগডনকাধ্য, 
তাহার পর সস্ত্রীক তীথস্সান করিলাম এবং উর মচজ্জ- 
নুণ্ডে তদ্রুপ করিয়া, অপর কয়েকটি তীর্থ দন করত 
আাবানে প্রত্যারত্ত হইলাম | পুর্ধে তিন চারি দিবপের 
আত্যন্তিক ভমণ, গাজীর কষ্টে অনিদ্রা, অসময়েল 
শাহারাদির জন্য শরীর আবসম্ন হইয়াছিল । আহারান্ছে 
বিশ্রাম করিলেও, শরীরের গ্লানি পর না হওয়ায় 'অপ- 
রাহ্বে বিশেষ কিছু করিলাম না। পরে মধুরার 'ভ্রিঞণ- 
নহবন্ধনূভ্তি মঠের মহস্তের নহিত শাঙ্জালাপে অতিবাহিত 
কারিলাম | ঠিক বলিতে পারিলাম না, কি কারণে ডিও 
জজ আফনে এই দেবালয়ের আয় ব্যয়ের হিনাবমাইয়] 
থাকে | কিছুদিন হইপ, আর ব্যয়ের নম্বঞ্ধে কয়েকখাশি 
বেমামি পশ্র আসিলে, তদন্তে কম্মচারীদিগের উপর 
নন্দেহ হওয়ায় তাহাদিগকে নদ্পেও্ করিয়া নুতন 
কম্মচারী নিযুক্ত হর এবং মঠাধিপকে ম্যানেজানী 
দেওয়া হইয়াছে । অতএর, পাগুার-সম্গিধি ততৎকালে 
দেবালয় পারদরশ্শনে আনিয়াছিলেন এবং আমরা মে 
বাটাতে ছিলাম, তাহার পরবন্তী বাটিতে অবস্থিত্তি 
করিতেছিলেন। তিনি স্য়* ইংরাজি না জানিলেপ 
জজ সাহেবের নহিত ইংরাজিতে পত্রার্দ লিখিতে ও 
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হিসাব রাখিতে হয় । তাহার ইংরাজী দপ্তর ও দ্রাবিড়ী 
দণ্ডর দ্ুইই আছে। তাহার প্রধান কেরা ণ সুন্দর-রাম 
আহইয়ারের মহিত অনায়াসেই পরিচয় হইলে, তিনি 
পাগার-সন্িধির সহিত সাক্ষাতের সমম্ন স্থির করেন । 
পরে তাহার সহিত গমন করিয়া! মঠাধিকারীর নহিত 
অনেকক্ষণ শান্ত্রালাপ করিলাম। পরদিবন প্রাতে 
রামেশ্বরের আশপাশে তীর্থ নন্গর্শনে বহির্গত হইলাম ॥ 
পাগাজী আমাদিগের নমতিব্যাহারে থাকিয়া, নঙ্গল, 
স্পর্শমান ও তর্পণ করাইয়া ছিলেন। অধিকাংশ তীর্থ ই 
দ্র জলাশয় বা কুপমাত্র । 

১। আমরা গুগ্রীবতীর্ধের ( ইহা উপতীর্ধের অষ্টম 
সংখ্যক) তীরে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে সুগ্রীব-প্রতিষ্ঠিত 
সুগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলাম । ইহা দেতুমাহাস্ত্যোজ 
একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্ের অন্যতম | ঞ্চ 

২। তথা হইতে ন্যুনাধিক এক চতুর্থ মাইল (অদ্ধ- 
পোয়া) দরে অঙ্গদতীর্ঘ। ইহা উপতীধথের দ্বাদশ নংখ্যক। 
উহার তীরে ক্ষুদ্র মান্দর মধ্যে অঙ্গদ-গ্রতিষ্িত অর্দদেখর 
লিঙ্গ । ইহাও প্রধান একাদশ লিঙ্গের অন্যতম | 

৩। এই অঙ্গদতীর্থের সন্নিকটে একটি ক্ষুপ্র মন্দিরে 
মারুতীশ্বর । ইহা ৮নংখ্যক তীর্ধের তীরস্থ মারুতীগ্র 
হইতে বিভিন্ন । 


পা 


* একাদশ-আষ্ট-লিঙগ য্থা,--১ রামেশ্বর | ২ মারুতিষ্বর | ৩ জানকীম্থবর | 
৪ লক্ষ্ৰণেম্বর । ৫ সুশ্রীবেশ্বর । ৬ নলেম্বর। ৭ অঙ্গপেশ্বর। ৮ নীলেম্বর। 
* দান্দুবল্িঙ্গ । ১* বিভীষণেশ্বর | ১১ ইজ্জাদি দেৰ্গণকৃত লিঙ্গ । 


রামেশ্বর | ১২৯ 


৪ | জাম্বৃতীর্থ। ইহার উল্লেখ সেতুমাহাস্ম্যে ৪১ 
অধ্যায়ে না থাকিলেও, জান্ব্মান-প্রতিষ্টিত লিঙ্গের 
উল্সেখ ৪৪ অধ্যায়ে দৃষ্ট হইল । উহাও একাদশ শ্রেষ্ঠ 
লিঙ্গের অন্যতম । 

৫ | নলতীর্ঘথ। ইহ] উপতীর্ধের নবম সংখ্যক | 
উহার তীরে নলেশ্বর লিঙ্গ প্রতিত রহিয়াছে । উহাও 
একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের অন্যতম | 

৬। নীলতীর্থ। ইহা উপতীর্ধের দশম সংখ্যক । 
ইহার ভীরে নীল-গাতিষ্ঠিত লিঙ্গ রহিয়াছে । ইহাও 
একাদশ মহালিঙ্গের অস্যতর | 

৭| পর্বতগঙ্গা | চতুর্বিংশতি বৎসর পূর্ষধে অমর- 
দান নামে কোন ঞ্বৈঝব উত্তরদেশ হইতে আসিয়া, 
এই স্থানেবান করিতেছেন । তিনি একটী কুপ খনন 
করিয়া বাধাহয়াছেন। হহার নামই পৰ্ধতগঙ্গী হইয়াছে । 
পাগ্ডারা উহা তীর্থ বলিয়া দেখাইয়া থাকেন ॥ তবে 
পূর্বোক্ত করেকটি তীর্থ অপেক্ষা ইহ রহত্তর ও উহার 
জ্রল সুমিষ্ট । উহা অবশ্য সেতুমাহাকস্ট্যোলিখিত তীর্থ নহে। 

৮1 অনম্ভর আমরা রামনাদ রাজাদ্দিগের পরান 
বাণী সন্দর্শন করিলাম, অমরদানক্লুত তাহার নিকট 
পর্তগঙ্গা-প্রতিমৃত্তি বিদ্যমান । 

৯। একটি উচ্চ জমির উপর পার্বতী ও পরমে- 
শ্বরের মৃত্তি স্থাপিত রহিরাছে। উক্ত ভূখণ্ড গঞ্চমাদন 
পর্দধত নামে অভিহিত ॥ নেতুমাহাস্ব্যোক্ত গঞ্ঈমাদন 
পাশ্ষম হইতে রামেশ্বর পধ্যন্ত বিস্তত হইলেও; ইহাকেই 


১৪০ তীর্ঘদর্শন। 


গর্ধানাদন বলিয়া দেখান হয়| এই স্থানে পিগুদান 
কারতে হয়। 

১০। অমরদাস-গ্রতিষ্ঠিত হনৃমানজীর মন্দির এবং 
উহার সম্মুখে বাল-অঙ্গদেএরের মান্দির । 

১১। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর রামঝর্কা । 
পাহাডটী সমুদ্র নমতল হইতে প্রায় ১০০ফুট উচ্চ হইবে। 
ভাহার উপর একটি দ্বিতল মন্দির আছে । মন্দিরের 
উপরিভাগ হইতে চতুদ্দিগের ট্ুশ্য বছুদরব্যাপী অতি 
মনোহর » তথায় সর্ধদা শীতল বারু বহিতেছে । নিস" 
তলস্থ মকঝ্োপরি শ্রারামচন্দরের পাদুকা রহিয়াছে | 
অঙ্চটক, এই স্থানে আমাদিগের হইয়া অঙ্টোত্তর শত 
অচ্চনাদি করিয়(ছিলেন। তিনি কহিলেন, এই তীর্থ অতি 
প্রানদ্ধ। তথায় ্ীরামচন্দ্রের যথাবিধানে পুজাদি 
কারয়া, ত্রাঙ্মণসম্ভপণ কর।হলে, অপুজক ও গুণবাশ্‌ 
পুজ্র লাভ করিয়া থাকে । 

১২। পাগুবতীর্থ। ইহ! নিন্ম জমিতে অবস্থিত | 
ইহ উপতীর্ধের ৬ নংখ্যক তীর্থ । পর্ধপাগুবগণ পঞ্চ" 
তীর্থ খনন করিয়া, দ শ্স নাম দিয়াছিলেন । এক্ষণে ইহ 
ওটি ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র । ধম্মতীর্ধের তীরে একটি ক্ষুদ্র 
লিঙ্গ আছে, উহ] ধম্মরাজ-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাগুবের 
নামে অভিহিত । 

১৩। তদনম্তর আমর রূহত ব্রন্মকুণ্ডে আদিলাম, 
ইহ] চতুর্বিংশতি শ্রেষ্ঠ তীর্থের মপ্যে ৭ম সংখ্যক । ইহার 
পশ্চিম তীরে একী পুরাতন মণ্ডপ আছে । শুনিলাম 


রামেশর ১৩০ 


লামেশ্বর-্দেব নবরাত্রে এ মণ্ডপে 'গানেন। হদটি নষা- 
যুক্ত জলে পুর্ণ ছিল, হৃদের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ 
হট ইল | পাগাজী কহিলেন, উক্ত মগ্ডপের নিকটে 
রী স্ৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহাই ত্রহ্মকুণ্ডের 
ভুতি। | 

১৪। ব্রক্গ*ণ্ডের দক্ষিণপার্ধে দ্রৌপদী নামে ক্ষত 
জলাশয় । ইহার নামোলেখ সেতমাহাত্ট্যে নাই । 

১৫1] তদনম্থর আমরা দ্রকালীদেবীর মন্দিরে 
আসিয়া দেখিলাম মন্দিরগি তি পুরাতনঃ নপ্ত প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত; চুর্-প্রস্তরে ( লাইনূস্-ষ্টোনে ) নিশ্মিত 
স্থানে স্থানে লোণা লাগিয়াছে ; লম্মুখে দুই দ্বারপালের 
আষণমৃত্তি ও ১০৮ বাহনের পুজ মুষ্ত। মুলস্থানে গমন 
করিয়া দেখিলাম, মুন্ুটী অষ্টত্তুজা মহিষমদ্দিনী, মহিষ+ 
নধপী অসুর পদতলে রহিয়াছে । পঙ্জারী, ব্রাহ্মণ নহে, 
গরবজাতি | দেনীর পুজা বামাচার মতে হইয়া থাকে! 
মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগ-বলি হয়ঃ উৎসবের ময় মহিষ 
বলি হয়। নিত্যপূজায় পশু-হনন হয় না ষাম্নাদিক 
ধ্বজারোহণ উতৎনবের ময় পাক্বৰতী ও মহেশ্বরের মুক্তি 
এখানে আইসে, তৎ্কালে ব্রাহ্মণে অভিষেক করিয়া 
থাকে । পুর্কসে ভদ্রকালীর উৎসব অন্তি সমারোহে হইত। 

১৬ । তদনভ্তর, হনুমান্-কুণ্ডে আনিলাম ॥ ইহা] 
সেতুমাহাত্য্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্ধের অষ্টম নংখ্যক | এইটি 
চতুক্ষোণারুতি, ইহার চারিদিকে প্রস্তরে কাধান। 
ইহা অন্ত পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। ইহার তীরে ক্ষুদ্র 


টি 


বা) রত) 


টি খে 


টিটি তীর্থদর্শন | 


মন্দিরে হনূযানজজী কর্তুক কৈলান হইতে আনীত লাঙ্গলা- 
ক্ষিত লিঙ্গ রহিয়াছেন, শর্থাৎ একটি প্রক্তারে হনুমান্মৃদ্ঠি 
ও সাহার লাঙ্গলে একটি বোটটন্ত লিঙ্গ দুষ্ট হইল । ইহা 
নেতুস্থ একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের শন্যত্তম । 

১৭। তদনন্ভর, "্গগস্ত্যণ্টীর্থে আনিলাম 1 ইহা 
সেতৃমাহাস্ত্যের শ্রেষ্ট ভীর্থের নবম সংখ্যক । এই তীর্থ- 
পক্ষরিণী প্রস্তরে বাধান। ইহার তীরে অগস্ভোশর নামে 
লিঙ্গ স্থাপিত । 

১৮1 তদনম্ভর লঙ্ষ্্রীত্ীর্ঘ। ইহা সেতমাহাক্ক্যোক 
শ্রেষ্ঠ তীর্থেদ ত্রয়োদশ নংখ্যক। ইহা অবশ্য নমুদ্রের 
একটি ঘাট মাত্র । 

১৯। তদনম্ভর অগ্রিতীর্থে মআমিলাম, ইহা সেতৃ- 
গাহাস্তযোক্ত চতুর্দশ তীর্ঘ। ইহাও একী সাগরস্কানের 
ঘাট মাত্র । এই স্থানে বৈদেহীর অগ্রিপরীক্ষা হইয়া- 
ছিল ও এই স্থানে অগ্রিদেব আবিভূত হইয়াছিলেন । 
আমরা এই তীর্ধে সঙ্কল্পূর্বক ন্বরুত স্নান করিয়া, তর্পণ 
ও পিগু প্রদান করিলাম । ঘাটের উপর হনৃমান্জীর ও 
মহাকালীর মন্দিরদ্ধর গুতিষ্টিত আছে। এই মৃত্রদ্বয়ের 
বিষন সেতুমাহাক্বো কথিত নাই । তথা হইতে সিক্তবস্ত্রে 
মন্দ্রপ্রাগণে আনিলাম । গ্রাঙ্গগ মধ্যে অনেকগুলি 
কূপ আছে, সকল গুলিই মহাতীর্থ। ক্রমে তাহাদিগের 
নাম দত্ত হইতেছে। 

২০ । মহালক্ষ্মী তীর্ঘ। পাণ্ডার প্রানুখাৎ জানিলাম, 
বলরাম, কৃষ্ণ ও পঞ্চ-পাগুবেরা তথায় ম্লান করিয়া- 


বামেশ্র।। . ২) 


হুলন। উভার পুর্দদিকে লক্ষী মহালম্ট্রী ও পাখদেোশে 

“ার্কতী, রি শুলাশোি শবে শত টা নদে বিরজঙগান ঠা7চিচা | 

২১1 তদনন্ল। গায়ভ্রী-তীর্ঘে ও সালিহ 
পূ 


হাসলাম । ইস্াউপতভীথের তান্তগত তয় ও ঘর্থ নখ্যক। 


২২1 পেতুমাধন তীর্থ । ইহা দীঘপ্রান্তে ৮০ ফট 
পৃ £ ন্‌ 


হইব | চউদদিক প্রান্তরে বাধান, ঈঠার অলি মন্দির 
2 0 ভি আছে। ইহার রস্ান্ত গর্জে 


২৪) তদনন্তর। শামা ব্রক্মহন্যা-বিমোচন তীর্ধে 
সলাম 1 ইহা ভপত থের পঞ্চদশ মখ্যক 1 হই 
পন জ্রীরামচন্দ্রকে ত্রঙ্গাহন্যা পরিত্যাগ করিয়াছিল) 

৯১৩ একটি ক্ষুদ্র কাপান বুপ। 
৫ 


শামিল 
উ 


০ 


| তদনন্্র ঘনুনা। গঙ্গা ও গঘাতীর্থ অন্দর্শন 
₹রি। ইহা নেতুমাহাক্্যোক্ত আগ্টাদশ, উনবিংশ এবং 
বশ নংখ্যক। ইহা একটী ক্ষদ্র কাধান কুপ্মাত্র | 

১২ 


শত 


১৪৪ তীর্ঘদর্শন। 


২৯। তদনম্তর। একী মহলে ভিনটী পপ দুষ্ট হইল । 
ইচ্গাদের মধ্যে একগির নাম শঙ্থতীর্থ উহা সেতুমাহাজ্যোক 
শ্রেশ্ত তীর্থের সপ্তদশ নংখ্যক । অপর দুইটির নাম চঙ্জ- 
ভীর্ঘ ও স্তর্্যতীর্ঘ। ইহাদের উল্লেখ দেতুমাহাক্ল্যে দেখি 
মাহ । 

২৭ । তদনম্ভর একটি শঙ্করতীর্থ নামে কুপ ছৃষ্ 
হইল | শুনিলাম শঙ্গরভপ উহা খনন করিয়াছিলেন । 

২৮। তদনম্র, দ্বিতীয় চক্রত্রীর্থ । ইহ] সেতুমাহা; 
ঝ্যোক্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থের পঞ্চদশ নংখ্যক । ইছাও বাধার 
কুপমাত্র। 

২৯। শিবতীর্থ। ইহা সেতুমাহাস্ব্যোক্ত শ্রে্ 
ভীর্থের ষ্ঠদশ সংখ্যক ও একটি ক্ষুদ্র কুপ মাত্র 

৩০ | তদনম্্র, দাধ্যাম্বত তীর্ঘ' দু হইল । উহ: 
সেতুমাহাত্াক্ত দ্বাবিংশ নংখ্যক। উহাও একটি 
কুপমাত্র | 

তদনন্তর, রামেশ্বর দেবের গঙ্গোদকাভিষেক, 
জলাভিষেক ও ফোডশোপচারে পুজার জন্য নিগ্দারিত 
মল্য গ্রদান করিলাম । গঙ্গাদেবীর পুজা) অভিষেক 
ও সস্তিপাঠাদি করাইয়া, থা সময়ে দেবালয়ে যাইয়", 
পাব্বতীদেবীর, বিশ্বেশ্বরেরঙ্গ ও রামেশ্বরের পুথক 
প্থক্‌ অভিষেক ও যোড়শোপচাপে পুজা করিয়া 
আহারাস্ছে মন্দির পন্দর্শনে গমন করিলাম 1 এতাব্হ 


*. দক্ষিণ প্রদেশে প্রথমত; দেবীর পুজা ও তৎপরে দেবের পূজা! হহহ 
ষা্‌ক। 


রামেশবর। ৬০৫ 


কাল আমরা তীর্থসন্দর্নাদিতে ব্যাপৃত্ত ছিলাম বিশেষ 
কপে মন্দির দর্শনে অবকাশ পাই নাই । তিজ্জন্) 
হদ্বিময়ে কোন কথাই বলি নাই । এক্ষণে দেবালয়ের 
চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে যে 
উচ্চ প্রাকার, তাহ] দীর্ধে ১০০০ ফুট ও গ্রাস্থে ৬৮৭ ফুট, 
চারিদিকে চারিটি প্রবেশখ্বানঃ পশ্চিম দিকের প্রবেশ 
দার ১০০ ফুট উচ্চ । লোকপ্রবাদ্দ এই যে, নিংহপ 
হীপের অন্তর্গত “কাগ্ডির বরশক্র' রাজ নিংহল হইতে 
প্রস্তর আনাইয়া, মুল-মন্দির নিশ্মাণ করেন। মধুরার 
নায়ক রাজাগণ ভিতরের প্রাকার নিম্মাণ করেন। 
পামনাদের সেতৃপতিরা বহির্ভাগের বহৎ মণ্ডপ নিশ্মাণ 
করেন । এ মণ্ডপ ধুনর প্রস্তরে নিশ্মিত হইয়াছে । উঠ 
কমজোরিঃ সামুদ্রিক বারুপ্রভাবে ক্ষরপ্রাপ্ত হইতেছে। 
সেকযেক বৎ্নর পরি] মগুপ নিশ্মিত হয়, মেতুপতি- 
দিগের রাজ্যের সীমানায় যে মকল বন্দর ছিল, ভাহার 
মস্ত আয় মন্দির নিম্ধাণে প্রদত্ত হইত। গ্াকারের 
তোরণ দ্বারে ** ফুট পরিমিত প্রস্তর খণ্ড দরজার 
বাজু ও গোবরাটে লাগান হইয়াছে । এই দেবালয়ে 
দ্রাবিড়ী গঠনপ্রণালীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়। যায় । 
আচ্চান্য দেবালয়ের হ্যায় ক্রমে ক্রমে অবয়ব বৃদ্ধি না 
হইনা চতুন্দিক ভাবিয়া চিভিয়া দেবালয়ের সমস্ত নক্সা 
একত্রে শ্থিরীরুত হইলে বোধ হয় সমস্ত এক সময়ে 
নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই । ইহার বহিঃ 
পাকার ২০ ফুট উচ্চ তাহাতে চারিটি খোণুর । পশ্চিম 


১০৬ তীর্থদর্শন | 


দিকের গোপুরটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে, পর ৩টি অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় আছে । প্রকাণ্ড বারাণ্ড এই দেবালয়ের প্রধান 
গৌরনের সাশগ্ী । এই দেবালয়ের বারাণ্ডা ৭০৭ ফুট 
দীর্ঘ ও ২০০ ফুট প্রশস্ত। দৈথ্যে স্মস্তই খোলা, প্রান্তে বা 
পরিসরদিকে স্তন্ডেন উপর ছাদ । ২০ হইন্তে ৩০ ফুট 
স্তর স্তন্তশ্রেণি এবং ছাদ মেজে হইতে ৩০ ফুট উচ্ছে 
শুঞ্টোপরি অবস্থিত । এগানকার জ্তন্ডের কার্য চিদ- 
সরের পাব্বতী-মহেএরের কনকমভার স্তশ্গের কাবা 
তপক্ষা কোন আবশে হীন নহে । প্রত্যেক জুন্তে নান।- 
বধ দেব দেলীর ও. বাঙজাদিগের সম্পূর্ণ মস্তি ক্ষোদত 
রহিয়াছে, এরূপ উতরুষ্গ কাষ্য দক্ষিণদেশের তক্স মন্দি- 
[রই ই হয়। গর্ভ গুহের সম্মুখে যে বারাণ্ডা আনয়াছে। 
তাহার এক দিকে রামনাদ রাজাদিগের মৃত্তি রি 
যাছে। পুরাতস্ববিদগণ অনুমান করেন মে দপগ্ডদশ 
শতাপীর প্রারন্ডে অথবা ষষ্টদশ শতান্পীর শেষ ভাগে 
ন্ঠবতত ষে লময়ে পেরুমল নাযক মপ্রার শুন্দরেশ্বর- 
মন্দিরের গ্ুনঃ অংক্ষার ও রঙ্গি করিতেছিলেন, সেতু, 
পতিরাও ততৎ সময়ে এই মন্দিরের বৃহৎ বারাগডা, মণ্ডপ 
ও পাকার নিম্জাণ করিয়া খাকিবেন | ইহার নিম্মাণ- 
কার্ষো অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়া থাকিবে । গে 
যাহা হউক আমরা এরূপ ব্লহৎ মন্দির অন্য কৃত্রাপি দন 
করি নাই । বলা ৰাহুল্য মন্দিরের চারিদিক পরিদশন 
কারতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম | 

আমরা দুইবার রামেশ্বর দেবদর্শন করিয়াছিলাম, 


রামেশ্বর | ১৩৭ 


পরে আর একবার দর্শনের অভিপ্রায়ে নায়াঙ্ছে গুনরার 
দেবালয়ে আনিয়া দেবের অগ্টোতুর শত নাম অচ্চনা 
করি | যাত্রীমাত্রেই চিরপ্রথানুনারে অন্ততঃ তিনবান 
দেব দর্শন করিবে । সেতৃপাতির নম্মান জন্য এ দিবন 
দীপোত্নব হইয়াছিল । তাহা নন্দর্শন করিয়া পাগ্াজাীর 
নিকট বিদায় হইয়াছিলাম । পাগ্াজ্জী এ পধ্যন্ত আমা- 
দিখকে বিশেষ পীডন করিতে নমর্থ হন নাই; কিন্ত, 
»যোগ পাইয়া বিদায় গ্রহণের অময়ে নফল দিবার ছল- 
নায় হস্তে জল দিয়া গাডনের যথে চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
এমন কিঃ অত্যাচারে কুক হইতে হইরাছিল। পাঠক- 
বর্গের অবগতির জন্থ বলা আবশ্যক যে পাগাদিগের 
আধিপত্য দেবালয়ের বৃহির্ভাগস্থ তীর্থাদি-কার্ধ্য করি- 
বার লময়, রামের দেবের অভিষেকাদিতে তাহা- 
দিগের কোন আধিপত্য নাই । যে অবাধ জজ্জের নিকট 
আয় বায়ের হিনাব নাইতেছে, তখন হইতেই দেবালয়ের 
পুজার মুল্য নিদ্দি হইরাছে, উভয়বিধ অভিষেক ও 
ফোডশোপচারে পুজার মূল্য ৫॥* টাকা, অষ্োত্ভর শত 
নামাচ্চনার মুল্য 1/০ আনা, নহজ্ম নাম চ্চনার মুল্য ১. 
টাকা, গ্রাত্যেক নারিকেল উপহার ও কপুরালোকে 
দেবদশনের দক্ষিণা /*আনা নির্দিষ্ট আছে। প্রাতঃকাল 
হইতে কার্কুন আপন দপ্তরে থাকিয়া, মূল্য গ্রহণপুর্বক 
ঘাত্রীদিগকে রনিদ প্রদান করিয়া থাকে । ৫॥০ টাকার 
ভিতর পুজার দ্রব্য, অভিষেকের দ্রব্য ও ভোগদ্রব্য 
হত্যা নমস্তই মন্দির হইতে প্রদত্ত হয়? যাত্রীদিগকে 


১৩৮ তীর্থদর্শন। 


কিছুই করিতে হয় না। যাতীরা সাধারণতঃ গঙ্গাক্ষল 
ঈণা আইনে । কিন্তু, যাহারা গঙ্গাজল লইয়া না আইনে, 
তাহারা আর এক টাকা বেশী দিলেই দেবান্য়ের 
ভাণ্ডার হইতে একশিশি গঙ্গাজল পাহয়া খাকে । পূজার 
আয়োজন হইলে, দেবাশয়ের কোন ব্যক্তি খাত্রীদিগকে 
সংবাদ দেয়। যাত্রীগণ তথায় আমিলে, আঙ্চক তাহার 
গুতিনিধি হইয়া, যথাক্রমে পান্ধতী? বিশ্বেশ্বর ও রামে- 
শ্বরদেবের অতিষেক করিয়া, যোডশোপচারে পুজা, 
পক্কান্ত্রের ভোগ গুাদান ও কপুরালোকে আরতি করিণা 
মন্রপুষ্পঞ্রদানে পুজা সম্পন্ন করেন। আ' ভিষেকের নময়ে 
অপর তিনটি ব্রাহ্মণ ততৎকালোচিত “ননকং চমক 
আদি বেদগান করিতে থাকে । অচ্চকেরা মানিক 
বেতনভোগী । অতএব তাহারা জোর করিয়া, একটি 
কপদ্ধক পাইতে পারেন না । নির্দিষ্ট মুল্যের ভিতর 
তাহাদিগের দাক্ষণালওয়া হইয়ীছে। 

অনেকে এরূপ ভাবিতে পারেন, যদ্দি পুজার মূল্য 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তবে যাত্রী পীড়নের নুবিধা কোথায় । 
এতদ্বিষয়ে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক | যাত্রী আলি- 
লেই পাগানুচরেরা পাণ্ডার বাটীতে লইয়। গিয়া, সযত্তে 
সেবা শুশ্রাা করিয়া থাকে । পাগ্ডার পদপুজা ও 
পাগু!দশনী দেওয়াইতে পারিলেই, তাহারা একপ্রকার 
নিশ্চিন্ত হয় । তখন পাগাজী যাত্রীকে দেব সন্দর্শনে 
দেবালয়ে লইয়া যান, তখনও বিশেষ কিছু পীড়ন হয় 
নাই। পরদিবন শ্রীলক্ষ্ষশবুণ্ডের কাধ্যে প্রথম পীড়ন 


রামের | ১৩১৯ 


আরশ্ত হয় । গুত্যেক তীর্ধে, তীর্ধঘদর্শনী, প্রদ্মদ্, কুচ্ছ,- 
গ্রায়শ্চিত্ত, গোদান, ভূমিদান ও পাধারণ স্সান দক্ষিণাদি 
( যাত্রিক বিধি দেখ) হিনাবে লইবার যথেষ্ট চেষ্টা 
হইয়া থাকে । একে একে নমস্তু তীর্থযাত্তরা নমাপন না 
হইলে, ব্ামেশ্বরের অভিষেক পুজা হইবে মা । ধনুক্ষোগি 
তীর্থে সেতুস্গানের ময় পীডনের চরমবীমা | তথা হইতে 
প্রত্যারত্ত হইলে, বিশ্বেশ্ধরের উভয়বিধ পুজাদি হহয়। 
থাকে । এতাবৎকাল পাগানুচরেরা ছায়ার ম্যায় সঙ্গে 
নঙ্গে ফিরিতেথাকে ও ভত্যের ম্যায় কাষা করে। মাত্র 
গণকে অপরের সহিত কথা কহিতে আুযোগ দেয় না| 
দেবালয়ের পুজার মূল্য নিদ্ধারিত হইয়াছে, তাহা শত 
ঘাত্রীর মধ্যে এক জনও যে জানিতে পারে তাহা বলিয়া 
বোধ হয়না । যাত্রীমাত্েই গঙ্গোদকে রামেশখরের অতি" 
ফেক করিবার অভিলাষ করিয়া আইনসেন, অনেকেই 
পঙ্গে গঙ্গোদক আনয়ন করেন, যাহারা গঙ্গোদক আনয়ন 
করেন না, তাহারা পাগার নিকট ক্রয় করেন | গঙ্গো- 
দক দেবালয় ভাণ্ডার হইন্তে ১- টাকা মূল্যে এক দিলি 
পাওয়া যায়? কিন্তু পাণ্ডা অন্ততঃ ভাহার মূল্য ন্গরূপ 
১০- টাকা লইয়া থাকেন। পূজার মূল্য ৫॥* টাকা 
হইলেও পাগ্ডাজী লোকবিশেষে দশ হইতে শত মুদ্রা 
লইয়া থাকেন । কলিকাতা নিবামী তারাপ্রসাদ বন্গু 
মহাশয় জগন্নাথ পাগার মাবানে ছিলেন, তাহার মুখে 
ুনিয়াছি যে, জগন্নাথ পাণ্ডা অতি ভদ্র; উভয় বিধ 
পুজার খরচ ৩০- টাকা হইলেও অনেক বলিয়া কহিয়া। 
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তাহা ২৩- টাকায় চুকাইয়া প্রত্যেকে পঁচিশ টাকার 
হিসাবে দিয়াছিলেন । পাগ্ারা যাত্রীর নিকট হইড্ডে 
অভিষেক ও পুজার টাকা শয়ং গ্রহণ করেন, পরে 
দেবালয়ে নিদ্দি্ মুদ্রা জগা দিয়া পজার বন্দোবস্ত 
করেন) কিয়দংশ হচ্চককে দিমা অবশি্ আত্মনাৎ 
করেন । পরে ত্রাহ্মণ-ভোজনের ছলে অন্ততঃ ছ্বাদশটি 
ব্রাহ্গণ-ভোজনের খরচ লইয়া থাকেন ও ব্রাহ্গণদিগকে 
অদ্ধেক দিয়া পয়ং অপরাদ্ধ আত্মনাৎ করেন। অধিক 
কি, জলক্মণতীর্থে মুগুনকাধোর মূল্যেরও অঙদ্ধেক অংশ 
রাখেন অর্থাৎ নরসুন্দরকে ই আানার হিসাবে দিলে; 
নরসুন্দর এক আনা মাত্র পাইবে ও পাগার এক আনা 
থাকিবে । নব্বশেষে বিদায়ের নময় “নকল দিবার 
ছলনায় হস্তে জল দিয়া লোক বিশেষে নাধ্যান্ুনারে 
পীডন করিয়া! থাকে । অনেক পাগডার মানিক আয় 
গহজ্ব টাকার অধিক হইবে। 

আমরা যে লময়ে আনিয়াছিলাম সে সময়ে অতি 
বর্ধাপ্রাযুক্ত প্রনুক্ষোটির বস্তার অধিকাংশ জল্মগ্ন হইয়া 
ভুর্গম হইয়াছিল । ইহ রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে 
অবস্থিত । ইহার উভয় পাশ্খে নমুদ্র+ মধ্যস্থলে বালুকাময়, 
জমি তাহার অনেক অংশ জোয়ারের লময়ে ভুবিয়। 
থাকে; রামনাদ হইতে মণ্ডপে আসিতে যথেষ্ট কষ্ট 
পাইয়াছিলাম১, আমাদিগের নময়াভাবও হইগ়াছিল। এক 
মতে দেবীপত্তন ও দর্ভশয়ন হইতে দিংহল দ্বীপের উত্তর 
মীমা নমস্তই সেতু বিশেষ । পাশ্বমবন্দর হইতে ভারতথণু 
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পশ্যন্ত মে পাহাডশ্রেণি আছে, তাহা অবশ্যই সেভ 
শংশ ও তাহার সন্নিকটশ্থ সাগরে আসান করিলেও গেড় 
শ্গানের ফলভাগী হইব ভাবিমাঃ থাম আন করিতে স্থির 
করিময়াছিলাম | কিন্ত পাগুাদিশের মতে আমাদগের 
রামের মাত্রা পর হয় নাহ । লেতমাহাক্সা মতে বিতী- 
মণের প্রার্থশা় মথায় কামচন্্র পন্ক্ষোটিল (পনুর শগ্র- 
শভাগ) দ্বারা ফেুভঙ্গ কারয়াছিলেন | ভাহাই পনুক্ষোটি, 
( এতছিঘয়ে রামেখরের ৭ গ্ুঃ পনুষ্ষোটির পিবরও 

|) উহা আবম্টাই প্রণাস্থান | তথায় অমুদ্র্ান 
প্রারুতহ সেতম্সান হয় । পথ দ্বর্গঘ হইলেও, যাান্রণএ 
তথায় সান করিয়া খানেন। সেতঘাট হইতে ৩ মাউস 
পরে কয়েকটি ছত্রবাটি আছে, তথায় নাটো কোটা শ্রেষ্ঠী- 
দিগের ছত্রঈ শ্রেঠ। ছত্রাধিকারীলা » এ দগকে আহা- 
রাদি দিয়। থাকে । মাত্রিগণ ছাঞ রাভিনাপন করে, 
প্াতে পাণ্ডা বা পাণ্ানুচরে রা হইয়া ধন্ুফেোোট- 
তীর্থে নেতুক্ান করিয়া থাকে । তংকালে পাতা 
নানা বাবুদে যাত্রীদের নিকট হইতে গ্রতারণ কারয়! 
লইতে প্ররান পাইরা থাকেনঠ এমন কি টাকার অনা- 
টন হইলে অসাচিত আপন টাকা রী আাদধাদি কার্য 
ও দানাদি করাইয়া থাকেন 1 তদনন্তর, মতদিন মাএী 
উক্ত টাকা আনাইয়া পরিশোধ না করেন, ততদিন 
গ্রুত্যারত্ত হহতে দেন না। 

রামেশ্বর লিঙ্গের পুজার মুলা হিনাবে, যাত্রিগণের 
নিকট হইতে প্রত্যহ ₹.- টাকার উপর নংগ্রহ হইরা 
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থাকে । নিত্য পূজায় ও যাত্রী পূজায় তত টাকাইবায় 
হইয়া থাকে । শিবরাত্রি উপলক্ষে চারি হইতে পাঁচ 
হাজার টাকা সংগ্রহ হয় । দেবুর ৯৬ ছিয়ানন্দই খানি 
মে লক্ষ টাকা আয় আছে । অচ্চক গ্াভতি ভৃত্য" 
দিগের মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া 
থকে । দেবালয়ে অনেকগুলি উত্সব হইয়া থাকে ও 
তাহান্তে নেক টাকা ব্যয় হইণা থাকে । তন্মধ্যে দশ 
কার গুাধান উৎ্নব | যথা, 

১। বৈশাখ মাসে শুর্রযষ্ঠী হইতে দশদিনব্যাশী 
বনস্তোতৎ্সব । 

২। টযষ্ঠ মাসে শীতপক্ষে দশমীতে গুতিঠ্োতৎ্নব । 

৩। আষাঢ় মানে ভরণীণক্ষত্রে দেবীর প্রথম 
ধ্বজোতৎ্সব। 

৪1 শ্রাবণ মাসে উত্তরফন্তু ণী নক্ষত্রে পঞ্চ দিবুন- 
ব্যাপী কল্যাণ (বিবাহ) উত্নব । 

& | আশ্বিন মাসে গ্রাতিপদ্ হইতে দশমী পর্য্যন্ত 
ন্বরাত্রোৎসব | 

৬। কার্তিক মাসে কার্তিকী পৌর্ণমানীতে 
ব্রন্ষেৎনব | 

৭। অগ্রন্থায়ণ মানে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় 
ধ্বজোত্মব এবং এই মাসে শুক্র ভ্রয়োদশীতে লক্ষ 
দীপোত্সব। 

৮। পৌষ মাসে পূর্ণিমার দ্রিন একী উত্ব 
হইয়া থাকে । 
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৯। মাঘ মানে পঞ্চদিবনব্যাপী মাঘোৎ্সব ও 
শিব্রাত্রোৎসব হইয়া থাকে । 

১৭। ফাম্কন মাসে মহাভিমেকোত্সব হয়। 

আমর]! রামেশ্বরক্ষেত্রে ত্রিরাত্র যাপন করিয়া 'ছলাম। 
কোটিভীর্ধের পুণ্যপাণি পর্বরাত্রে আনয়ন করিয়া রাখা 
হইয়াছিল। চতুর্থ দবন প্রাতে তাহাতে তীর্থক্সান করিয়!, 
পান্বমাভিমুখে প্রত্যারত্ত হইয়া, যোজকের সম্্রিকটে 
ফ্যাগ্ট্টকের ধারে পাথরে বসিয়া মনের লাধে সাগরা- 
বগাহন করিলাম । অতএব, অগ্রিকুণ্ডে ও এইখানে দুই- 
বার আমাদের লাগর আন ঘটিয়াছিল। 

পাগাপ্রমুখোক্ত আীরামেশ্বর-্যাত্রা-কর্তব্য ভালিকা। 

১। পাগাদশনী। ন্বানকল্পে ২ টাকা । 

২1 লক্ষণতীর্ধে কতব্য বিষয় । তীর্ধদশনী | 
( চ্ঞাভিপ্রায়ানুনারে 1) ব্রহ্গদণ্ড | মুণ্ডন ও ফোঢশবিধ 
কুচ্ছ, প্রায়শ্চিত । গোদান। ভুমিদান। লক্ষ্ষণেশ্বরের 
দল্কণা । সান । 

৩। রামতীর্থে কর্তব্যবিময় | তীর্ঘদশনী | কুচ্ছা- 
চরণ | হিরণ্যদান ও গোদান। ক্সান। আ্রামচন্দ্রজ্জর 
দণ্নী | শ্রান্গবিধি । পিখোপকরণ 1 পিঞুবন্ত্র । চট- 
দক্ষিণ] | পিগুদক্ষিণা। পিও ভিন্ন সময়ে গো» ভূমি, 
দীপ, উদ্কুণ্ত, কলস, পাখা, ছত্র ও ঘণ্টার দানরূপ 
পিতৃ অষ্ট দান করিতে হয়| ুথশঘ্যা দান। কদলীহ্ক্ষ 
লান। ভূমিদান। ব্রাঙ্গণ ভোজন । 

৪) ধনুক্ষোটিতীর্ধে কর্ভব্যব্ষয় । পূজোপকরণ। 
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শবণ-পনর্বাণ। পঞ্চরত্ব । মভাছেট | হাবঙ্থ | দান- 
দ্দণা | নবগ্রহের নসবিপ দান । দশাদকপালের দশ- 
বিপ দান । গোদ্ান | (শত, একাদশ বা এক |) আষ্ট- 
পি শান্তর নহজবিপ রে | ব্রাহ্ষণপূজ্জা । নে 
পঙ্জা | ফল ও তান ল দান। 

৫ 1 ২৪ রী ই কভব্য বিষয় 1 জ্ার্থাৎ আবশিষ্ 
গ্রাত্যেক তীর্থেই এইরূপ করিতে হয়? তীর্থভেট | কুচ্ছ, 
শায়শ্চিত্ত । হিরণ্াযদান ও গোদান | স্াননম্মত দক্ষিণা । 

৬। ব্লামঝর কারু করন্য বিষয় । অগ্রভার্থয তীর্থ- 
ভেট, গরোদান ইত্যাদি | 

৭। রামেশ্বরদেবের গঙ্গাভিষেক কনব্য বিষয় । 
গঙ্গাজল | গঙ্গাপূজা বিধি । পুজোপকরণ । গঙগাজার 
নঙ্ ও দরখনী । রামেশ্বরজীর দশনী এব, বস্ত্র । লক্ষকুদ্র 
বা মহারুদ্র প্জা | দম্পতিপূজা । এই হানে দুইটা বা 
ছাদশটী ব্রাঙ্মণভোজন করাইতে হইনে | 

৮। কোটিতীর্থ-বাত্রার কত্বব্য বিষয় । তীথদশনী | 
গোদান। সুবণদান। গুগুদান। এই তীর্থে আানের 
পর রামেশ্বরের ভিতর মল মুত্র ত্যাগ নিষেধ । 

পাশ্ধম হইতে রামেশ্বর যাইবার পথে যে চারিটী 
ছুত্রবাগী আছে তাহাদিগের নাম গরদত্ত হইল । 

১। তঙ্গুচিমুডম্‌ ছত্রবাটী ৷ ইহা পাস্বব হইতে ৩ 
মাইল দূরে স্থিত। 

২। পিলৈ-মঠম্‌ ছত্র । ইহা! পান্বম হইতে ৪ মাইল 
পরে শত 


ই 


৫ 
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৩। 'আইয়ার মঠ । ইহা পাশ্বম হইতে ৬ মাইল 
দরে অবস্যিত | 

৪1 তৃতীয় ছত্রবাগী হইন্তে অঙ্গ মাইল পরে রাস্তার 
পারে উদৈয়ার-তেবন নামে আর একটি ছত্রনাটি 
আছে। 

রামেশ্বরে মে কয়েকটা ছত্রবাটী আছে তাহাদিগের 
তালিকা নিম্সে গুদত্ত হইল । 

তঞ্জাবুরু রাজা দিগের টটী | 

ধম্মপুরের মঠধিপত্তির ১১গী | 

কোটীনরাজের ১টী | 

কালহত্ীর মহারাজের ১ গী। 

ইন্দোর মহারাজের ১ টা 

বারবার ছত্র 

কোমটী ছত্র । 

তঙ্গমার ছত্র । এই ছত্রে এতি দ্বাদশীতে ৩ জন 
ব্রাহ্ষণভোজন হইয়া থাকে । 

বোহটলাজার ১টা। 

বিরপ্পা-শ্রেঠীর ১টী | এই ছত্রে নকল জাতীয় আগ- 
সক আহার পাইয়া থাকে এবং বালকদিথের জন্ 
ওাপ্ধর বন্দোবস্ত আছে! 

ধন্ুক্ষোটিতে যে কয়েকটশী ছত্র আছে তাহার 
ভালিকা | 

ব্যেঙ্কটরাজার ছত্র, তগ্জাবুর রাজার ছত্র ও বিরপ্পা- 
শ্েষ্ঠীর ছত্র । 


১৩ 
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আমরা স্কন্দপুরাণোক্ত অধ্যাত্র-রামায়ণে দেখিতে 
পাই মে, শ্রীরামচন্দ্র নীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য স্ুগ্রীব- 
শানিত বানর-সেনা পরিরত হইয়া লঙ্কা যাইবার উদ্দেশে 
দক্ষিণান্থুধি-তটে উপস্থিত হইয়া, অগাধ, শতযোজন- 
ব্যাপী, নক্র-মকর-নমাপুল ও উশ্মিদস্কুল অস্বুধিকে 
মধ্যস্থিত দেখিয়া এরং তাহা উত্তীণ হইবার অন্য উপায় 
না পাইয়া, বরুণদেবের সাহাধ্যাভিপ্রায়ে সাগরতীরে 
দভশয্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন 1 জ্ীরামচক্্র 
প্রয়োপবেশনে থাকিলেও বরুণদেব আমিলেন না। 
তখন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শরামন যোজনা করিলে, বর৭- 
দ্রেব ভয়ে মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া, জ্রীবামের সম্মুখে 
আিয়। ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। যথায় শ্রীরামচন্দ্র দর্ভ- 
শম্যায় প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তাহ] সব্ববাদ 
সম্মত পুণ্যতীর্ঘ হইলেও, আমরা তাহা কোথায় জানি- 
তাম না। রামেশ্বরে আসিয়া শুনিলাম, উহা দক্ষিণ 
নমুদ্রতীরে পশ্চিম চত্রতীর্ধের ধারে, সেতুপতিদিগের 
রাজধানী রামনাদ হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত । 
আমর রামনাদ হইতে বিট্লে-মণ্ডপ হইয়া, পাম্বমে 
আয়া কালিযুত্তপিলৈর ছত্রবাটীতে যৎকালে বিশ্রাম 
করিতেছিলাম, কয়েকটি মহারাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বর- 
তীর্ধ সন্দশনানম্তর গুত্যার্ত্ত হইয়া সেই ছত্রবাগীতে 
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'আালিলে, তাহাদগের গ্ামুখাৎ শুনলাম, তাহারা 
পাশ্বমূ হইতে পোতযোগে তুতৎ্কুডিতে প্ত্যারান্ত হইবেন 
ও পথিমধ্যে দর্ভখয়ন তীর্থ মন্দশন করিবেন । আমরা 
গ্রত্যাবন্নকালে দর্ভশয়ন পন্দশ্শন করিতে লঙ্কল করি 
লাম । তদন্ত, পামেশ্বর হইতে প্রাত্যারতত হইয়া, পাহ্বম্‌ 
টেলিগ্রাফ আফিসের নিকটস্থ জামিদারের ছত্রবাটীত্ে 
আশ্রয় লইলাম ও অপরাহ্ছে পান্থম বন্দরের দ্রষ্টব্য বাণী- 
গুলি সন্দর্শন করিলাম । বন্দরগী ক্ষুদ্র হইলেও, যকাল 
নামেশ্বর তীর্থ তনতকালের হইবে । ভারভতবর্ধ হইতে 
লামেশ্বরে যাইতে হইলে, যাত্রী যে রাস্তা দিয়াই আন্মুক 
না কেন, গুথম তাহাকে পাশ্থম বন্দরে নামিতভে ছইবে। 
তথায় যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য চারিট ছত্রবাটী 
দেখিলাম। 

১ম | জমিদার-ছত্রবাতী | উহা বন্দর ঘাটের 
নন্্রিকটে টেলিগ্রাফ আফিসের 'অনভিদরে অবস্থিত | 
ক্রমিদারগণ কতক গুতিষ্ঠিত। উহা বৃহৎ হইলেও, 
উহার সন্্রিকটে পানীয় জল না থাকায়, অতি জল্প- 
5ংখ্যক নাত্রী উহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে । 

২য়। কালভৈরব-দ্রেবালয়ের নিকট কালিমুভ,- 
পিলৈরকুত ছত্রবাটী | ইহা নিতান্ত ছোট নহে, তৎক্লুত 
পাণশীয় পুক্ষরিনীটী ছোট হইলেও, তাহার জল অতি 
পরিক্ষার । 

৩য় । পুরাতন জেলবাগীর একাংশে লোৌকেল-ফণু- 
চত্রবাটী। উহার কক্ষগুলি অতি পরিফার, পর্বোক 
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-ম্ন ছরত্রবাটীতে স্তানাভাব হইলে যাত্রী এই ছত্রবাটীতে 
শগাশ্রয় লইয়! থাকে । উহার প্রাঙ্গণে পানীয় জলের 
বাধান কুপ দুষ্ট হইল | 

ধর্থ। নটাকোটা শ্রেষীদিগের ছত্রবাটশী | 

পূর্বোক্ত পুরাতন জেলের মপরাংশে লৌকেলফগ্ড 
দাতব্য চিকিৎসালয়, তাহার অব্যবহিত পরে লাইট- 
হাউন (দীপঘর ), উহার অনাতপূরে রামনাদ জমিদার- 
দিগের উদ্যানবাট। 

কালি-মুত্তপিলৈর ছত্রবাটীর নিকট ভৈরবন্বামীর 

মন্দির, বালকদিগের শিক্ষা দিবার কারণ দুইটি পাঠ, 
শালা ও একটি মিশনস্কুল, খুষ্টানদিগের উপাপনা গৃহ ও 

মুলমানদিগের মস্জিদ্গৃহ দৃষ্ট হইল। বাজারের পণা- 
শাপাঞ্চলি নিতান্ত মন্দ নহে | এইস্থানে শ্রেষঠীদিগের ছত্র 
ও দুনলমানদিগের ভুইটী ফারম্‌ ও কুটি রহিয়াছে । 

ভারতখণ্ড হইতে নে সকল কুলি সিংহল শ্বীপের 
কাপি ও চা ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে দায় তাহারা পাঙ্ব- 
মের কুলি আফিসের তত্বাবধানে একাত্রত হয় | পরে 
নিন্দিত পোতে করিয়া “মানয়ার উপকুলে অবতীণ 
হইয়া পদ্ব্রজেচা বাকাপি ক্ষেত্রে যাইয়া থাকে । 
তাহারা দাদন লইয়া আইনে ও তাহাদিগের রাহাখর- 
চের টাকা তাহাদের নামে খরচ পড়ে । খাটির] উভয়বিপ 
দেয় খণ পরিশোধ করিতে পারিলে তাশ্ারা ইন্ছামঠ 
অন্যত্র যাইতে পারে । তাহারা ক্ষেত্রে কার্য করিয়া 
রোজ ছয় মানার হিপাবে পাইয়। থাকে, অতএব আনাম 
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কাছা চাক্ষেত্রের কুলিদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের 
'তবশ্থ! অনেক ভাল বলিতে হইবে। ইহাদিগের মো 
তনেক্ষেই চা ও কাপিক্ষেত্রে কাষ্য করিয়া অর্থ অপচয় 
করিয়া গুহে প্রত্যারত হয় । 

পোটমাফিন হইবার পর্ধে দেশীম পোাধাক্ষেত। 
মাত্রীদিগকে নানা প্রকার কই দিত,কিন্ু উহার গতি 
হওয়াবধি নৌকাভাডা নিদিষ্ট হালে শ্থিনীরূত হইয়াছে ও 
মাত্রীদিগের মাতায়াতের স্বিপা হইয়াছে । পাস্থম 
হইতে মগুপে যাইবার কারণ সাধারণ লোককে এক 
গানা হারে ভাড়া দিতে হয়। তুত্কুডি ও নাগপভগ 
বাইতে এক টাকা চারি শানার হিনাবে ভাড়া দিতে 
হয়। ভুৎপুডি যাইবার লময় মাত্রী এক দিবন দর্ভশয়নে 
নামিয়া থাকে ও নাগপন্তনে যাইতে হইলে নব্পাষাণে 
নাইয়া! আহার করিয়া থাকে । অবয়বানুলারে ১৭ 
হইতে ৩০ ব্যক্তিকে এক পোতে লইয়া যায়। 

পো আাফিসের ক্লার্ক আমাদের তুত্রুড়ি যাইবার 
জন্য একখানি পোত ১৫- টাকায় শির করিয়াছিল । 
বেলা ৮ ঘটিকার নময় পাশ্বমু পরিত্যাগ করিয়া পোস্ত 
দঙ্শয়নাভিনুখে আদিতে থাকিল। পুর্ব হইতে নভো- 
মগ্ডলে মেঘ হইতেছিল, ক্রমে চারিদিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ 
হইয়া প্রাবলবেগে বায়ু বহিতে বহিতে এক পশলা হা 
হইল ১ তংকালে পো যথেষ্ট ভুলিয়াছিল | বেলা এক 
ঘটিকার সময় দর্ভশয়নের দেতুতীর্ধ ঘাটে নামিয়া নিক- 
টম্থ ছত্রবাটিতে আশ্রয় লইলাম । এখানে দুইটী ছত্রবাগী 
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থাকিলেও পণ্যশালা নাই | তাহাতে বুঝিলাম, যাত্রী 
[পাত হইতে নামিয়াই দর্ডশয়ন গ্রামে যাইয়া আহালাদি 
করে এবং তথা হইতে গ্রত্যারত্ত হইয়া কেবলমাত্র ছ এ 
বাগীতে রাত্রিঘাপন করে । আমরা তথায় পাক করিয়া 
আহার করিলাম ও তদনম্ন শক্টারোহণপূর্জক দর্ড- 
শয়নে আসিলাম | দুই মাইল পাকা রাস্ত। অতিবাহিত 
করিয়া অদ্ধ মাইল বালুকাময় নিম্ষচর জমী পার হই. 
লাম। পুনরায় অন্ধ মাইল পাকা রাস্ত। দিয় 'দর্ভশয়ন' 
গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । পুর্ষে!ক্ত ভুই মাইল 
বর্ত সম্প্রতি নটকোটারু শেটীরা পাকা করিয়া দিয়াছে । 
ছত্র হইতে এক মাইল পথ আনিলে রাস্তার বাম দিকে 
ব্যেঙ্কটেশ্বরন্নামীর মন্দিরের নিকট অগস্ত্যতীর্ঘ। পুর্যোক্ত 
নিহ্ষচর জী বষাকালে অমুদ্রের নহিত যোগ হইয়া 
বায়। অতএব, প্রথমোক্ত ভুই মাইলও মে সমুদ্রের গঞ্ড 
হইতে পুনরুখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই | এক্ষণে, 
দর্ভশয়ন সমুদ্র তীর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত 
হইলেও পুরাকালে উহার পাদদেশ পধ্যন্ত সমুদ্র ছিল 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এনত্তদ্বিষয় অধ্যাত্বা-রামায়ণে 
লঙ্কাকাণ্ডের ৩ অধ্যায়ে ৬৬1৬৭ শোকে বণিত আছে । 

নে যাহাই হউক আমরা গ্রামের ভিতর দিয়! ক্রমে 
ক্রমে মন্দিরের সন্নিকটে আধিলাম। মন্দিরের সম্মুখে 
যে বৃহৎ পুরাতন প্রক্ষরিণী আছে তাহা সেতৃমাহা- 
ত্যোক্ত প্রথম টক্রতীর্থ নামে খ্যাত । এক সময়ে তাহার 
চতর্দিক প্রান্তরে বাধান ছিল; এক্ষণে তাহার অধিকাংশ 
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স্বানই নষ্ট হইয়াছে । উহার জল লবণাক্ত ; উহ্হার উত্তর 
দিকে যে জলাশয় আছে তাহা রামভীর্থ নামে খ্যাত ও 
ভাহার জল মিছ । চক্রতীর্থের পশ্চিম তীরে ও মন্দিবের 
সম্মুখে একগি পুরাতন মগুপের ভিতর একটি ক্ষুদ্র বেদীর 
উপর ক্ষুদ্র বেদীমণ্ডপ | উহাতে উত্নব কালীন দেবেপ 
ভোগমৃত্তি রক্ষিত হয়। দেবালয়ের প্রাটীরটি দীর্ঘে ও 
প্রস্থ হানাধিক ৪০০ ফুট হইবে । প্রাবেশ দ্বারের উপর 
হত গোপুর | মুল মন্দির বৃহৎ না হইলেও উহার চতু- 
দ্দিকে অনেকগুলি বড বড মগ্ুপ রহিয়াছে । উষ্তা মুভ, 
নিজয় রঘুনাথ সেতুপতি কন্তুক গ্রে-প্রস্তারে নিশ্মি্ত 
হইয়াছিল । তিনিই রামেশ্বরের মণ্ডপ ও পাশ্বমের ছত্র 
নিশ্মান করাইঘ়াছেন । আরও শুশিলাম মেঃ তিরুমঙ্গের 
শালার চৌধ্যরত্তি করিয়া দর্ডশয়নের জগক্নাথজীর 
মন্দিরও আ্ীরঙ্গপত্তনের মন্দিরের একটি প্রাটীর নিম্মাণ 
করিয়াছিলেন ও মালোবারের রামরাজ] কোদওরাম 
খামী স্থাপন করিম ব্রাঙ্ষণদিগের জন্য অন্র্ত্র নিম্মাণ 
করিয়া দিয়াছেন । তথায় গভ্যাগত লাধু ও অন্ত্যানিগণ 
মর পাইয়া খাকেন। মূল মন্দিন কোন্‌ নময়ে এবং কোনু 
মহাস্সা কর্তৃক স্থাপিত তাহা জানিতে পারিলাম না । উহা 
মরকত নীল প্রান্তরে নিশ্মিত ও উহার চতুর্দিকে গনেক- 
গুলি অনুশাননপত্র ক্ষোদিত রহিদ্বাছে। উহ্হার ভিত্তবে 
যাইয়া দেখিলাম মে এক রূহ বিঞুমৃত্তি শেষপধ্যঙ্গে 
শারিত রহিয়াছে । তাহার দক্ষিণদিকে শীষ,উত্তরে পাদ 
« নাভিদেশোজ্ভব নালের উপরিশ্থ পদ্মের উপর চতুম্মখ 
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অন্ধা । এই নিগ্রহ ঞীরামচান্দ্ের দর্ভশয়ন মুস্ঠি বলিয়া 
বিশ্াদত হইলেও, ক্ষীরোদশাযী বিষমুক্ত ভিন্ন 'শপর কিছুই 
নহি | মন্দিরের পার্খে একটি বাধান ক্ষ কুপ আছে, 
উহা বনুণকু গু নামে বিআ্ত । রামচন্দ্র তিন দিল দর্ড- 
শয়নে থাকিলেও, বরুণদেব উপশ্চথিত হইলেন না দেখিয়া, 
ক্রুঙ্গ হইয়া ধুতে শরযোজনা করিয়া, শরানন আকষণ 
করিতে করিতে কহিয়াছিলেন) “আছ্য অর্সপ্রাণী রাম- 
বাণের সামথ্য অবলোকন করুক । এখনই সমুদ্রকে শু 
করিব, বানরগণ এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া পদর্রজে লঙ্গায 
গমন করিবে ।' রামচন্দ্র এইরূপ কহিলেঃ বুন্ুমতী ঘন ঘন 
কশ্গিতা হইলেন; নভঃস্থল ও দিগ্রগুল ভইরা 
এবং পমুদ্র নিক্ষোভিত হইল | সমুদ্র ভয়ে বেলো ছাড়িয়া 
এক যোজন পিছাইয়া গেল । তখন, নরিপতি দিব্যরূপ 
ধারণ করত উক্ত বুপ হইতে বহির্গত হইয়া স্মতিকরত 
বামচন্দ্রকে গরনন্ন করেন । অতএব তদবাধি হহা বরুণ- 
তীর্থ নামে কথিত হইতেছে । 
অনন্তর, গামরা ঘথাক্রমে মহালক্ষ্মী, শ্রীদেবী, ভূদেবী, 
জগন্নাথপামী, কোদণু-রামপামীও নম্ভান-রামন্রামীকে 
দর্শন ও অচ্চনা করিয়াছিলাম | নেতুপক্তিরা ব্যয় বহন 
জন্য ৯৮০০০-২টাকা আয়ের মত ২২শ খানি গ্রাম প্রদান 
করিয়াছেন । এই বিগ্রহের নিত্য-সেবায় ১৪৫ সের 
তলের অন্পপাক হইয়া থাকে । 
এখানেও পঞ্চতীর্থ গানের বিধি আছে । যথা, 
সেই? অগস্ত্যঃ বরুণ চক্র ও রামতীথ। যাত্রীগণ ও 
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দথানিয়শে এই পঞ্চতীর্থে সান করিরা থাকেন | দর্ভ- 
শন জীবৈষ্বদিগের ও রামেএর স্মাহদিগের তীর । 
আামরা তথা হহতে প্রজ্যারত্ত হহযা আহাল সমাপ- 
নান্ে কিছুকাল নিদ্রা দাইশাস। রাত্রি তিনট।র সমন 
নৌকায় আরোহণ করিয়া পরদিবল বেলা ১২টার 
ময় তুৎপুড়িতে উপস্থিত হইলাম অদ্য নৌকা বিশেষ 
রূপে ছুলিয়াছিল বলিয়া, সামান্য নামু্রক পীড়া ভোগ 
করিতে হইয়াছিল । 


নাগপন্তন | 


৭ পথস-িপ্িপরি 


১৮৯১ খুঃ অবক্দের ২৪শে ডিলেম্বরে ৭186৫ মিনিটে 
নাগপত্তনে আসিয়। পঁশুছিলাম | উহা উত্তর ১০1৪৫।৩৭ 
ক্ষরেখায় ও পুর্ব৭৯1২৩।২৮দ্রাঘিমায় অবস্থিত | তঞ্জা- 
বুল জংলন রেল ট্রেশনে গাড়ী বদল করিয়া, তগ্চাবুর 
নাগপতন শাখা লাইন হইয়া, নাগপত্তনে আনিতে হয় । 
ইহা তগ্জাবুর হইতে ৪৮মাইল দূরে বঙ্গোপনাগরের কুলে 
অবস্থত । এইটি বন্ুপ্রজাবিশিষ্ট পুরাতন বন্দর । পুর্দে 
ইহা দিনামারদিগের অধীনে ছিল। কিঞ্চিৎ অধিক শন্ত- 
বষ হইতে বৃটিশ-শাননভূক্ত হইয়াছে । গুধান রাজবন্ক 
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হলাগুদ্ত্রীট, সেন্টপিটর্প চ্চ ও কয়েকটি বৃহৎ সমাঁধি- 
স্তন্ত এখনও দিনামারদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। 
সাউথ-ইগিয়ান্‌ রেলওয়ে কোং লোকোমটিভ ওয়ার্ক- 
নপ ও চিপ্‌-ষ্টার নংস্থাপনাবধি ক্রমশই নাগপত্তনের 
জীরদ্ধি হইতেছে! পশ্চিম দক্ষেণ মনৃসুন্‌ বানু বহিবার 
সময় নাগপত্বন হইতে দেশীয় পো বঙ্গোপনাগরের 
তান্যান্য বন্দরে যাতায়াত করিরা থাকে ইহ] অন্থত্রে উক্ত 
হইয়াছে । তত্কালে, রাগেশ্বরের অনেক যাত্রী নাগ- 
পত্ভনে পোতে চড়িয়া, দুই দিবসে পাশ্বমূ বন্দরে আইসে 
ও নবপাষাণে ব্রাত্রিযাপন করে । (নবপাষাণ সম্বন্ধে 
রামেশ্বরের ২৭ প্রষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) নগ্রপত্বনে সাপ্তাহিক 
উুপরুলিক ( কোষ্টীং) ই্টামার আনয়া থাকে । 

এখান হইতে গমাইল পুর্সোত্বর সাগরতীরে নগোদ 
নামক স্থানে কাদের-উলিয়ার-নৈয়দ, তাহার পুন 
মহম্মদ ইসুফ-নৈয়দ ও পুজ্রবধূ জোহার] বিবির গুনিদ্ধ 
সমাধিগৃহ রহিয়াছে । “কাদের উলিয়ার” সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন। কি হিন্ড কি মুমলমান উভয়েই তাহাকে 
ভক্তি করিত; অনেকেই নাগপত্তবনে আনিয়া, তাহার 
সমাধি দর্শন করিয়া থাকে | সমাধি মঞ্ষের (মন্দির ) 
মিনারেট (চূড়া) বঙ্গোপনাগরে পোতাধ্যক্ষদিগের 
একটি স্থানীয় নিদর্শনম্বরূপ ৷ বহুদূর হইতে ইহ দৃষ্ট হয়। 
মক্কের নিকট বৃহৎ পুক্ষরিণী তীরে ফকিরদিগের থাকি- 
বার মণ্ডপ । মঞ্ষের ভুসম্পত্ভির আয় ৫০হাজার টাকার 
উপর হইবে। 
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আমরা স্টেশন হইতে সহরের ভিতর আয়িয়া, বৃহৎ 
পানীয় পুক্ষরিণীর নিকটস্থ ছত্রবাটীনে আশ্রয় লইয়া, 
প্াথম নগোদের-মক্ক সন্দর্শনে গমন করিলাম । তণা 
হইতে প্রত্যারত্ব হইয়], পেরূমলন্নামী ও কায়ারোহণ- 
স্বামী সন্দর্শন করিলাম । 

পেরুমলম্বামীর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী 
আাছে গেক্তথুগে ব্রহ্মা দক্ষিণাহ্ুধিতটে মহাবিষ্ঠরআরা- 
ধনা করয়াছিলেন। বিষু তাহার তপস্ঞাঁয় সন্ত হইয়া, 
তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন | তিনিই নাকি সেই স্থান 
অবলম্বন করিয়া বিষ্ুণমুত্ত স্থাপন করেন । যাহাই হউক 
দেবাণ্য়ট অন্তি পুরাকালে গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত 
হয় । কালের বশে উহা জীর্ণ হইয়াছিল) অম্প্রতি নটে।- 
কোটা শ্রেনঠিগণেরা উহার সংঙ্কারও রদ্ধি করিয়াছেন । 
আমরা দেব-পন্দশনানম্তর তাহার অষ্টোত্বর শত তুলনী 
ও দেবীর অগ্টোত্তর শত বুস্কুম অর্চনা করিয়া “কায়া- 
পোহণ শ্লামীর মন্দির লন্দর্শনে আমি । দেবীর নাস 
নীলায়তাক্ষী) ন্মান্র ব্রা্মণেরা তাহাকে অতি সম্মান 
করিয়া তাহার নামে শিব-মন্দিরের নামকরণ করিয়া- 
ছেন। মন্দিরটি অতি পুরাতন গ্রেনাহট প্রস্তরে নিশ্মিত ও 
সম্মুখের গোগরটি অদম্পূর্ণ | নটকোটা শ্রেষ্ঠীরা প্রভু 
অর্থ ব্যয়ে মন্দিরের পূণ নংস্কার ও নৃত্তন মণ্ডপ নিম্দাণও 
কিছু পরিবদ্ধন করিয়া দ্রিতেছেন। যেরূপ আড়ম্বরে কাব্য 
চলিতেছে তাহাতে সমস্ত কান্য সম্পুর্ণ হইতে প্রায় দুই 
-ক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রাত্যেক নৃত্তন স্তন্তে পুণায়তন 


১৫৬ তীর্ঘদর্শন। 


নিতহ, ব্যাস্ত মুনি ও দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত হই- 
তেছে। সঞ্চার কার্য সম্পুর্ণ হইলে দেবালয় নৃহন 
বলিয়। প্রতীয়মান হইবে | বৈশাখ মাসে প্রধান উত্দব 
হইয়া থাকে । আমরা দেবালয় পরিদশন করিয়া 
কায়ারোহণ ম্বামীরঃ নীলায়তাক্ষী” দেবীর সন্দশন ও 
তাচ্চনা করিয়া গুত্যারুভ হই | তদনম্তর) জাউথ ই 
যান রেলকোম্পাশীর 'লোকোমোটিভওয়াক শপ অন্দ- 
শনকরি। সহকারি লোকো অপারিন্টে গেপ্ট মাহে 
আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া “গুয়াক শপের অব্বপ্রকার 
কাষ্য অন্ন করাইয়াছিলেন। অতঃপর শকট আরোহণে 
গ্রাধান রথ্যা দিয়া নগর অন্দশন করিঘা ১৬1৩০ মিলি- 
টের টেণে তথা হইতে গুতারত হই | 


মায়াবরম্‌ । 


পপাসপসো তে ৩পোস্পিসপ 


২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১1২২ মিনিটের মময় মায়া" 
বরমে পঁচছিলাম । ইহা উত্তর ১১15।২০ অক্ষরেখায় ও 
পব্ব৭৯।৪১।৫ ০দ্রাঘিমায় কাবেরী তীরে অবস্থিত । কেহ 
কহিয়া থাকেন, উহা মযুরবরমূ শব্দের অপভ্রংশ । 
মধুর স্ময়ুরন্ামী। বরম্‌ স-পুরম্‌ । অপরে কহেন? মায়া » 
মহামায়া বা মহালক্ষ্ী। বরমৃ-পুরম্। অর্থাৎ লক্ষ্মীপুলম্‌। 
মায়াবরমূ গুদেশটী উব্ব্রা ইহার সব্দদিকে আবাদ, 


ছি? 
কব 
-9 


মায়াবরমৃ। 


নর্দগরকার শহ্য ও ফল সর্দাদাই প্রাপা১ শীতের লেশমাএ 


নাহ; টা যেন বসন্ত বিরাজমান । শাপিনানীদিগের 
শ্াবম্। উন্্ত, তএব এই স্থান মায়াররমূ (লক্মীপরম। 
এই শব্দের নার্থকতা প্রত্তিপাদন করতেছে | উহ] 2, 
গাই, রেলওয়ের তগ্রাবর জন জেঁশন হইন্তে ৬৪ মাই, 
ভ্রিশিরাপলী জংদন স্টেশন হইতে 4৭৫ গাইল, বিল্িপর 
ক্ত'সন স্টেশন হইতে দ.ক্ষণদিকে এড মাইন ও মাত্রা 
ঠশন হইন্তে ১৭৪ মাইল পরে রি রা টি 
হইন্তে ১ মাইল দূরে “কোডনারুর পলিশ ইশ? 

সম্মুখে ছত্রবাটীতে রাত্রিসাপন করিয়া, পরাতে ক লে 
ঘাটে আমিলাম। কাবেরীতে পূজ্জবিভাগের আবার 


্ 


খাল গ্রস্ত হওুরায়, ০ সম্মথে অঙ্গ মাইলের 
রে প্রশস্ত হইলেও, এস্ডলে উহার পরিনর ১৭ 


টের অধিক হইবে ন!। উহার উভ ও সি 
পরের ফোপান এবং উড রী, রই 
সকল অবগাহনপুর্বক মান করিয়া থাকে । 

যে দ্বাদশ পুশ্য-নলিলাতে প্র্ণর দোগ হইয়া থাকে, 
কাবেরী তাহার অন্যতম | উতাতে রঙল্ণতি গমন 


ৃ .পু্রষে। গের বিষয়। ঘখন,_ 

মেষে চ গঙ্গা বুদভে চ নশুর্দ। বুশ চ বাণী ঘমুনা কুলে । 

গেদাবরী সি্ংভগাতে চ কুষ্ঠ কন্যাগতে জীব ইতি ক্রনেণ ॥ 

কবেরী তভেলামলিভাআপণী ভামাথানদ ইতি ভাপবু্রত। 

সুগে চ ভা) বঘটদন্কুনদা। বাচপ্পাতা মীনগতে পিণাকিনী 97 
পহস্পর্ত নেলরাধিতত গমন করিল পর গঙ্গায়, পুমরাশিতত গনন করিলে 
স্িপায়, সিথুনে যাহলে নরন্ঘতীতে, ককটে ফাইলে মনুনায়, নিহগহ হলে 








১৪ 


১৫৮ তীর্ঘদর্শন | 


করিলে মায়াররমের কাবেরীনাটে পুঙ্ষর যোগ হইয়। 
থাকে, উহা ছ্বাদশ বত্নরান্তে উপস্থিত হয় । তৎকালে 
দ্েবতারাও তথায় আনিয়] স্নান করণান্তর মধুরনাথ- 
সামীর পুজা করিয়া মান । তুলামাদে কাবেরীন্থান 
কালে মায়াঝরমের তীরস্থ রহ মণ্ডপে মন্ুরনাথপামীব 
মি প্রত্যহ লানীত হইয়া থাকে 1 মগুপের ধারে তর 
বারির বাজার বদিয়া থাকে । স্বানোপলক্ষে বাহার 
দেন প্রায় মকলেই বাজার করিয়া লইয়া যান | শুর, 
নাথ-পামীর মন্দির ঘাট হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত | 
মন্দির অতি হত ও পুথক তিনটি প্রাচীর দ্বারা বেটিত। 
মপরাপর মন্দিরে হ্টায় ইহাও অতি পুলানালে ঢোল 
রাজগণ কর্তৃক গ্রেনাইট প্রস্তরে নিম্ডিত হইয়াছে | দেব 
"দরীর আলয় গুথক পুথক্‌ হইলেও, আয়তন নিত 
কম নহে। মুলবিগ্রহ লিঙ্গাকুতি ও দেবী “হভয়াঙ্বা' নামে 
বিখ্যাত । মন্দিরের যেভূম্পত্তি আছে, তাহার আর ১৮ 
হাজার টাকার উপর । নিত্য ভোগে 5/ মন 15 দের 
তগুলের অন্ন পাক হইয়া থাকে । বৈশাখমাসে ১৪ দিব 
ও কভিকমানে মাবব্যাপী অতি নমারোহে দেবের 
উৎসব হইয়া থাকে । আমরা দেব দেবীর অষ্টরোত্বরশত 
নামাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া, তথা হইতে দুই মাইল 


গাদাবরীয়, কন্তাস্থ হইলে কুষ্ণায়, তুলায় গমন করিলে কাবেরীয়, বৃশ্চিকস্থ 
*ইলে তাতপণীয়, ধনুংস্থ হইল ভীমাতে, মকরগত হইলে তুঙ্গভদ্রায়, কুত্তে 
পালে সিন্ুনদীংত ও মীনরাশিতে যাইলে পিণাকিনয় পুষ্করযোগ হহইয়! 
নাকে 


মায়াবরমূ। চু 


দলে িরু-ইন্দ্লু' ( সংস্কাত নাম ইন্দরধরী লা চন্দ্রপ্র" ) 
[মক স্থানে পেরুগল রঙ্গনাথের মন্দির সন্দর্শন করিত 
আশিলাম | উহা কাবেরীর তীরে আসন্থিত | আঙ্চাকের 
সুখে নিলাম, এই স্তানের অপর নাম হগজ্ছরমূ 
ভাতারা কহিল সেঃ ত্রিশিরাপলির সন্ত্রিকটন শ্রী 
শ[দিরঙ্গমূ* কুশ্তঘোনে অধ্যরঙ্গমা ও তির ইণ্দলুম 
মম্থরঙ্গমূ' নামে বিষ্ঞর তিন মুত শেখপম্যঙ্গে শায়িত 
আছেন । কিন্তু, এবিষয়ে প্রাদেশিক মত-হেদ দুষ্ট 
হইয়া থাকে | মহিগরের তন্তর্গত আীরঙগপতভনকে আদি- 
রঙ্গমু নামে কথিত হয়। এখানে এইরূপ কিতবদম্ী 
শাঁছে, মহারাজ অন্বরীষ “তির-ইন্দ্লুতে প্ররাকাণে 
কোন সময়ে কাবেরী আটে মহাবিষুতর ভপস্যা করিয়া 
ছিলেন । বিষণ তপস্ঠায় তুষ্ট হহরাঃ শেন পন্যঙ্গ শরনে 
প্রত্যক্ষীভূত হন | অন্বরীম মহারাজ দেই স্থান আনলম্বন 
করিধাই মূলমৃূন্তি র প্রতিষ্ঠা করেন ত্িরুমঙৈ আলার 
এই মন্দিরটিকে পরিবদ্ধিত করেন । যাঁহাই হউক) 
উহার গঠন দৃষ্টে ইহা অতি পুরাকালের বলিরা দু 
হইল | বলা বাহুল্য ইহাঁও অন্যান্য মন্দিরের অনুকরণে 
গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত | মন্দিরের সম্মুখে ইপ্ডর- 
পুকরিণী। প্রবাদ যে, ইন্দুদেব উহা খনন ও প্রতিষ্ট! 
করিয়াছিলেন মন্দির, চারিটি রুহৎ প্রাচীর দ্বারা 
বেটিত । প্রথম প্রাচীরের দরজার উপর রহৎ গোপুর । 
দেব “পেরুমল রঙ্গনাগন্সামী” ও দেবী “পেরমল নায়িকা, 
নামে প্রসিদ্ধ । দেবদেবীর প্রত্যেকেরই পুরী পুথক্‌ ও 


৯ ৬০ তী র্র্শন 


গুম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত | দেশী মন্দিরের নম্মুখে বুহৎ 
পে ৰহু দেবদেবীর মৃত্ত ও পৌরাণিক দেবা9র- 
যদ্র-ন্ষিয়ক মুত্ি নকল চিত্রিত রহিয়াছে । দেবালয়েল 
রান হইতে ৭০০০- হাজার টাকার আধক আশার 
আছে ও কলেক্টুরি হইতে বাজিক ২০০০- হাজার টাকা! 
নিদ্ি গাছে । প্রাত্যহিক ভোগান্ে অনেকঞচলি £বর্দক 
ক্ণ শন্ন পাইয়া থাকেন । এই স্থানে যেকয়েকটি 
২নব হইয়। থাকে, তাহাদগের মধ্যে নিশের কয়টিহ 
রা | 

১। ক্যষ্ট মানে পঞ্চ দিবন ব্যাপী “তিরুপবিত্র 
উৎসব 

২ | ককুট মাসে দশ দ্রিন ব্যাপী “শাডিপুর'উত্নব । 

৩। কন্ঠা মাসে নয দিন বাপী নবরাজ্োতৎ্নব। 
এই সমর রাখায়ণ পাঠ হা থাকে । 

£। তুলা মাপে একাদশ দিন ব্যাপী এব€ঠ্ঠ একা- 
দশী' উতসব। 

€ | মাঘ মানে মাঘোতসব অর্থাৎ শ্বামীকে গতাহ 
দেবালয় হইতে কাবেরী নঙ্গমে লইয়া ধাইরা স্ানকরান 
হয়| 

১। ফাল্ঠুন মদে ভ্রয়োবিংশ দিব ব্যাপী “অধ্য- 
য়ন উত্নব । এই নময় রামায়ণ মহাভারত ও বিষ 
নি পুরাণ কল পাঠ হইয়া থাকে । 

মধু মানে দশ দিনব্যাপী িনস্তোতনব' হইয়া 


৪ 


রি? নি 


4 


বকে । 


মায়াবরমূ। ১৬১ 


তুলা মানে দক্ষিণদেশের 'আনেকেই কাবেরীনে 
ম্লান করিতে আইমেন | ততৎসগয়ে রেল যাত্রীর সংখ্যা 
»* হাঁজারের অধিক হইয়া থাকে । এই সময় মাউথ 
ঈণ্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে কোম্পানী পেসেঞ্জার ট্রাফিক যথেই 
লাভ করিয়া থাকেন। আমরা পেরূমল রঙগনাথ সামী 
ও রঙ্গনায়িকার দর্শন, অষ্টোত্তর শত অগ্চনা ও কপূরা 
লোক প্রভৃতি সমস্ত কার্য করিয়া প্রত্যারত্ত হই । 

মায়াবরমে আগন্তক দিগের জন্য চারিগি ছত্রবাগী 
শাছে। নটকোটা শ্রেষ্ঠীদিগের যে দুইটী ছত্র আছে। 
ভাহাতে ত্রাঙ্গণেরা আহার পাইয়া থাকেন ও অপর 
দুইটী ছত্রে কেবল তুলামাসে ত্রাহ্মণ দিগকে অন্রদান 
হইয়া থাকে । কোডনুবেও দুইটী ছত্র আছে তাহাতে 
দাদশী তিথিতে এবং তুলামাসে ত্রাঙ্মণেরা অন্ন পাইয়া 
থাকে । | 

মায়াবরমূ নহরটি অতি পুরাতন, রাস্তাগুলি অতি 
পরিষ্কার । ইহার বায়ু গিতান্ত মন্দ নহে, আহার্য দ্রব্য 
মর্ধপ্রকার নুপ্রতুল নহরে অনেকগুলি ধনী আয়ার 
€ আয়াঙ্গার প্রাহ্মণ বাম করেন। 


বৈদ্যেশ্বর কোবিল। 


স্পেস 


২৫ ডিসেঙ্বর দিবসে ১২।১৯ মিনিটের অময়ে বদ্যে- 
শর বা নৈদীশবরমূ নামক স্থানে আঘিয়া উপস্থিত হই | 
উহা মান্দ্রাজ হইতে ১৮৫ মাইল, বিশ্বপুর জংনন হইতে 
৮৭ মাইল, ত্গাধুর জংঘন হইতে ৫২ মাইল ও ভ্রিশিরা- 
পঞ্জী জনন হইতে ১৮৩ মাইল পুরে শবস্থিত । রেল 
ট্রেশন হইতে দেবালয় আদ্ধ মাইল অন্তর হইবে, রাস্তা 
'অতি কদর্য মন্দিরটি আত বৃহৎ ও পুরাতন চের-চোল* 
পাগ্যরাজগণ কতৃক নময়ে রময়ে পরিবঙ্গিত হই 
যাছে। মন্দিরটি ৩টি বৃহৎ প্রাটীর দ্বারা বেষ্টিত ও 
প্রবেশ দ্বারে চারিটি বৃহৎ গোপুর | মন্দিরের দক্ষিণ 
দিকে রূহ 'তিগ্লকুল' পুক্ষরিশী, উহীর চতুপ্দিক গ্রেনা- 
ইট প্রাস্তরের বাধান মোপান-শ্রেণি ও তদুপরি মগ্ডপ- 
শ্রেণী শোভিত রহিয়াছে । কান নামে কোন ধনী 
শ্রেষ্ঠী মন্দিরের পুর্ণ নংস্চার ও দুইটি নুতন মণ্ডপ নিম্মাণ 
করিয়া দিতেছেন। সে ব্যক্ত ৮০০০০ ষারটিহাজার 
টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছে ও অবশিষ্ট কার্য্য সম্পুর্ণ 
করিতে ২০০০০- বিংখতি হাজার টাকার অধিক 
খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইল । কিন্তু, এক্ষণে ইহাতে 
যেনকল মুত্তি নিশ্মিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই 
*ৎসিত রুচির পরিচয় দিতেছে । পশ্চিমদিকে বহি 


বৈদ্যেশ্বর কোবিল। ১৬০ 


প্রকোষ্ঠে অট্টোনতর শত রহৎ মগুপ পার হইয়া “দেব 
সন্গিধি মণ্ডপে আমিতে হয়। জশ্বুকেখরের মন্দিরের 
মত এস্খানেও বিগ্রহ পশ্চিমনুখে রহিয়াছেন 1 মন্দি- 
রের উত্তর দিকে মেমগ্ুপ গাছে তাহার একদিকে 
একী কুপ দশাইয়া অচ্চকেরা কহিল, “ভগবান রামচন্তর 
তাহাতে জটামুর অন্তেষ্িক্রিয়া করিয়াছিলেন) সেই 
হেতু এই কুপ জটামুতীর্থ নামে অভিহিত । এ কথা 
সত্য হইতে পারে না কারণ রাগচন্দ্র জটায়ুর অস্টেষ্টি 
ক্রিয়া করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আানিয়া চিত্রকুটে সুগ্রী- 
বরে সহিত মিলিত হয়েন। তিনি বালারি জেলার 
শান্তগতত হাম্পি নহরের সন্গিকট এতিঙ্গভঞ্জারা বামতীরে 
চিত্রকুট গিরি সন্দর্শন করিয়াছিলেন । বেদ্যেগ্র চিত্র- 
পুটের উত্তরে না হইঘা দক্ষিণে স্থিত | চিত্রকুট বৈদ্ো- 
পরের দক্ষিণে নহে | 

মন্দিরের ভূণম্পত্তির গায় ৮০০০০-. হাজার টাকার 
উপর | ধন্মপুরের শৈব মহন্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ | তাহার 
এক চেলা মন্দিরে থাকিয়া, আয় ব্যয়ের পর্যালোচনা 
করিয়া থাকেন । নিত্য পুজায় ১॥ মণ তগুলের শহর 
স্রোগ হইয়া থাকে । আমরা মন্দিরের সুবন্দোবস্ত 
দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম | দেবদর্শন ও আম্ঠনাদ্দি 
কাধ্য সুশৃষ্বলরূপে নম্পন্ন হইয়াছিল । 


শিবালি। 


ইহা একটি প্রসিঙ্গ শৈব-তীর্থ-স্থান । মামা হইতে 
১৬১ মাইল, বিদ্বপুর জসন হইতে ৬৩ মাইল) তঙ্জাবুর 
জংন হতে ৫৬ মাইল ও ভ্তিশিরাপলীশ জংসন হইতে 
১৮৭ মাইল পুরে অবস্যতিত | মন্দিরস্থ লিঙ্গ 'বরল্গ-পুরী শ্বর' 
নামে প্রনিদ্ধ। অতএব, স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক ইহা গ্রতিষ্থিত 
বলিয়া কিংবদন্তী আছে । উহ রেল-টশন হইতে এক 
মাইল অন্তরে অবস্থিত । মন্দির প্রাণ অতি প্রশস্ত ও 
ওদঢ প্রাচীরে বেটিত। প্রাঙ্গণ মধো দেব ও দেবীর 
প্ুথক্‌ প্ুপক্ক আলয়ও ত্িপ্নকল । দেব 'ত্রহ্মপুরীশ্বর” ও 
দেবী “ভ্রিপুরাস্ন্দরী” নামে অভিহিত | দেব-সম্পত্তির 
আয়ও অধিক । নিত্য পূজায় ১॥০ মণ তগুলের অস্র 
ভোগ হইয়া থাকে । উতৎ্নবের সংখ্যা নিতান্ত কম 
নহে । তন্মধ্যে প্রধান কয়েকপির নাম নিমন্পে প্রদত্ত 
হইল | জ্যেষ্টমাসে দশদিবনব্যাপী “অস্বোৎসব' । আশ্বিন 
মাসে দশদিবসব্যাপী নবরাত্রোত্মব ।” মাঘমাসে 'শিব- 
রাত্রোৎসব ও মধুমাসে দশদিনব্যাপী বনন্তোত্সব। 
এখানেও ধম্মপুরের মহস্তের চেল থাকিয়া, আয় ব্যয়ের 
পধ্যালোচনা করিয়া থাকেন । আমরা দেবদেবীর 
অষ্টোত্বরশত অচ্ঠনাদিকাধ্য সমাধা করিয়া, গুত্যারৃত্ 
হই | 








মহাবলিপুর 


৮০০০০ ৮ 


শাঁমরী ১৮৯২ সালের প্রারন্ত দিনে চিঙ্গলপট 
ড্ছ্ীং রর হন্তগত অহাপণ [হস গহাবলিপুর অন্দশালে 
গমন করিলাম | ইহা উত্তর ১২1৩৬।২৭ অক্ষারেখাম এল 
পর্ব ৮০1১৩:৫% দ্রাখমাম, মান্দা অহরের ৩ গাইল 
দ ক্ষণে গবন্িত। দক্ষণ-হানতে ইহা পুরাতিতবিন 
শরিতগণের একটি শতাবশ্টা শীয স্থান | মান্দ্াজ হইতে 
শগায় যাইবার ছুইট পথ। গ্রগম মানা হইতে ৭ 
মাইল দূরে ইকো ক্যানালের পাপাপেশীরি নামক 
ঘাটে ন্ট ভাডা করিঘ়া, উক্ত ক্যানাল গাহানো 
৩ মাইল জলপথে মাইতে হয়। "মরা সমস্ত বোটটি 
ভাড়া লইয়াছিলাম ও বাণন্তাম়্ান্তের ভাড়া ৭- টাকা 
দিমাছিলাম। বোটে ঘাহায়ানছে মারাম আছে, তাহান্ডে 
»ন্দেহ নাই | এই কাটা খালটি সমুদ্র তীরের 'আনতি 
পরে সমভাবে গিয়াছে । ইহার জল অন্তিশণ লবণাক্ত 
«বং ইহার উ ভয় পাশে কাউ গাছের উদ্যান দুষ্ট হইয়া 
থাকে । এই গকল গাছ বেলা-ভুমিতে অতি শীস্ত 
বঙ্গিত হইয়া থাকে বলিয়া, মকলেই উহার আবাদ 
করিতেছে । ৭ হই/ত ১০ বংসর মপ্ো রক্ষগুলি এক- 
পকার বড হইয়া সায় । তদনন্তর তাহা কাটিয়া উক্ত 
হাল দিয়া, বিক্রয়ার্থ মান্্রাজে পাঠান হইয়া থাকে। 


১৬৬ তীর্থদর্শন। 


হালের স্থানে স্তানে কান্ঠের ডিপোও দেখিলাম এব 
মহগুলি বোবাই বোট দেখিলাম, তাহার আরপিকাংশই 
কাষ&বোঝাই হইয়া, মান্দ্রাজাভিমুখে গাফিন্তেছে। এই 
থাল পুদিঢারীর উত্তর ২ মাইল দূরে ফরানী শীমানার 
মরল্গানম্‌ পধ্যন্ত গিয়াছে । কিন্তু নৌকা ভেম্বাকম্‌ 
নামক স্থান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে । 
মহাবলিপুর যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা | এস্, আই, 
রেল দিয়া চিঙ্গলপুত ঘাইয়া, ঝটকা (শকট ) যোগে 
২* মাহল যাইলে, তথায় পঁহছান যায় । চিঙ্গলপুতত 
হতে পূর্বদক্ষিণ ৬ মাইল মাইলে, পন্দতশিখরোপরি 
বেছ্যলিঙ্গেশ্খর মহাদেবের পুণ্যক্ষেত্র । যাহারা কাৰ্দী- 
পুরে শ্ীবরদারাজশামী দর্শন করিয়া, চিঙ্গলপুত্তে 
তআইসেন। তাহাদের অনেকেই বৈছ্যলিঙ্গেশ্বর সন্দশনে 
যান। উহার অপর নাম শ্রীপক্ষীতীর্থ (ভিরুবাডীকু গড মূ 1) 
তথায় যাত্রী আনিলেই, প্রধান আচ্চক ভোগের নিসিস্ত 
টাকা লইয়া, ভোগ প্রস্তত করাইঘা রাখে । মধ্যাহ্ন 
সময়ে পুথক্‌ পুথক্‌ ২।৩টি পাত্রে তৈল, ইটের জল ও 
পরিক্ষার জল রক্ষিত হয়। কাকাতুয়ার ম্যায় শুর্ল- 
বণের দুইটি পক্ষী আনিয়া, তৈলপাত্রে মন্তুক ডুবা- 
ইয়া, ততপরে ইটের জলে মস্তক ধুইঘ়া, গুদ্ধজলে স্নান 
করে । অনস্তর, প্রধান অচ্চকের হস্তস্তিত পাত্রে 
ভোগাম্ শ্িতিন গ্রান খাইয়া জল পান করিয়।, তিনবার 
দেবালয়ের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করত প্রস্তান করে। 
পর দিবন আবার থা সময়ে আইনে | প্রধান অচ্চক 
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আগস্ক বাত্রীদিগকে কহিয়া দেয় যে উচ্াারা রামেশবর 
তশর্থে গমন করিল; তথা হইতে মঙ্গ্যার প্রাঞ্থালে 
বারাণনী তার্থে দাইয়া রানত্র মাপন করিবে ও পুনরায় 
মধ্যাঙ্ছে স্রানাহারের নিমিত্ত এইখানে আদিবে। 
অতএব উহ্ারা পক্ষী নহে পক্ষীরূপধারী পার্বতী ও 
শরমেশ্বর১ ভক্তপনন্দকে আন্ুগ্রহ করবার জন্যই এব ৭ 
ব।রতেছেন । চারিযুগ এরূপ হইয়া আদিতেছে। 
গামান্য পক্ষী হইলে কি ঢারিবুগ অমর হইতে পারে? 
শাজ্ঞান ভক্ঞরন্দ তন্দম্শনে পুলকিত হইরা শয়ং কাতাথ 
জ্ঞান করিয়া! পক্ষেক্পপারী গৌরীশঙ্লরকে ভক্তিভাবে 
ন৪&জে প্রণিপান্ত ও স্তর স্মৃতি করিনা মানব জন্মে 
₹*র পাক্ষার্কার লাভ হইল ভাবিয়া হষ্রান্তঃকরণে 
ধান আঅঙ্চককে নথে্ঠ দান করিয়া থাকেন ক্ষ 
সা ও আীবৈঝবে নন্প্রাতি নাহ, অচ্চক ন্মান্ত, 
শাপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জ্রটি করেন না। 
ন'তধৃরে মহাবলিপুর পুণ্যক্ষেত্র হইলেও কখন কোনও 
ঘাত্রীকে তথায় যাইতে উপদেশ দেন না। অনেক 
স্‌ রী রা পক্ষীতীর্থ হইতেই প্রত্যারুভ হয় । বাহারা পুর্দ 
এ মহাবলিএরের বিবয় অবগত আছেন তাহারাই 
তথায় ধাইরা থাকেন বে সকল পাশ্চাত্য পরিব্রাজ- 





৫৯ 


» কলিকাভা বাগ্ব।জাৰ নিবানী শ্ভারাপ্রসন্ন বস এই শীর্ঘে যাইয়া! 

* ঘটনাটী য় সন্দ্শন করিয়াছিলেন । উহার বিবরণ থিয়জফিঞ্ পিং 
কেও প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদিগের পচিক গয়াপ্রসাদ পাঠক হহ! 
সন্দ*ন করিয়। আমাদের নিকট বলিয়'ছিল। 
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কেরা শীত খতুতে এ প্রদেশ পরিভ্রমণে আইদেন, 
তাহাদের অনেকেই মহাবলিপুরের হিন্দ্র (আর্কিটেক্‌- 
চুর্যাল) গুহাদি-নিম্জীণ-বিষয়ক শিল্পনৈনুণ্য কাষা 
সন্দশন করেন । যাহারা ভারতের পূর্ব শিল্পনৈপুণা 
সন্দশন করিতে ইচ্ছুক তাহারা মহাবলিপুরে বাইর 
তাহা দন্দশন করিয়া সুখী হইবেন । 

অতি গ্রত্যষে 'পাপনৃচেউবির' ঘাটে আানলিয়া নোট 
ভাড়া করিয়। মহাবলিপুরের উদ্দেশে মন করি । বোট 
রন্ধনাদ্দ করিয়া আহারাদি করি । মাইতে যাইতে 
দ্ুহ'দকে বালুকারাশি ও ঝাউরক্ষ আব।দ পৃষ্িগোর 
হইতে থাকিল। বোট বেপা ই ঘটিকার সময় মহা 
বলিপরের ঘাটে আদিল ॥। আমরা পদব্রজে পুক্ৰাভি- 
সুখে মহাবলিপুরের দিকে মাইতে যাইতে একটি 
ক্ষদ্রমণ্ডপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে একটি সামান্ত। 
পাহাড়-শ্রেণিতে অনম্পুণ মন্দিঃত্রয় দেখিলাম | তিন 
খণ্ড পাহাড় কাটিয়া, মন্দিরার্লতিতে পরিদিত  হই- 
যাছে। তাহাদখের মেজে থামালের উপর বমঞ্জ 
বাধ্য অম্পুণ, কিন্তু মূলহানে কোনও দেবতা দেখিলান 
নী । (বোধ হয় লম্পুণ হইলেঃ মুলস্তনের মুত্তি ক্ষোদিত 
হইত । তথ। হইতে পুর্বমুখে যাহতে যাইতে রাস্তার 
দক্ষিণদিকে এক পব্বনশ্রেণীর নীচে এক গুশস্ত পু্ষ- 
[রণী ও পব্ধতের গায়ে পাথর কাটিয়া একটি মণ্ডপ 
নপ্মিত হইয়াছে । ক্রমে অগ্রনর হইতে হইতে দুইটি 
পারিকার মনোহর মন্দির দেখলাম; উভয় মন্দিরই 


মহাবলিপুর | ১৬৯ 


এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে নিশ্মিত | তাহার প্রথমটিতে 
বিনায়কের মৃত্তি দেখিলাম | অপরটি মহাবলি চক্রবর্তীর 
মণ্ডপ বলিয়া প্রনিদ্ধ। উহার দক্ষিণ দেওয়!লে অই- 
ভুঁজার মৃত্তি, বাম দেওয়ালে কুম্মাবভারের মত্ত ও সম্মুখ 
দেওয়ালে বহু দেব দেবের মৃত্তি ক্ষোদিত হইত শোভা 
পাইন্েছে ! এই উভয় মন্দিরের মপ্যস্থলে উত্তম 
(ঞ্রনাহট প্রস্তরের খনি দুষ্ট হইল । তথা হইতে অগ্ুনর 
হইয়া, পাহাড়ের গায়ে নানাবিধ ক্ষোদিত মত্ত দুষ্টি- 
গোচর হইল । দীর্ধে ৯ ফুট উদ্ধে ৪৩ ফুট, দুইটি 
রহ, হন্তী, কয়েকটি নিংহ, অনেকগুলি দেবদেবী, 
গোপিকা, মারুতি ও নন্দ মপ্যস্থলে অদ্ধঈ-নাগ-নারীর 
(উদ্ধ-ভাগ নারী ও অপ্োভাগ নপাকুতি) মুত্তি, একপদে 
দণ্ডায়মান উদ্ধবাহ্ধ যোগী ইত্যাদি নানাবিধ মুন দৃষ্ট 
ইইল | ক্রমে অগ্রনর হইয়া! দেখিলাম, একস্থানে পাহাড় 
কাটিয়া মণ্ডপ নিশ্মিত হইয়াছে; তাহাতে চারিটি ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠ, কিন্তু কোনটিতে মুর্তি নাই। এই মণগুডপের 
দক্ষিণভাগে অপর একটি মণ্ডপ দৃষ্ট হইল । উহা রুষঃ- 
মগুপ নামে খ্যাত, উহার নম্মুখের স্তম্তগুলি প্রস্তরে 
নিশ্মিত ॥ কিন্তু পশ্চাতৎ্ভাগের দেওয়াল পাহাড় কাটিয়। 
প্রস্তুত । উক্ত দেওয়ালে 'মনেকগুলি পৌরাণিক চিত্র 
ক্ষোদিত রহিয়াছে । একস্যানে শ্রীরুষ্ষ গোবদ্ধন ধারণ 
করিয়াছেন, তাহাতে গোপ গোপিকা গাশী আশ্রয় 
লইয়াছে । আর এক স্থানে গোপ-বালক গাভীদোহন 
করিতেছে । এই মণ্ডপের পূর্ধদিকে বর্ঘ ও বত্মের 
১৫ 


১৭০ তীর্থদর্শন। 


পর্দদিকে শয়ান-বিষুণ মন্দির | একস্থানে দুইটি হনৃ- 
মানের মুত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ইহারা পরস্পরের গায়ে 
উকুন দেখিতেছে, একটি বানর শাবক স্তনপান করি- 
তেছে। এই পাহাড়টি দূর হইতে দেখিলে বূহৎ মনুষ্যা- 
ক্লুতি বলিয়া বোধ হয় । কেহ বলেন উহা বলিরাজার 
মৃত্তি, পাশ্চাত্য পুরাতত্ববিদ্েরা উহাকে জৈনমৃত্তি বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন । এই পাহাড়ের স্থানে স্থানে ১৪টি 
গহবর দৃষ্ট হয় । 

পুরাকালে পুগুরীক খবি বহুদিবস ক্গীরোদ তীরে 
আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন । মহাবিঞ্ু তাহার 
তপস্যায় সন্তষ্ট হইয়া, স্থলশয়ান মৃত্তিতে ভক্তকে দর্শন 
দিয়াছিলেন। সেই স্থান অবলম্বন করিয়া, স্থলশয়ার 
স্বামীর মন্দির বলিরাজা কন্তুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
মূল মন্দির ও মণ্ডপের গঠন দৃষ্টে অতি পুরাতন বলিয়া 
অনুমিত হইল । এই মন্দিরের তিনটি গোপুর আছে। 
পশ্চিমদিকের পর্বতোপরিস্থ গোপুর অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
রহিয়াছে । অপর ছুইটি পূর্বদিকে নিশ্দিত আছে। সন 
পূর্বদিকেরটি অনম্পুণ ও অপরটি সম্পূর্ণ । ইহার শিল্প- 
নৈপুণ্য কাধ্য গুলি দেখিয়া, অধিক দিবনের বলিয়া বোধ 
হয় না । পূর্বদিকে উভয় গোপুরের মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণের 
উত্তর দিকে একটি মণ্ডপ নিম্মিত হইতেছে। মন্দির 
মধ্যে মহাবিষুণ দর্শন করিয়া দেখিলাম, প্রস্তরোপরি 
কেবল বিষ্ুমূর্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর শেষপধ্যঙ্ক দৃষ্ট হইল না। 
দেই জন্য এ মূর্তি থল-শয়ান নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছে। 
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মন্দিরের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে জমী পতিত 
বহিয়াছে। পূর্ক-দক্ষিণ বত্মের অপর পার্খে ৭ ঘর 
ইীটবঞওব ব্রান্মণদিগের বালী । তাহারাই মন্দিরের 
ঙ্চক | তাহারা মন্দিরের ভূনম্পত্তির আয় হইচ্ডে 
নংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে । উক্ত পতিত জমীর 
উন্তরদিকে শ্ত্রদিগের আবানস্থান। মন্দের পুন” 
দিকে উত্তরমূখে দে বস্ত্র গিয়াছে, তাহার উত্তর সীমা- 
নায় স্তম্তোপরি একটি ব্ুহৎ মণ্ডপ নিম্মিত আছে । 
প্রত্যেন্ট স্তন্গের গায়ে পৌরাণিকী দেবদেবী-মৃত্ভি 
ক্ষেদিত রহিয়াছে । উৎসবের সময় বিষুমুত্ত এই 
মগুপে বিশ্রাম, করেন। মণগ্ডপের শতহস্ত প ব্ব-দক্ষিণ 
দিকে উচ্চ জমীখণ্ডের উপর হিন্দ্-দেবদেবীর প্রাস্তর- 
»য়ী মূর্তি ও কুষ্ঃ পাথরের লিঙ্গ দৃষ্ট হইল। 

মন্দির হইতে পূর্বদিকে সাগরে যাইবার পথের দাক্ষণ- 
ভাগে “গ্রনাইট প্রস্তরে বাধান বৃহৎ পুক্ষরিণী ও বামভাগে 
গুপ 7 এই পুফরিণীতে তেপ্পকুল উত্নব হইয়া থাকে । 
অন্যান্য দেবালয়ের তেগ্নকুলের জলের ন্যায় ইহার জল 
দষিত নহে,মধিকন্ত পানোপযোগী শু মিষ্ট, নিম্্ল ও লচ্ছ | 
মগুপটি অতি পুরাতন, নংস্কারাভাবে পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে, উভয়ই অতি প্ররাদ্তন তাহার সন্দেহ নাই । 
তথা হইতে পূর্বমূখে যাইয়া বমুদ্রতীরে ভগ্ন শিবালয় 
দুষ্ট হইল; ইহার অধিকাংশ বালুকায় চাপা পড়িয়া- 
ছিল, বালুরাশি নরাইয়া অনেক পরিমানে পরিক্ষন্ত 
হইয়াছে। ইহার গঠন প্রনাণীদৃষ্টে পূর্বোক্ত বিঝুমন্দির 
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শাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অনুমিত হইল। সামুদ্রিক 
হাওয়া গাভাবে গ্রেনাইট প্রস্তরেও লোনা! ধরিয়াছে 
নূল্ানে কুঁষঃপ্রস্তরের লিঙ্গ দুষ্ট হইল । পশ্চিমদিকের 
একটি ক্ষুত্র শ্যোষ্ঠে স্থল-শয়ান মহাবিষুত মহিও দুষ্ট 
হইল। এই মন্দিরের পৃক্ৰভাগে সাগরগর্ডে ভাটার 
নময় মন্দিরের কএকটি চুঢ়া অগ্যাপি দুষ্ট হয়। 

কিংবদম্তভী আছে গে? মন্দিরের পূৃর্বভাগে বহুদূরে 
সমুদ্র ছিল, পূর্রবউত্তর মনন্ুনের ভীষণ তরঙ্গাঘান্তে 
তীর ভুমি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পুর্ব মন্দিরের 
পাদদেশ পর্মান্ত আনিয়াছে। যেসকল প্রাস্তরে মন্দি- 
বাদি নিশ্রিত হইয়াছিল, তাহার আশ-পাশের ম্বত্তিক! 
ধইয়। যাওয়াতে মন্দির বাঁরয়া গিয়াছে । মহাবলি চক্র" 
বত্তী নামে কোন মহারাজা এতৎ বমস্ত স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। আর একটি গুাবাদ এই যে, পুর্বে এই স্থলে 
বৌদ্ধদিগের মঠ ছিল । মহাবলি চক্রবত্তী বৌদ্ধদিগকে 
তাড়াইয়! দিয়া; মঠ ভাঙ্গিয়া হিন্দ্ু-মন্দির নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন । মহাবলি চক্রবত্তী কোন্‌ সময়ের লোক 
তাহা আমর] জ্ঞাত নহি । কেহ কহেন, তিনি চালুক্- 
বংশীয় মল্প ; অপরে কহেন, বিরোচন প্রজ্জ বলিরাঙ্গ 
চক্রবর্তী ও ইহাই তাহার রাজধানী । অতএব ইহার 
নাম মহাবলিপুর । আবার অপরে কহিয়া থাকেন, 
কিক্ষিঙ্গ্যাধিপতি বালিরাজ। এই স্থানে তপস্তা করিয়া- 
ছিলেন ও তপস্যান্তে ইহা নিম্সীণ করেন । কোন্দী 
সত্য আর কোনুটী অনত্য, তাহ শ্থির করিবার উপায় 
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নাই | দেবালয় দে উহার বয়ঃক্রম ৮২শত বৎসরেনও 
উপর বলিয়া বোধ হয়। তামিলেরা এই স্থানকে 
মহাবলিবরম্‌ কহিয়া থাকে । বরম্‌ অর্থে পুরমূ। 
অনন্তর) পুর্কোক্ত মন্দিরের পশ্চিমোত্র ভাগে কোন 
পুরাতন ইমারতের ভিত্তি খনন দুষ্ট হইল। এখানে 
ব্ধার লময় মধ্যে মধ্যে পুরাতন তামমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়। 
দায় | কোন ক্লষক আমাদিগকে হইটি তাতমুদ্রা দিয়া 
ছিল | উহাতে অল্প অক্ষর রহিয়াছে । ভৎপরে তথা 
হইতে পূর্বোক্ত গন্তব্য পথ দিয়া প্রভ্যাগমন করিয়া, 
লাইট হাউসের দিকে আনিলাম । পথিমধ্যে পাহাড়ের 
গায়ে ক্ষোদিত চতভুজ বিষ ও নান! দেবদেবীর মৃস্ত 
দেখিলাম । পন্দতোপরি অনম্পুণ হিপ্দ-মশ্দির ছিল, 
তাহা অবলঙ্গন করিয়া, লাইট হাউন নিশ্মিত হইয়াছে 
ও উপরে উঠিবার জন্য, নিডিও রহিয়াছে । পে 
পাহাড়ে লাইট হাউন তাহার অন্ধ নিলদেশে পুক্ৰগা 
কাটিয়া মণ্ডপ নিম্মিত হইয়াছিল এই মণ্ডপের পশ্চিত 
দেওয়ালে শ্টীক্ষুত্র গ্রকোষ্ঠ আছে নকল পকোষেই 
লিঙ্গ না থাকিলেপ্, দেওয়ালে পার্ধতী পরমেখর এ 
নন্দীমু্তি ক্ষে(দিত রহিযাছে। মণডপের দক্ষিণ দেওয়ালে 
'অষ্টভূজা নিংহারোহণে মহিষাসরের নহিত যুদ্ধে নিবুক্ত, 
অসুরের হস্তে গা, দেবীর চতুর্দিকে অন্যান দেবীর 
ও অন্ুুরের চতুর্দিকে অপর অস্গুরগণ যুদ্ধবেশে পর” 
ম্পরের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যাপুত রহিয়াছে । উত্ভ? 
দকের দেওয়ালে অনন্ত পধ্যক্কে বিধুঃমুন্ত তাহার 
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১$দিকে দেব ও খধিগণ ভাহার শবে ও ধ্যানে নিমগ্ন 
নহয়াছেন। প্রকোঞের ছারে দ্বারপালমুতি ক্ষোদিত 
রহিয়াছে 

তদন্ত, তথা হইতে দক্ষিণ মুখে আদি মাইল পুরে 
মঈম। ৫গি ছেট বড রথ, একটি ব্্কৎ হম্ভী, একটি সিংহ 
ও এপট নন্দীর মুভি দেখিতে পাইলাম 1 উহার গ্ত্তে- 
পহ এক এক খণ্ড টু রা ্ কাটিয়া নিশ্দিত ১ রথ 
পপির গঠন তি পরিপাটি নিম্মাথণকৌশল দেখিলে 
চমতফুতি হইন্ডে হয়, সেন ছাঁচে লমন্ত প্রস্থত করা। হই- 
যাছে। চকদিকের কারাণস্‌ ও উপরের শুচার, কান্য 
অতি পারুপাটি । ভারত খণ্ঘেএক অময়ে গ্রহাদি- 
নিন্মাণ-শান্ত্রের ( আাকটেকট্‌র মী চরম লীমায় 
'পীছিয়।ছিল, তাহা দেখিলেই স্পষ্টারুত হইবে । উত্তর 
দিকেরটি দীঘ গুশ্থে ১১ ফুট ও উদ্দে » সুট হইবে, 
»য়টি দীঘ্ঘে ১৩ ফুট ও প্রাস্তে ১১ ফুট ও টি ২০ ফুট 
হইবে । ওয়টি দী্ঘে ৪২ ফুট প্রস্থে ২৫ ফুট ও উদ্ে 
২৫ ফুট হইবে, ইহা অশানপাতে ফাটিয়া গিয়াছে ও 
ইহ[র ফাট (দয ভিতর হইতে শ্ষ্যালোক দৃষ্টিগোচর 
হয় । কেহ কহে ভূমিকম্পে এইরূপ হইয়াছে । ৪থাট 
দীঘে ২৭ ফুট প্রান্তে ২৫ ফুট ও উদ্ধে ৩৪ ফুট হইবে। 
টা কিরদুরে অজ্ভুনের রথ বলিয়া প্রানি্ধ। হহার 

পরিভাগের কাধ্যে ত্রহ্মা বিঝুণ শিবাদির এতিমৃত্ত 
রা রহিয়াছে । বল বাহুল্য যেরূপ বহিদ্দেশের 
অবয়ব, প্রকোষ্ঠ সেরূপ নহে; কোনটি অনম্পুণ 'অব- 
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ঘর রহিয়াছে । দেব স্থাপনের নিদশন পাইলাম না । 
॥ মাজার মময়ে যাহার বায়ে এই নকল নিশ্মিত 
হাছন বিগুহ স্থাপন আাষা শেন হইনার সনে 
নিনিকালের করাল গ্রামে পতিত হইসা থাকিপেন। 
নপ্ুত আন্বশাসন পএঞক্ষোদত মাছে তাহার কোন; 
75 অময় নিকেশ না থাকার, পুরাতিণ হগাসদের। 
হক্ব অন্ন করিয়া থু এম শলাব্ বলিয়া ছি 
কাঁণয়াছেন। 

তদনন্থর থা 580» প্রাতিনিরত্ত হইয। লাইট চাহ 


ি 


পাহাডের নিকট [দা রথার উপর পশ্চিমা ডিনথে 


রা আিলেই, একটি ক্ষুদ্র মশির ৫8 পর | উঠার 
গাঙ্গণের দেওয়াল পড়ি রা টু তথা হইতে 
পর্ধোততর মুখে গাংরা রাস্তার রা ভাথে পর্বতা- 


পরি কয়েক্টী মণ্ডপ পরিদর্শন করিয়া বত পুঞ্চরিণীর 
পশ্চিম তীরে নুতন বিশ্রামাডাক-বাঙগণাও তাহার 
উদ্যান দেখিলাম । 

ক্রমে বঞ্যার ময় অমস্ত ঘোর হইয়া গাসিলে 
আমরা আমাদের গোতে আনপাম। বাহকের। 
আাহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া পর দ্রিন নাড়ে আট দটি- 
কার নমর পাপানু চৌরিবাটে নৌকা আনিয়। দিল। 


তিকবনুর 


সাহস... 


১৮৯১ লালের ৩১শে ডিদেম্বর আমরা চিঙ্গলপুত্র 
জেলার অন্তর্গত তিরবন্তুর নামক মহাতীর্ঘ সন্দর্শনে যাই? 
উহ] মান্রাজ আর্কোনম্‌ রেল লাইনের ধারে ও মান্দ্রাজ 
হইতে ২৬ মাইল ধরে। তিরুধন্জুরের নিকট যে রেলস্টেশন 
তাহা “ত্রিবেজুর' নামে কথিত; কারণ নাউথ-ইগ্ডয়ান 
রেলের তঞ্জাবুর নাগপত্তন লাইনের ধারে তিরুবল্লুর 
শামে আর একটি বিষুধাম রহিয়াছে, উহা মান্দরাজ 
হইতে রেলপথে ২৫১ মাইল ও ভগ্জাবুর জংনন হইছে 
২৪ মাইল পরে অবস্থিত | সম্ভবতঃ উ ভয় পুণ্যক্ষেত্র এক 
মহায়া কতক প্রতিষ্ঠিত হইয়া, একই নামে গ্রানিদ্ধ হই- 
মাছে এবং উভয়ই বিুখধামণ। চিঙ্গলপুত তিরুবলুন রেল 
ট্রেশন হইতে উত্তরাদকে ১০ মাইল পরে হৃংতাপ 
নাশিনী” নাকম বৃহৎ তীর্থের পশ্চিমদকে অবহিত । 
এই তীর্থট নবকোনবিশিষ্ট। উহার চতুন্দিক গ্রেনাইট 
প্রস্তরের নোপানে বাধান১ উক্ত তীর্খের উত্তরদিকে 
বথ্যা, উহার উত্তরে দেবালয় গ্রাঙ্ণ; প্রাঙ্গণের পুর্ধ- 
দিকে প্রান্তর স্ুন্তোপরি অনারত মগু্প। মন্দিরের 
বহিঃপ্রাকারের পৃর্বাদকে প্রবেশন্বারোপরি বৃহৎ 
গোপুর | ভিতরে ছুইটি গৃথক পৃথক মন্দির ও উত্পব 
মঞ্ডপ রাহয়াছে। একটিতে বীর-রাঘব-ন্দামী,অপরটিতে 
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কনকবল্লী মাতার মৃষ্তি গাতিষ্টিত রহিয়াছে । দেবের 
নাম বীর রাঘন ন্গামী হইলেও চতুহম্ত মহানিষুমুত্ত 
শেষপন্যঙ্গে শয়ান রহিয়াছেন ; তাহার নাভি হইন্ছে 
কমলনাল ব: হর্গত হইয়াছে তদ্দপরিস্থিত একট পণ্মের 
উপর চতুমুখ ব্রহ্মা ধ্যানমগ্র রহিয়াছেন। চতুভুজ 
বিঞ্ু শালিগোত্রজ খষির মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত অর্পণ 
করিয়া অভয় দিত্তেছেন এবং বামহস্ত প্রসারণ করিয়। 
ব্রহ্মাকে জ্ঞানোপদেশ দিত্তেছেন, ইহার অপর দুইটা 
হস্তে শখ ও চক্র বিরাজমান রহিয়াছে। 
দেবের উৎপত্তির বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদম্্ী 
যে, প্ররাকালে শালিগোত্রজ মহমি বনু দিবন হতৎভাপ 
নাশিনীর তটে তপন্যা করিলে বিষুঃ তাহার তপপ্ায় 
তুষ্ট হইয়া উক্ত মুভিতে ও প্রত্যক্ষীভূ্ত হইগা, বরগুাদানে 
সম্মত হইলে) খষি প্রার্থনা নিজ যে মহাপাপীও 
যেন উক্ত পুক্ষরিণীতে স্নান করিয় হৃংতাপ হইতে 
নিক্ষুতি পায় । বিষ, এতথান্ত' কহিলেও খষির সন্দেহ 
থাকিলে বিষুণ ভক্তের রন্দেহ দূর করণোদ্েদেশে তাহার 
মস্তকোপরি হস্ত রাখিয়। তদ্বিৰয়ে নত্য করিয়াছিলেন । 
তখন হইতে উক্ত পুক্ষরিণী “হ্ৃতৎতাপ নাশিনী” নামে 
বিশ্ুত হইয়াছে, অগ্যাপিও লোকে দৃর দূরান্তর হইতে 
আনিয়। হংতাপ হইতে নিস্তার পাহবার আশায় 
ডাঃ নংকল্প পৃর্ধক অবগাহন করিয়া থাকে । 
স্তানে বিঝুঃ প্রাছুভূ ত হইয়াছিলেন, খষিবর সেইস্থলে 
মান্দর নিদ্জাণ করাহয়া মহাবিঝুতর দেই মুত্তি প্রতিষ্ঠিত 
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করিয়াছিলেন! দেবালয়টি বডকলৈ শ্রীবৈষ্কবদিগের 
ভঙাবধানে রহিয়াছে । কনূ্লের শম্তর্গত প্রানি 
“গাহোবলম্” মঠের অপিপতি শ্রীনিবাস্ঙ্গামী এইস্থানে 
বাদ করেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীরঙমাদি ধাম 
দশনে বহিরগ্গত হইয়াছেন । 
কনকবলী মাতার বিষয়ে এইরূপ কিংবদন্তী যে, 
দাশরথি আ্ারামটন্দ্র বনবান হইতে গ্রত্যারত্ব হইয়। 
চতুদ্দশবধের পরে অযোধ্যায় রাজা হইয়া গুজারগুনব্রত 
পালনার্থ দৃতমূখে সীতার চরিত্রাপবাদ জ্ঞাত হইয়। 
সীতাকে বনবান দিবার পর অমশ্বমেধ যজ্ঞ উদযাপনের 
সম্য় শ্ণনীতা নিম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ সমাধা করেন; 
হহা সেই মৃত্তির অনুরূপ । 
মন্দিরটির গঠন পুরাতন, সম্প্রতি জীর্ণ ংস্কার হইয়। 
গিয়াছে । এই দ্রেবালয়েও কুরুচির পরিচায়ক বুঁৎলিত 
চিত্রিত মুত্তির অভাব নাই; এখানেও অনেকগুলি 
বুরুচির পরিচায়ক মুগ্তি ন্দর্শন করিলাম । 
দেবালয়ে প্রত্যহ চারিবার পুজা হইয়া থাকে প্রাতঃ- 
পরজায় /২।০ সের তগুলের অন্নভোগঃ মধ্যাঙ্র পূজায় 
দধি ভুপ্ধাদি ভোগ, অপরাহ্থ পূজায় পায়ন পিইকাদি 
ভোগ এবং সায়াহ্ন পূজায় ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে । 
প্রত্যহ ॥২ বাইসসের তগুলের অন্নপাক হইয়া! থাকে । 
দেবালয়ের ব্যয় নিক্বাহার্থ ১০০০- টাকা আয়ের এক- 
খানি দেবত্তর গ্রাম আছে । কৃষ্ণ চতুর্দশী অমাবস্যা 
ও শুরু প্রতিপদে দ্রেব দেবীর দর্শন করিতে 'দরজা- 
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উন্দি” নামে /* এক আনার হিসাবে মাশুল দিতে হয় 
তন্য দিবসে উহা দিতে হয় না, দেবের অষ্টোভলশত 
তুলসী ও দেবীর অগ্রোত্তরশত সঙ্গম অঙ্চনা করাইতে 
দক্ষিণ! হিসাবে ৭১০ আড়াই আনা দিতে হয়। গ্রাতি 
গুক্রপাঁর কনকবলী মাতার প্রদক্ষিণ উতনবন অতি সমা- 
রোহে হহয়। থাকে এবং আশ্বিন মাসে নবরাত্রোৎ্মবের 
নময় রামায়ণাদি পাঠ হইয়া থাকে । 

এখান হইতে 3 মাইল দরে ই ইয়া কোং 
নিশ্মিত পুরাতন ত্রিপনোর দুর্গ ও পূর্প দক্ষিণ দ্রশ মাইল 
দরে জ্ীপরন্বভুর গ্রাম । ইহা প্রারামানুজ্জাচার্য্যের জন্মস্তান 
এজন্য বৈষ্বদিগের একটি প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া 
গ্রনিজ আছে । 
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১৮৯২ খুঃ ঠা জানুয়ারিতে কোএম্বতোর অন্দর্শন 
করিতে আনিয়া, তথাকার গবর্ণমেন্ট প্রিডার শ্রীযুক্ত 
অন্রন্নামী-রাঁও বিএ, বিএল, মহাশয়ের আতিথ্য হ্দীকার 
করিয়াছিলাম । কোএস্বতোর শব্দ “কোবতুর” শব্দের 
অপভ্রংশ | এপ্রদেশটি অতি পুরাতন | ইহার কিতবদক্তী 
এইরূপ যে, পঞ্চ-পাঁওবেরা দ্বাদশ বংনর বনবাস কালে 
কোবতুর জঙ্গলে ( এখন ইহাকে 'মুত্তপলয়মের' জঙ্গল 
কহে ) কিয়ৎকাল আশ্রয় ও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ! 
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কফোএন্বতোর ডিছ্ীক্টের অন্তর্গত “ারাপুর' পুরাতন 
'বিরাটপুর বলিয়৷ কথিত আছে । ইহাতেই পাগুবেরা 
এক বতপর গুপ্ত-বাস করিয়াছিলেন । কোলেগাল' নামক 
পাহাড়ে ও জঙ্গলে তাহারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া অপর আর একী কিংবদল্তটী আছে। 
এপ্রদেশে সর্ধত্রই প্রস্তরের পুরাতন অমাধি দৃষ্ট হইরা 
থাকে । উহা পোগুবকুলি নামে খ্যাত । এরপ প্রস্তর 
সমাধি দক্ষিণ 'আরুবাদর অন্তর্গত “হরিকাগু-নেল্লুরের 
নিকটে বাঁলিবাজার ছাউনি নামে বিখ্যাত । 

স্থপ্রুনিদ্ধ ভূগোলবেতা টলোমি ১১০ খুঃ চের 
রাজপুজের রাজধানীকে “করুর' নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । তাহাতে তত্নময়ে চের-রাজারা দক্ষিণ 
গ্রদেশে পগ্রৰল ও প্রতাপান্বিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ 
নাই । চের-রাজদিগের এক বংশ কোএহ্তোর প্রদে- 
শের 'করুর' নামক স্থানে থকিয়া, স্বাধীনভাবে রাজ্য" 
শাসন করিতেন । ৮৭৮ খুঃ চোলবংশীয় রাজারা “চের- 
রাজবংশ” নষ্ট করিয়া, “করুর্” “কঙ্গু” “কণাউ” ও 'তিল- 
কাদ' অধিকার করিয়া, ছুই শতাব্ধী কাল তাহ শানন 
করেন । ১০৮০ খুঃ বল্লালবংশীয় বিনয়াদিত্ায “কণ্ণাট” 
অধিকার করেন ও তাহার পুত্র বল্লাল রায় “কঙ্ছু, 
কবেত্র' “চেরম্‌” ( বর্তমান নলম্‌) “অনেমল্* অধি- 
কার করেন এবং তলকাদে' থাকিয়া, তত্সমস্ত শাপন 
করেন । ১৩৪৮ খুঃ হাম্পির অন্তর্গত [বিজয়নগরের 
রাজ। হরিহর রায়ালু এগ্রদ্দেশ স্বরাজ্যতুক্ত করিয়া 
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লায়ন) "দনধি উহা তাহাদিগের অধিকারে থাকে । 
১৫৬৪ খ্ুঃ অবক্দে বিজয়নগর ধ্বংন হইলে, উহা মধ্রার 
মদনে আইনে । ১৫০৯ শকান্দের একটি তাজশাললে 
উহ্ভাই প্রতীয়মান হইতেছে । ১৬২৩ হইতে ১৬৭২ গু 
শব্দের মধ্যে মহিশ্নর- রাজ চিক্ষদেব “কোএম্বতোর' 
“করুর্ ইরোৎ্ পারাপুরম্ অধিকার করিয়া লয়েন। 
১৭৯৯ খুঃ শব্দ পর্য্যম্ত কোএম্বতোর মহিক্ুর রাজ্যাভি- 
তুক্ত থাকিয়া, পরে ব্রিগিশ-শাননে আনিয়াছে। 

নহর কোএন্বত্তোর তশ্নামক ডিস্ত্রীট ও তালুকের 
প্রপান নখর, সাক্দ্রাজ রেলওয়ের সাউথ ওয়েস্ট লাইনের 
'কপাদ্নুরমুত্ত পালেয়ম্* শাখা লাইনের কোএম্বতোর 
একটি স্টেশন, ইহা পোদনুর জংশন হইতে ৪মাইল মাত্র | 
ঈহানে প্রথম শ্রেণীর মিউনিলিপ্যালিটি আছে, তাহান্ছে 
নহরের রাস্তাগুলি ভাল পরিক্ষার থাকে । বাগীগুলি 
অধিকাংশ ইঞ্টক নিশ্মিত ও রুন্গলাচ্ছাদিভ। সমুদ্র-নলমতল 
ইঈতে ১৩৪৮ ফুট উচ্চ বলিয়া, আব হাওয়া স্বাস্থ্যকর 
ও গ্রীম্মকালে ইহার উত্তাপ কষ্টকর হয় না। জল অন্তি 
উত্তম বলিয়া লোক্যাল্‌ য়্যাডমিনিষ্টেশনের হেড. 
কোয়াটার্‌ হইয়াছে । এখানে ভিস্থীকু কলেক্টর ও 
ডিষ্রাক্ু জজের কাছারি॥ চতুর্থ লার্কেলের স্ুপারিন্‌- 
টেগুণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিদস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, পুলিম্‌ বিভা- 
গের ডেঃ ইন্স্পেক্টর জেনেরেল ও ডিঃ ক্ুপারিন্- 
টেগ্ডেপ্ট, বনবিভাগের ডিঃ কন্জারভেটর, জেলার 
সাহ্জ্রন লোক্যাল.কণ্ড ইঞ্জিনিয়ার, পোস্ত ও টেলিগ্রাফ 

টি 
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আফিস্‌ আদি অমস্তই আছে। এখনকার ফেপ্টাল 
জেলে ১২২১জন কাবাবানীর স্থান আছে এবৎ একটি বু 
জেলও আছে । মিউনিনিপ্যাল ডাক্তারখানায় অনেক- 
গুলি লোক সুচিকিতৎন। পাইরা থাকে, খ্ুানদ্িগের তিল 
সম্প্রদায়ের উপাননালয় বিদ্যমান আছে । এখানে 
রোমান ক্যাথলিকদিগের বিশপ্‌ খাকেন | এই “কানে 
কফি প্রস্তের দুইটি কারখানা আছে । একটি মেনাল 
ট্রেনস্‌ এণ্ড কোং অপর মেনার্ঘ পিয়াম্‌ লেমূলি এণ্ড কো; 
তন্মপ্যে মেনার্ন ট্রেনন্‌ এগ কোর কারখানা উৎকৃষ্ট, 
তাহাতে ৪০০ শত লোক কার্য; করিতেছে । এখানে 
একটি সুতা! প্রান্তুতের কল ও দুইটি তুলার গাইট বাধ 
কল আছে। নৃত্তন টাউনহল গৃহ আট হাজার পাঁচ শত 
টাকা ব্যয়ে ও নূতন নেটিভ ক্রুব বাটি ৩০০০২ হাজার 
টাকা ব্যয়ে নিশ্মিত হইয়াছে; উক্ত নেটিভ ক্রুবে 
লংটেনিস্‌ খেলিবার ও হযংবাদপত্র পাঠ করিবার 
বন্দোবস্ত থাকায়, দেশীয় কুততবিদ্য সকলেই সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে তথায় আনিয়া, ময় অতিবাহিত করিয়া 
থাকেন। টাউন-হল-কম্পাউণ্ডে আর একটি সংবাদ- 
পত্র পাঠ করিবার ক্লব আছে । তথায়ও অনেকে 
উপস্থিত হইয়া, নংবাদপত্র পাঠে ও মিষ্টালাপে প্রাতঃ- 
কাল ও লন্ধ্যাকাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন । 
মিউনিসিপ্যাল বাজার নিতান্ত মন্দ নহে 1 মিউনিদি- 
প্যাল শাখা ভাক্তারখানা সহরের মধ্যস্থলে বলিয়া 
অনেকেই তথা হইতে গুষধ পাইয়া খাকেন। জোনেফ, 
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কোংর গুমধের দোকানে অর্দ প্রকার ইংরাজী গবধ 
বিক্রয় হইতেছে । কো-অপারেটিভ স্টোরে সর্ধ- 
প্রকার বিলাতী দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া ষায়। 
এখানে একটি প্রাইভেট দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, হাই- 
স্ুুল লণ্ডন মিশন স্কুল, রোমান্‌ ক্যাথলিক স্কুল নরমাল 
গুল ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় থাকায়, বালক বালিকাঁ- 
দিগের শিক্ষার শ্রবন্দেবস্ত হইরাছে। খ্রীষ্টয়ানদিগের 
পবলিক ডাক-বাঙ্গালা ও হিন্দ্রদিগের “রঙ্গাপ্পারাও' 
ছত্রে আগন্তকেরা স্থান পাইয়া থাকেন | 

এখান হইতে & মাইল পুরে পেরুর' নামক স্থানে 
মেলচিদঘ্ঘর' নামে পুরাতন গুসিদ্ধ হিন্দ্র-তীর্ঘ। লোকে 
কহিয়। খাকে।” দেবের এত প্রভাব যে, টিপু-্রল- 
ভানেরও দেব নম্পন্তি বা দেবালঘ়ের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে নাহন হয় নাই । মুল-মন্দির চের-রাজদিগেল 
কুক প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদিগের কৃত সাতটি মন্দিরের 
অন্যতম । (অপর মন্দিরগুলির বিষয় পরে প্রদত্ত 
হইবে |) 

অপরাহ্ে আমরা মেল-চিদম্বরমূ অন্দর্শনে মাইয়া, 
রাস্তায় দুইটি মঠ দেখিলাম । একটি শৈবদিগের নন্্যালী 
৮ঠ নামে বিখ্যাত । অপরটি লিঙ্গায়তৎদিগের ক্ষন্দলিঙ্গ- 
্গামী মঠ নামে গ্রনিদ্ধ। উভয়ই সামান্ঠ মঠ বলিযা 
প্রতীতি হইল | পেরুরে উপস্থিত ইইয়া। কাধাপুক্ষরিনী 
ও তাহার শতহস্ত পশ্চিমদিকে মন্দির, গরাবেশন্বারের 
উপর বৃহৎ গ্রোপুর ও উভয়ের মধ্যস্থলে গ্রে-প্রস্তরের 
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রহৎ ধ্বজন্তস্ত দৃষ্ট হইল । উহার শিল্পকার্য্য 'অন্টি 
পরিপাটী। স্তশ্ের নিল্গদেশের পশ্চিম গায়ে একটি 
গাভীর স্তন হইতে লিঙ্গের উপর দুগ্ধ ক্ষরণ হইত্তেছে। 
দক্ষিণ গায়ে ত্রিশূলাকুতি, পূর্ব গায়ে বিনায়ক মুস্তি ও 
উত্তর গায়ে সুন্দর মুঠ অঙ্কিত আছে। স্রন্দরদেব উত্ত 
মুতে জ্যৈষ্ঠমানে ভূমি খনন করিয়াছিলেন বলিয়া, 
উক্ত মাসে তাহার উৎসব হইয়া থাকে | ধ্বজস্তন 
বেষ্টন করিয়া, চারিটি স্তশ্চের উপর একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ 
নিম্মিত আছে । তদনম্তর গোপুরের ভিতর দিয়া, 
বহিঃপ্রাকার পার হইয়া, দ্বিতীয় প্রাকারাভ্যন্তরে 
যাইয়া, গ্রাথমে গ্রে-প্রাস্তরে নিম্মিত কনক সভা মণ্ডপ 
দেখিলাম । ইহাঁর যে কয়েকটি স্তস্ত আছে, তাহার 

প্রত্যেকটিতে পৌরাণিকী ভাঞ্ষর-মৃত্তি ক্ষোদিত রহি- 
য়াছে। বহির্ভাগে অনেকগুলি স্বশু দেখিলাম, উহ! 
নহত্ত্র স্তম্ভ মণ্ডপ নিম্মীণের জন্য সংগ্রহ হইতেছিল। 
কিন্তু, কোন কারণবশতঃ উহ পুর্ণ হয় নাই । এ নকল 
স্তন্তের কার্য একই রূপ হইলেও, অতি পরিপাটি । নট- 
রাজার গৃহটীর কারুকার্য অতি সুন্দর, তথায় দেবের 
নটমত্তি বিরাজ করিতেছেন । উহা দশভুজ একপাদে 
নটবেশে দণ্ডায়মান । তদনম্তর, মূল মন্দির গন্দশন 
করি, উহ। মরকত নীল রঙের প্রস্তরে নিশ্মিত ও তাহার 
বহির্দেশে চারিদিকেই নানা অনুশানমন পত্র ক্ষো্দিত 
রহিয়াছে । মূল মন্দিরের নম্মুখে ক্রমান্বয়ে ছুইটি মণ্ডপ; 
মলের নিকটস্ছ মণ্ডপটি পুর/তন হইলেও, তাহার জীণ 
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সংস্কার হইয়া যাওয়ায় নৃততন বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 
ম্মুখের দ্বিতীয় মণ্ডপ ১৮৮৩ অন্দে দেবন্তানের ইন্- 
ডি স্ককপামী মুদ্রেলিয়ারের যত্বে পূর্বোক্ত অসম্পুরণ 
সহত্স্তশ্ত মণ্ডপের স্তশ্ত দ্বারা নিম্মিত হইয়াছে । এই 
সগুপের এক পার্খে একী বীধান কুপ; উহা নিংহতীগ 
নামে অভিহিত ও তাহার জলে দেবের অভিষেকাদি 
কার্য হইয়া থাকে । এই দেব “মেল” অর্থাৎ পশ্চিম 
চিদশ্বর নামে অভিহিত হইলেও) মহাদেব লিঙ্গরূপী 
চদাকাশরূপী নহেন | 

দেশীর মন্দির পুথক অবস্থিত | ইহার মলস্কান 
। মে স্থানে মৃন্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে ) পুরান্তন | সম্মুখের 
মণ্ডপ ১৮৮৩ ৫৪ নিশ্মিত। দেপীর নাম এমরকতনল্রী' 
আথবা “রক ভ-আম্সা | গাত্যহ দেবের ছয়বার স্সভি- 
বেক-কার্য হইয়া থাকে | ছাদশ মানের বিশেষ উত্নব 
সথা )--শগ্রহায়ণ মানে দশদিব্নব্যাপী উত্সব হয়। 
ইহ্ভার শেষ স্নান আর্জা নক্ষত্রে হইয়া থাকে । পুষ্যামাসে 
পৃধ্যা নক্ষত্রে রখোত্নব হয় | মাঘমাসে রুষ চতর্দশীতে 
শিবরাত্রি উপলক্ষে উত্ণব হয়| ফাল্নমানে একাদশ 
দবনব্যাপী ব্রন্ষোৎ্নব শুক্র পঞ্চমীতে আরম্ত হইয়া, 
পুণিখায় শেষ হয় । ঠৈত্রমসে পূর্ণিমাতে এক দিবন 
উত্সব হইয়া থাকে । বৈশাখে দশদ্িনব্যাপী বসন্ত 
উত্নব শুক্র ষষ্ঠীতে আরম্ভ হইয়া পুরিমায় শেষ হর । 
জ্যেষ্ঠমানে লুন্দর মৃন্তির দশদিনব্যাপী বপনোত্নব 
শহয়। উত্তরফন্কলীতে শেষ হয়। আষাঢ় মানে পুক্- 


দি 
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ফল্কুণীতে দেবীর নদী স্নান উৎসব হইয়া? থাকে, শ্রাবণ 
মানে মূলানক্ষত্রে দেবের নদী স্নানোঙ্সব। ভাদ্রমানে 
তগর-সংহার উতৎ্পব। আশ্বিন মানে নবরাজ্রঞোৎ্মব ও 
কার্তিক মানে কৃত্তিকানক্ষত্রে দীপালোক উৎসব হইয়! 
থাকে । 

এ প্রদেশে এই মন্দিরটি পুতিন, ফারগোজনু হের 
ইহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন । ইয়োরোপ পরিব্রাজক ও 
প্রদেশীয় গবণর হইতে অধস্তন কম্মচারীরা কোএশ্ব- 
তোরে পদার্পণ করিলেই “মেলচিদশ্বরঁ না দেখিয়? 
গরতিনিররত্ত হয় না। পুর্সেই বলিয়াছ্ছি চেররাজগণ কনক 
প্রতিষ্ঠিত সাতটি শৈব মন্দিরের মধ্যে এইটি অন্যতম 
মন্দির; অতএব অপর ছয়টির নাঘ সকলেই জানিতে 
ইচ্ছুক হইবেন বলিয়া এস্থলে প্রদত্ত হইল । 

২য়। ভবানীসহরে কাবেরী ভবানী সঙ্গমের মধ্য- 
স্তলে 'নঙগমেশ্বর ল্বামী'র গরসিদ্ধ মন্দির | 

৩য়। করুর সহরে পিশ্ুপতীশ্বর' স্বামীর দেবালয়। 
ইহার উৎপত্তি বিষয়ে একাট কিববদন্তী আছে যেও 
পুরাকালে কোন গাভী বল্মীকির উপর দঈ্লাড়াইত ও 
তাহার স্তন হইতে ভুদ্ধ ক্ষরণ হইত । গাভীর স্বামী ভুগ্ 
না পাইয়া বডই বিরক্ত হইয়াছিল। এক দ্িবন উক্ত 
গ্রাভীকে বল্ীকোপরি দাড়াইতে ও তাহার ছুপ্ধ ক্ষরণ 
হইতে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হইতে আমিয়া, 
অকন্মাৎ যষ্ি দ্বারা গাভীকে তাড়না করিলে, গাভী 
আঘাতে চমকিয়া নরিয়া যায়। তাহার ক্ষুরাঘথাতে 


ত্রিচুর | ১৮৭ 


পাল্সীক ভগ্ন হইলে? তাহার মধ্যে ক্ষুরাঙ্গিত লিঙ্গ দ 
হম | ভদণম্তর সেই অনাদ্দিলিঙ্গের উপর বন্ধমান মন্দির 
নিশ্মিত হইয়াছে । 

ধর্থ। পপলনদ" তালুকের মন্তর্গত “পাপনাশী ন্গামীর? 
£ন্দির | 

€ম। হিরোড ভালুকের অন্সর্গত “কোদমুডির 
মন্দির | 

“ষ্ঠ | “বেঞ্গ মন্ত্রদলুর মন্দির | 

৭। “দ্তিরু-মু্গোম্পুর্ির' মন্দির | 

আমরা অন্ত্রপামীরাও মহাশয়ের যতত্বে মেলচিদর্ধরের 
দন? পূজা ও কোএম্বতোরের নমস্ত অফিসূ বগি ফ্ুল- 
বাদী, টাউনহল ব্রুব, ইহানপাতাল ও কফির কারখানা 
নন্দন কারয়াছিলাম। 


ত্রিচুর। 


আমরা ১৮৯২ খঃ *ই জানুয়ারিতে কোএম্তোর 
হইতে ত্রিটুর যাত্রা করি | ত্রিচুর যাইতে হইলে, গান্দ্রাজ 
রেলওয়ের সাউথওয়েছ লাইনের 'শোরনুর' ষ্রেশনে 
শামিয়া ২৬ মাইল গরুর গাড়িতে বাইতে হয়। ছ্রেশন 


১৮৮ তীর্ঘদর্শন । 


হইতে পাঙ্গারাস্তায় সাইয়া, পশ্চিমমুখে পালঘাট নামক 
নদী পার হইতে হয়। এই নদ্রী কোচিন ও ব্রিটীশ 
রাজ্যের সীমানা । অতএব নদীর উপর যে লৌহসেতু 
আছে, তাহার অগ্লীংশ ব্রিটিশ গ্রবর্ণমেন্ট ও অপর 
অন্ধাংশ কোচিন গবর্ণমেণ্ট নিষ্মীণ করিয়াছেন | নদী 
পার হইবাঁমাত্র রাস্তার বামভাগে একটি প্রাশস্ত উদ্যান 
মধ্যে কোচিন রাজের বিশ্রাম গ্রানাদ । ত্রিচুর হইতে 
গ্রত্যাগমন কাঁলে আমরা এই প্রানাদে বিশ্রাম 
করিয়াছিলাম । ইহা এক দ্বিতল বাটী, রাজোচিত 
আনবাবে স্থনজ্জিত। বাঠীট নদীর ন্তিরোপরি হইলেও 
প্রাঙ্গণ হইতে নদীতে নামিবার কোন ঘাট নাই । কিন্ত 
এই পগ্রানাদ-প্রাঙগণের পশ্চাৎ ভাগে ও নদী তীরে 
রাঙ্গাদিগের অন্ছত্র বাগির সম্মুখে পাকা ঘাট আছে। 
উক্ত ছত্রে ব্রা্গণেরাই অন্ন পাইয়া থাকেন । অনেক 
ব্রাহ্মণে দিদ] ( আহার্য দ্রব্য ) লইয়া শয়ং পাক করিয়া! 
আহার করে । গানাদের দক্ষিণদিকে নদীর ধারে 
প্ররাতন গানাদ বাগিতে ওভাশ্রিয়ার ও রেভেনিউ 
ইনস্পেক্টরের আবান স্থান হইয়াছে । শোরনুর গ্রামের 
ভিতর রাস্তার উপর ভট্টর ব্রা্গণ ব্লব স্থাপন করিয়াছে। 
তথায় প্রত্যেকে ২ আনা হইতে ৪ আনা দিলে প্রাস্ত- 
তান্ত্র পাইয়া থাকে । আমরা গমন কালে উক্ত ব্লবে 
বিশ্রাম করিয়াছিলাম। উক্ত দ্রিবন রাত্রি গায় ১১ টার 
নময় ভ্রিচুরে পে ছি । তথাকার দাওয়ানপেক্ষার শ্রীযুক্ত 
শ -অবইয়। মহাশয় আমাদিখের আদিবার নংবাদ 
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পুর্বে পাইয়া আমাদিগের থাকিবার বাগি নিদ্দি্ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, আমরা সেই বাপিছে রাত্রিযাপন করি | 

ত্রিচরঃ কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ত্রিচর ডিন্ত্রী- 
ক্রেন হেড কোয়াটর | ইহ] উত্তর ১৭1৩২ অক্ষরেখায় ও 
পূর্ব ৭৩।১৫ দ্রাঘিমায় স্থিত | ইহা অতি পুরাতন নহর | 
পরশুরাম শয়ং ভ্রিচুরে থাকিয়।, শিবালয় স্থাপন করেন 
ও এই স্থানকে তির-শিব-পুর নামে অভিহিত করেন । 
ত্রিচরের অপর কথা বলিবার পুর্বে, পরশুরাম হইতে 
“কেরুল্‌” উতৎ্পন্ভির কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্বাক। কেরল 
উৎপত্তি নামক বংস্কুত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে মে, পর শু- 
লাগ পরিত্রীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষ(জুয় করিয়। 
একাধিপত্য স্থাপন করণানম্কর বিশ্বামিত্র খষির পরামশে 
বৃহৎ যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ সমাপনাম্ছে কশ্াপকে ধরিতশ 
দক্ষিণালরূপ প্রদান করেন । তখন খধিরা মন্ত্রণা 
করিয়া তাহাকে ধরিতী পরিত্যাগ করিতে আদেশ 
করিলে পরশুরাম খষিগণের কুহক বুঝিয়া এবং আপন 
নত্য পালন করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া, সুত্রক্গণ্য স্বামীর 
শরণাপন্ন হয়েন। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া বরুণ- 
দেবের আশ্রয় লহতে আদেশ করেন । 

পরশ্রাম তাহার আদেশে কন্যাকুমারীতে যাইয়। 
বহুদিবস পর্যন্ত বরুণদেবের উগ্র তপস্যা করিলে, জল- 
দেব তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাহাকে আদেশ করি" 
লেন যে “তিনি যর পর্যান্ত আপন পরশু নিক্ষেপ 
করিবেন, তাহার বারস্থানের জন্য তৃতদূর সমুদ্র গর্ড 


১৯৩ তীর্থদর্শন | 


প্রদান করিবেন | পরস্ত রাম কম্ঠাকমারীতে থাকিয়' 
নজোরে উত্তরদিকে পরশ়্ নিক্ষেপ করিলে তাহা 
'দক্ষিণ কেনারার' অন্তর্গত 'গোকণে" পত্তিত হয় । বরুণ- 
দেলও কন্যাকুমারী হইতে গোকর্ণ পর্য্যন্ত একখগ্ড 
ভূভাগ সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া পরশ্রামকে 
পাদ্রান করেন ১ সেই ভূখণ্ড “কেরল' নামে প্রনিদ্ধ হয় । 
বর্তমান, “ত্রিবস্কুল “কোচিন” ও “মালেবার কেরলের 
অন্তর্গত, উক্ত ভূখণ্ড পরশুরামের তপোবলে নমুদ্র গর্ড 
হহতে উদ্ধত হইয়াছিল বলিয়া পরশুরাম-ক্ষেত্র নামে 
বিশ্রতত হইয়াছে । তিনি মলবর পর্বত শ্রেণীর পুর্বভাগ 
“চেরমগ্ল' হইতে প্রজা আনাহয়া শ্বক্ষেত্রে বান করান 
ও উহাকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাঙ্গণদিগকে 
অর্পণ করেন? কিন্ত, তাহারা সর্প ভয়ে তথা হইতে 
প্রত্যারৃত্ত হয় । পরশুরাম পুনরায় কৃষ্কানদীর তীর 
হইতে ৬৪ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া €করলকে' ৬৪ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ এক এক ত্রান্ধণকে 
প্রদান করেন ও তাহাদিগের সুবিধার জন্য নার্য্যক্* 
নামে শুদ্রজাতি আনাহয়। প্রত্যেক গ্রামে বান করান। 
যাহাতে তাহারা হবর্দেশে গ্রত্যাগমন কারতে না পারে, 
তজ্জন্য তাহাদিগের আচার ভ্রষ্ট করিয়া দেন। কেরল 
বালিরা পুরশ্চড় অর্থাৎ পুরুষ মস্তকের পুরোভাগে 
শিখা রাখে । যোধিৎগণ পুরোভাগে ঝুলি বাধে । 


আস 


* নাধ্য হইতে নারীয়র তাহা হইতে নেয়ার শব্দ অপভ্রংশ হইয়াছে । 
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কেরল ত্রাহ্মণগণ নশ্বৃত্তিরী (নশ্বু- বেদ+ত্তিরী- 
বেত্তা ) অর্থাৎ বেদবেতা নামে অভিহিত 1 উহাদিগের 
আবানভুমিকে “মন' অথবা ইল্লোম” কহে । উহাদিগের 
বগি মধ্য্থলে হইয়া থাকে | প্রাণ অতি বৃহৎ) তাহার 
একাংশ নাগকে অর্পিত হয় । অপর দিকে গ্রহ-শ্মশান 
দাহভূমিরপে নিষ্চি্ থাকে | যোষিত্গণকে শিন্তর্জনা' 
তাথবা “অকতমার' কহে । উহ্বারা মোটা বস্ত্র পরিধান 
করে । উহাদের আভরণ) হস্তে পিতল বলয়, গলায় নর্ণ 
ক্ঠহাঁরঃ কাণে ইয়ারিং মাত্র । কদাচ নাক বিধায় না, 
কপালে কুঙ্কুম লাগায় নাঃ ললাঁটে চন্দনের তিলক এবং 
নেত্রে আকর্ণ পর্যন্ত কজ্জল পরিয়ী থাকে । প্রত্যেক 
অন্তর্জনার একটী দানী থাকে, তাহাদিগকে “লী” বা 
'পিন্নভী" কহে । বখন অন্তজ্জঞনা বাহির্দেশে আইনে, 
তৎকালে তাহারা অপর একখণগ্ুড বন্ধে গাত্রাবরণ ও 
ভালপত্রের ছাতা দিয়া, অপরের দৃষ্টি হইতে আপন নুখ 
রক্ষা করে এরং ব্ুষলী অগ্রে অগ্ে আনিতে থাকে । 

নন্ৃত্িরী ব্রাক্মণেরা ৬৪ প্রকার আচার পালন 
করিয়া থাকে । তাহার তালিকা? যথা 1-- 

১। মার্জনী কান্ত দ্বারা দন্তমার্জনা করিবে না। 

২। পরিধান বহির্ত্র খুলিয়া স্ান করিবে না। 

৩। বহির্বাসে গাত্র মার্জনা করিবে না । 

& | সুর্যোদয়ের পুর্কে সান করিবে না। 

€ | স্রান করিবার পুর্বে রন্ধন করিবে না। 

৬। পুর্ধব রাত্রির উদ্বত্ত জল ব্যবহার করিবে না! 


১৯২ তীর্ঘদর্শন | 


৭1 ক্লানের মময় চিন্তা করিবে না। 
৮। কোন বিশেষ উদ্দেশে জল আনিয়া অন্ধ 


উদ্দেশে ব্যবহার করিবে না । 

৯। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও স্পর্শ করিলে 
স্ানকরিবে। 

১০। অন্পশীয় জাতি সন্গিকটে আনিলে স্সান 
করিবে । 

১১। পতিত জাতির স্পৃষ্ট কুপ বা নরোবরের জল 
স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে। 

১২। মেস্থানে কাট দেওয়া হইয়াছে, তথায় জল 
ন] দিলে, সে স্থানে পা দিবে না। 

১৩। শ্বমতের চিহ্ন কপালে ধারণ করিবে। 

১৪। যাদু বা ভুক করিবে না। 

১৩ । পুর্ব দিবনের অন্ন ত্যাগ করিবে । 

১৬। সস্তান-তুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে । 

১৭। শিবোপানক কদাপি শিব-প্রনাদ ভ্যাগ 
করিবে না। 

১৮ । হস্ত দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিবে না। 

১৯1 মাহিষ ঘতে হোম করিবে না। 

২০। বাত্নরিক শ্রাঙ্ধক্রিয়ায় মাহিব ত্বত ব্যবহার 
করিবে না। 

২১। জম্প্রদ্দায় নিয়মে আহার করিবে । 

২২। পন্তিত জাতির স্পর্পাদিজনিত অবস্থায় 
পান করিবে না। 


তিচুর ১৯ 


১৩1 পঠকশায় ব্রক্ষ5ন্য পালন কনিবে। 
1 ভরুদক্ষিণা ষথশক্তি দিবে। 

৮1 বস্তায় দণ্ডায়মান হইগঘ। বেদাদি মৃস্ত্র উচ্চা- 
7০ করিবে না। 

2৩। কন্যা বিক্ুয় করিবে না | 

১৭1 ব্রত লইয়া উদ্দাপন করিবে । 

২৮! বক দলাকে পুণক্‌ খাকিনজে হইবে না। 

১৯। ক্রাক্ষণে সভা কাটিবে না। 

৩০1 ব্রাক্মাণ আপন বন্থ ধৌত করিবে না। 

৩১1 ব্রাঙ্গণে শুদ্রের বাৎনরিক শ্রাঙ্ধে দান গ্রহণ 
কারবে না। 

৩২ । পিনা, পিভামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহ 
£াভামহীদিগের বাংনরিক শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য ও 
দহুব্যদিগের উদ্দেশে শাম্ত্রানুনারে পিশু দিবে। 

৩৩। আমাবহ্যায় বাৎ্নরিক কাযা শেব করিনেনা। 

৩৪1 ভাংবনর গত হইলে নপিও দান করিবে | 

৩০1 ননক্ধত্রানুনারে বাতনরিক শ্রান্ধ করিবে । 
তিথি ্সনুনারে নহে । 

৩৬) জাতাশোচান্ছে আভুদপি, শা করিবে । 

৩৭1 দত্তক লপিতা ও ণহত পিতার শ্রাদ্ধ ও 
ত্পণ করিতে বাধ্য । 

৩৮ | ম্বৃতকে আপন হলোলর প্রাঙ্গণে দাহ করিবে। 

৩৯1 নন্ন্যান গ্রহণ বরয়া যোমিতৎগণের উপর 


নৃষ্টিক্ষেপ করিবে না। 
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১৯৪ তীর্থদর্শন | 


৪০ | জা পরজন্মের জন্য কামনা করিবে না। 

৪১। পিতা নন্ন্যানী লইলে পুজর তাহার শ্রা্ 
করিবে না । 

৪২ | অন্তর্জনা পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে 
না| ভ্রষ্টা হইলে রাজ-নঙ্ঘটত জুরি কর্তক বিচারিত 
হইবে । এতদ্বিষয় পরে বলা যাইবে । 

৪৩1 অন্তজ্জঞনা আপন আপন তালপত্ররের ছত 
এবং রষলী না লইয়। মন্ত্র গমন করিবে না । 

৪৪1 যোষিত্গণ নাক বিধাইবে না। ব্রাঙ্গণের 
শ্বীগণ পিত্ল বলয়, রজত ইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর 
আভরণ ধারণ করিবে না। অপর যোষিতৎগণ হন্ছে, 
কণ্ঠে ও মন্ভকে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়' 
থাকে । 

৪5 | ব্রাহ্মণ মাদক দ্রব্য সেবন করিলে নমাজচ্যুত 
হহইবে। 

৪৬। ব্রাক্গণ বিবাহিতা অন্তর্জনাতে গমন করিবে, 
অন্য অন্তজ্ঞনাতে গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। 
এতদ্বিবনঞ-পরে বলা যাইবে । 

৪৭ এ দেবতা স্পর্শ করিবে না । 

৪৮ | এক দ্রব্য কোন দেবকে অর্পণ করিয়া, পুন- 
রায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না । 

৪৯ | বিবাহাদি কাধ্যে হোম করিবে। 

০ | ভউর-ব্রাহ্গণের নংস্পশে থাকিয়া, অন্ত ্ব- 
শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণকে আশীক্চাদ বা অভিবাদন করিবে 


ত্রিচুর ৃ ১৯৫ 
৮1 অপর শ্রেণীর ব্রাহ্গাকে কখনই অভিবাদন 
সরবেনা। 
২১। পুরুষ এবং যোমিতৎগণ শ্রুভজবর্ণের বন্থ পলি" 
পান করিবে। যোষিতৎদিগের আম্কর ও বহির্সাস থাকিব, 


শন্ত্বান পঞ্চহস্ত-পরিমিত ও তদ্দারা হিন্দস্থানী পুরুষের 
নায় কাছা দিবে, বহির্দান পাপারণ ব্রহ্মচারীর ন্যার 
াটিদেশে কাধিবে । পুরুষের অন্তর্বান কৌপীন ও 


"হলান সাধারণ ব্রহ্মচারীর হ্যায় কোটিদেশে বন্ধন 
বারবে। 


«২1 ত্রাহ্ধণে গোমেধ করিবে না। 


৫৩। একজন ব্রাহ্মণে শিব ও বিষু$র উভয় দেবের 
পূজা] করিবে না। 


হয় শিবোপানক, নচেৎ বিঞুও 
উপানক হইবে। 


৪1 বিবাহিত ত্রাঙ্গণ একটিমাত্র গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞো - 
পরত ধারণ করিবে । ভট্টর-ব্রাঙ্গণে অন্ততঃ 


দুইটি 
এন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে । 
৫%। ত্রাঙ্গণের জোষ্ঠ পুজর শান্ত্ববিধানে পাণি- 
গহণ করিবে । 
&৬। 


ব্রাঙ্মণের অপর পুজেরা বেদ্রাধায়নপুক স্চ 
নমাবত্রন ক্রিয়া সম্পাদ্দনাম্তর নার্ধযার যোজিৎকে গঞ্ধব্ৰ- 


বিধানে গ্রহণ করিবে | এতদ্বিষয় পরে বিরিত হইবে 
৫৭ | ম্বতের উদ্দেশে পক্ষান্্ন পিগু প্রদত্ত হইবে । 
২৮1 বির্ণবা অন্তর্জনা মস্তক মুগডন করিবে না, 
বহ্ষচারিণী হইবে । 


১৯৬ তীর্ঘদর্শন | 


৫৯1 সতীদাহ নিষিদ্ধ । 

৬০ | সকলে প্ুরশ্চড হইলে | 

৬১ মাহারা “ইলোম" মিনা বা ণতারবদ্‌? অম্পত্তির 
বিভাগ চাহিবে, ভাহারা সমাজঢ্যত হইবে । 

৬২। ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ প্রম্পোক্ষামের পর 
হইবে । নার ও ক্গভ্রম জাতিন ভালিবঙ্ধক্রিয়া পুষ্পো; 
দ্গাসর পুর্বে হইবে | পরেও প্রাগু-নৌবনে গন্ধর্ববিপানে 
ত্রাঙ্মণক্ে গ্রহণ করিবে | এতদ্িষয় পরে বলা হইবে । 

৩ | নাধ্যারমণী শন্তজ্জ নাকে প্রনপাবসন্ায় শুশীর। 
করিবে ও শনাদি দিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্তা পানবা- 
বন্থায় নার্দ্যান্ আহার কলিয়া পতিতা হইবে না। 

৬৪ | নন্ুত্তিরী ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ আহারের গর 
ক্ষেরকাধা করিতে পারে, ভট্টর ব্রাহ্মণ তাহ পুক্াহ্ছে 
করিয়া থাকে । 

ননুত্িরীরা অতি প্রত্াষে গাত্রোখান কলিয়া, 
শান্্রবিধানে প্রাতঃশৌচাদি বমাপনান্থে সুর্্যোদয়ের 
আব্যবহিত্ত পরে স্নান করিয়া, নগ্রগাত্রে দেবালয়ের 
প্রাঙ্গণে গমনপূর্বক আহিকাদি ঘমাপন করেন এন 
বেলা ১১ ঘটিকা পর্ধান্থ বেদাদ পাঠে আভিপাহিত 
করিয়া, প্রত্যারত হইয়া আহার করেন । পরে অপ- 
বাহে নাংনঘারিক নিতা টনৈমিত্তক কাধ সমাধা করিয়া, 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তৈল মর্দন ও ম্নান করিয়া, পুনরায় 
দেবালয়ে যাইগা, লন্ধ্যাবন্দনা ও বেদাদি পাঠে ৯টা! 
প্য্যম্ত রত থাকিয়া, গৃহে গুত্যারৃভ হয় ও পরে আহার 


ত্রিচুর ১৯৭ 


করিয়া শয়ন করেন। ইহাদিগের মধ্যে আনেকেই নংস্কৃত 
শানে বিশেষ পারদশী। হহারা হিন্দ্র-রাজলংসারে 
কম্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এপর্যন্ত কেহ ইংরাজের 
অধীনে চাকরী করেন নাই। 

নন্বৃত্িরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই বেদা- 
চার্ধ্য বন্ধনের নিকট বেদাধ্যযন করিতে থাকে ও 
শাস্তোক্ত ব্রহ্ষচধ্যাশ্রম ব্রত পালন করিয়া খাকে। 
বেদাচাধ্য শিষ্যের মন্তুক হস্তে ধরিয়া, ধীরে ধীরে 
ভালে তালে দোলাইতে থাকে । শিষ্যও তালে তালে 
সবরের সহিত বেদ অভ্যাম করিতে থাকে । 

কেবল জ্যেষ্ঠ পুজ্রই দার পরিগ্রহ করে বলিয়া, অনেক 
নম্কৃত্িরী কন্যা অবিবাহিতা থাকে ও তজ্জন্য বন্চ বিবা 
হের প্রথা চলিত আছে । কনম্তার বিবাহ পুস্পোকাম 
হইবার পরে হইয়া থাকে । অনেক নময়ে বয়স্থা অবি- 
বাহিতা কন্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় । আবার যাহার? 
পু্পবতী হইবার পর অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক 
গমন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গলে তদবস্থায় কোন 
ব্রাহ্মণ ভালি নামক মঙ্গল-্মত্র শান্ত্রবিধানে বাঁধিয়া 
দিলে) মৃতার অস্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইতে পায় । কন্যার 
বিবাহে পিতাকে বহুল ব্যয় বহন করিতে হয়ঃ গ্রাথম 
ভাবি দম্পতির কোষ্ঠি গণনায় মিল হইলে, যৌতুকের 
মূল্য কমবেশী দুই হাজার টাকা স্থির হয়। উক্ত কাষ্য 
কন্সার 'ইলোমে মমারোহে লম্পাদদন হহয় থাকে । 
তৎকালে উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধবেরা আমন্ত্রিত হয়া 
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উপস্থিত থাকে । বরকর্তী আপন পুজ্ের জন্য কন্যা" 
কর্তার নিকট কন্যার করপার্ী হয়, কন্যাকর্তী বাকদান 
করিলে, পরিণয়ের শুভদিন স্থির হয়। বর শুভদ্িনে 
ক্ষণে হস্তে মঙ্গলশ্বত্র ধারণ করিয়া বংশদ্দ গু লইয়া 
নাধ্যজাতি-দ্রেহরক্ষকে পরিরৃত হইয়া কন্যার “ইলোমে 
আইনে | নাধ্যজাতি-যোষিৎগণ নম্বত্বিরী ব্রাঙ্মণীর বেশ 
ভুষায় ভূষিত হইয়া ইলোমের নন্লিকটে থাকিয়া বরকে 
সম্ভাষণপূর্ধবক আনয়ন কবে, আলো দ্বারা আরোতি 
করিয়া “অষ্টমাঙ্গল্যমণ নামে অইবিধ তুক্‌ করিতে থাকে। 
তদনমন্তর বর ও কন্তা পুথক পৃথক কক্ষে নীত হয় ও সেই 
কক্ষে চক্ব্যচোষ্য আহার করে, উক্ত আহার্ধযকে “অয়; 
নিউন' কহে । তদনন্তর বর বংশদণ্ড গ্রহণ করে, কন্ঠা 
দর্পণ ও তীর হস্তে গ্রহণ করে। তদনস্তর কন্যার পিতা 
বরের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলে, কোন নার্ধ্যা যুবতী 
কন্যার মাতার নদৃশা হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক 
ধীরে ধীরে দোলাইতে থাকে । পরে বর বিবাহ 
নভায় আগমন করে) এ সভার একদেশে একটি পর্দা 
থাকে । উক্ত পদ্দায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে তাহার 
পশ্চাতে অন্তজ্জনা ও ধনী নাধ্য-যোষিত্গণ থাকিয়া 
সমস্বরে তালে তালে বৈকুর ( পক্ষী বিশেষ ) ধ্বনির 
ন্যায় শব্দ করিতে থাকে । এদিকে কন্যা বরের সম্মুখে 
আমসিয়। বরের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাহার গলদেশে 
মাল্য প্রদানপুর্ধক বরণ করে । তদনম্তর বরকন্ঠা পর- 
স্পরে শুভদৃষ্টি করিতে থাকে । তৎকালে বেদমন্ত্রো- 
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চারিত হইতে থাকে । কন্যার পিতা বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া 
যৌতুক সহিত কন্যাকে বরের হস্তে সম্প্রদান করিলে, বর 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন তাহাতে 'উিদকে পূর্ব" নামক 
ক্রিয়া শেষ হয় ॥ তদনন্তর বরকন্যা সপ্তপদ গমনানম্ভর 
উপবেশন করিয়া হোম কার্ধয শেষ করেন । তখন পিতা 
কন্ঠাকে ভর্তার নহধশ্মিণী হইয়া গৃহাশ্রমের মহায়তা 
করিতে উপদেশ দেন, অনশ্থর, জামাতাকে কহেন এই 
কন্ঠাকে তোমার অদ্ধাঙ্গিণী ভাবিও ও যত্ব করিও । 
তদনম্ভর বর কম্ঠাকে লইয়া আপন 'ইলোমে' আইসে। 
কন্ঠা অন্তর্গনা কতৃক গৃহীতা হইয়া গৃহকাধ্যে দীক্ষিতা হয় 
অর্থাৎ কন্যা অন্তপ্রাঙ্গণে একটি জুইফুলের গাছ রোপণ 
করিয়া তাহাতে তদ্দিবন হইতে প্রত্যহ জল প্রদান করিতে 
থাকিবে, তিন দিবস হোম কার্ষয্য হইবে । চতুর্থ দিবসে 
নিন্দিষ্ট ঘরের মেজেতে গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর 
পীতবর্ণের বন্ত্র পাতিয়া পান ন্ুপারী ও ধান্যের রাশি 
করা হয়, উক্তগুহের অপর পার্খে মন্লন্দ মাঁছুরের 
শয্যা থাকে ও তাহার চতুর্দিকে ধান্যের পারি দেওয়া 
হয়, নব্দম্পতি শয্যায় উপবেশন করিলে দরজা বন্ধ 
করিয়া দেওয়। হয়, পুরোহিত বহির্ভাগে থাকিয়া তৎ- 
কালোচিত মন্ত্র আরত্তি করিতে থাকে । বর তাহা 
পুনরারত্ত করিতে থাকে । তদনন্তর স্ত্রী স্বামীকে 
অন্ন প্রদান করে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে গর্ভাধান 
ক্রিয়া নমাধা হয়, অতঃপর নবদম্পতি পুর্বোক্ত শয্যায় 
একত্র শয়ন করিয়া বিভাবরী যাপন করে। পঞ্চম দিবসে 
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বর বাভর মঙ্গলনুত্র ও হস্তশ্থিত বংশদণ্ড পরিত্যাগ 
করে| | 
নিলাম অনেক সময়েই যুবতী অন্তক্জনা বিবাহের 
চতুর্দিবনে গর্ভিণী হইয়া থাকে? গর্ডের তৃতীয়, পঞ্চম 
এবং নবম মাসে বিশেষ বিশেষ মংস্কার কার্য হইয়া 
থাকে । তৎকালে হোমাদি কার্যযও হইয়া থাকে। 
প্রথম নংস্কারে ভর্ভা সহধশ্মিণীর নানিকা হইতে মস্তক 
পর্যযস্ত শজারুর কাটা দিয়া একটী উদ্ধী খজুরেখঃ 
টানিয়। দেয়। দ্বিতীয় সংস্কারে অশ্বথ ও অপর কয়েকটি 
রক্ষের ঝুঁডি হস্তে রগড়াইগা কোন বিশেষ বেদমন্ত্র পাঠ 
করিয়া গর্তিণীর নাসারন্ধে, পুর্বরবোক্ষ কুডির রন ঢালিঘা 
দেয়। গুনবান্তে প্রসৃতি ও সম্তভতি উভয়কে স্নান করিতে 
হয়। তৎকালে নার্্যা রূষলী প্রস্তির সেবা করিয়া 
থাকে এবং পক্কান্ও আনিয়। দিয়া থাকে, দেশাচার 
তেদে ত্রাঙ্গণ প্রস্থতির নাধ্যান্ন ভক্ষণে দোষম্পর্শে না। 
যে প্রদেশে ব্রাহ্মণে স্নান না করিয়া পাণীয়গ্রহণ করে 
না তথায় আবার সময়ে বিশেষ নাধ্যান্র ভক্ষণের বিধিও 
আছে। 

জন্মাইবার একাদশ দিবসে পিতা সম্ভানের নামকরণ, 
ষণ্মাসে অন্নাশন গাদা, তৃতীয় বষে চুড়াকরণ, পঞ্চম 
বর্ষে বিজয়া দশমীতে বিগ্যারন্ত; সগ্ডম বর্ষে কর্ণবেদ 
ও উপনয়ন কার্য নমাধা করেন। তদনম্তর পুকজ্জ বেদা- 
চাষ্যের গুছে অধ্যয়ন ও বেদাদদিপাঠ করিতে থাকে । 
বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্তন কার্য্য 
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সমাধা করে । জ্োষ্ঠ হইলে দারপলিগ্রহ কিনে 
কনিষ্ঠ হইলে, ক্ষজিয়া অথবা নেয়ার যুবতীকে গন্ধর্ধব- 
নির্পানে লঙ্বন্ধে লইবে। 

ান্ডেটি ক্রিষা যথা | দাঁহক্সার্ণা নিক্ষ িজোমের 
এস্াশে সম্পাদিত হয়,চিতার উপর দেহ রক্ষিত হইলেও 
'আর্লীয়গণ বেদমন্্ উচ্চারণ করিয়া ম্বন্তের মুখোপনি 
পঙ্গাম্স পিগু প্রদান করিয়া থাকে, ভৎপরে তাহার প্র 
আথনা ভাতুক্পু্র মতের নবদ্ধারে নয়খগ্ড ঘর্ণ রক্ষা কলিয়। 
গল্সোচ্চারণ প্রর্দাক চিতায় তগ্রি গুদান করে । দেহ দগ্ধ 
হঈলে) চিতায় জল প্রদান করিরা প্রতিনিরুত্ত হম ও সরান 
করে | দশদিন অশোৌচগ্রহণ করে, একাহালী থাকে। 
কালে লবণাক্ত দ্রব্য শ্রাহার করে না। বাখনজিক 
দিবনে নপিগুকরণ ও বাত্নরিক নক্ষত্রে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ 
করিয়া থাকে । 

নম্বুনিরীদিগের বেশের আডন্বর নাই। শভ্রবর্ণের 
নন্ত্র বাহার করে, পুরুষের অন্তর্দান কৌপীন, বহির্ববার 
চারি হস্ত পরিমিত ১ খঞ্জ বন্ত্র ব্রক্ষচারীর ম্যায় কোমরে 
বঙ্গ ও ক্কন্ধে এক দোছোট না গামছা ব্যবহার করে। 
কেহ কেহ কোটিদেশে রজত কোমরবন্ধ পরিয়া থাকে । 

ব্রাহ্ষণীরা সাপাব্রণত্তং নতী ও সাধ্বী পন্তিবেবায় 
রত থাকে, কাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। 
আভতএন ল্লোমের' বহির্ভাগে যাইন্েে হইলে সতীত্ের 
চিহ্ুদব্ধূপ তাল ছত্র হস্তে করিয়া গমন করিয়া! থাকে । 
মি কোন অন্তজ্ঞনা কোন কারণে ভষ্ভী হয়) পে 
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বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহার হস্তন্ত সতীত্ব 
চিহ্ন রূপ ভালছত্র কোন ন্যত্রে কাড়িসা লইয়া, গৃহ 
হই০ ত তাহাকে বহিষ্ষ,ত করিয়া দেওয়া হয়। 

যেরূপে জঙ্তাী অন্তজ্জনার বিচার নিষ্পত্তি হয়, 
ঘাহার মংক্ষেপ বিবরণ সংগৃহীত হইল । কোন আন্ু- 
ব্নার সতীভের উপর সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ইিলো- 
মের' কণবেন' ( অর্থাৎ ট্েটের ম্যানেজার ) ও 'বৃদ্ধনা 
তদ্বিষয়ে অনুপন্ধান করিতে থাকে । অন্তজ্জনার রুষ- 
লীর ও অপরের পাক্ষ্য লইয়া, তাহাকে ভষ্টা বলিয়া 
জানিতে পারিলে 'নধানোম” নামে বহিঃপ্রাঙগণস্ত 
পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ করিয়া, প্রাহরী নিযুক্ত করে এবৎ 
গগলাজাকে তছিষয় সংবাদ দেয়। রাজা অন্তজ্জঞনার 
কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্য বিচার সমিতি নির্দেশ করিয়া, 
অনুজ্ঞা পত্র দেন। এ বিচার সমিন্তিকে স্মার্ভবিচার 
সমিজি কছে। উহাতে একজন রাজার প্রতিনিপি, দুই 
জন শআ্ৌত বিচারক ও দুই জন ম্মার্তবিচারক থাকে । 
তাহারা নিকটস্থ দেবালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়, অপর 
সকলে উপস্থিত হইলে, রাজপ্রদত্ব অনুজ্ঞাপত্র পতঠিন্ত 
হয় । রাজার নিকট হইতেও ছুই ব্ক্তি আইসে, এক 
ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষক, অপরকে 'অপক্কোয়মৃ” কহে। 
দিতীয় ব্যক্তি বিচার ঠিক হইতেছে কিনা তাহা জন্দ- 
শন করিতে থাকে । অনন্তর সভ্যরা যথায় কলঙ্কিনী 


* মালবরে হইলে, জেমোরিণকে, কোচিনে হইলে কোচিন্রাজকে এবং 
ত্রিবস্থুর হইলে, ত্রিবস্কুররাজকে ইত্যাদি । 


ত্রিচুর | ২০৩ 


পঞ্চম ঘরে আবদ্ধ থাকে; তাহার অভিমুখে গমন করিতে 
থাকে । শান্তিরক্ষক প্রাঙ্গণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করে 
লভারা পঞ্চম কক্ষের দ্বারদেশে আইনে, রষলী ত্বরিতা” 
গমনে তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়া, গতিরোধ করিয়া 
দণ্ায়মানা হম । সভ্যগণ তাহাকে আপনাদ্দিগের গতি 
রোধ করিবার কারণ জিজ্ঞানা করে, রুষলী প্রাতুযুত্তরে 
কহে, কোন অন্তজ্জন। উক্ত গৃহে অবস্িত্তি করিতেছে )” 
তৎশ্রবণে তাহার। বিল্ময়ান্িত হইয়া গ্রাম করে? হহা 
পঞ্চম ঘর, কোন্‌ 'সন্তজ্জনা আনিয়াছে ? বৃষলী উত্তরে 
কহে» “অমুক অন্তজ্জনা আনিয়াছে ।' তাহারা তাহার 
তথায় আদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে | বৃষলী- 
ও জটিল উত্তর দিতে থাকে । ক্রমে পাকেপ্রকারে অন্ত- 
জ্নার চরিত্র কলঙ্কিত বলিয়া দেয় । তদনম্তর নভ্যর। 
কলঙ্কিনীকে নান। প্রশ্ন করিয়া, নিজ মুখে নিজ কলঙ্ক 
বার্ডা প্রকাশ করাইতে চেষ্টা করে । অন্তজ্জঞ না রৃধলীর 
পশ্চাতে থাকিয়া, ক্ষুদ্র খবরে তাহার কর্পে প্রাশ্মের 
নছুতৃর কহে, বৃষলী তাহা সভ্যদিগকে কহিতে থাকে, 
নিজ মুখে আপন কলঙ্ক স্বীকার না করিলে অন্তজনাকে 
দোষী করা হয় না, অনেক লময় তাহা স্বীকার করা- 
ইতে অনেক দিন কাটিয়। ষায়। এদ্দিকে গৃহস্থ সমাজচ্যুত 
হইয়] পিতৃ উদ্দেশে পিতৃনক্ষত্রে তর্পণ শ্রাদ্ধ অথবা নিত্য- 
₹নমিত্তিক বেদাধ্যয়ন করিতে অক্ষম হয় | বিচার-নমি- 
তির নভ্যগণ ও অপর নন্ুত্বিরীদিগের আহার ব্যয় বহন 
করিতে বাধ্য হয়। অতএব কলঙ্ষিনীকে কখন ভয় 


২০৪ তীর্ঘদর্শন | 


প্রদর্শন, কখন অনুনয় বিনয়, কখন সাধ্যনাপনা করিয়। 
অথবা ভাহাকে অনাহারে রাখিয়া কলঙ্ক শীকার করা- 
ইতে গত্বের ক্রটী করেনা । প্ররুত কলঙ্ষিনী হইলে গায় 
কলঙ্ক শ্ীকার করিয়া! থাকে । যদি প্রক্কুত কলঙ্গিনী না 
হয় সত্যরা তাহার পদোপরি ভূমিষ্ট হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা 
করে ও নেই মন্রে মন্তব্য লিখিয়। রাজার নিকট 
পাঠান। কলঙ্ক শীকার করিলে তখন গ্রারুূত বিচার 
আরন্ত হয়, নভ্যর] দেবালয়ে অথবা ইলোমের বহি- 
মগুপে আনিয়া মকলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পুঙ্গানু- 
পুঙ্থবূপে নাধারণের নম্মুখে বিরত করিতে থাকে, 
সভ্যরা প্রকৃত বিবরণ দিতেছে কি না অনক্কোয়ম্‌। 
তাহা আরবণ করিতে থাকে, পে বাকৃনিষ্পত্তি করে না, 
কিন্তু কোন বাক্যের ফের ঘটলেই আপন ক্ষপ্ধীস্ত উত্ত- 
রীয় ভূমিতে রাখিবেঃ তাহ। সন্দর্শন করিয়া পাধান নভ্য 
ভুল নংশোধন করিবার চেষ্টা করিবে, সংশোধন না 
হওয়া পর্যন্ত 'অপন্কোয়ম্* আপন উত্তরীয় ভূমি হইতে 
উঠাইবে না। 

শুনা গিয়াছে অনেক সময় ভূল সংশোধন করিতে 
অক্ষম হইয়া বিচার নমিতিতির লভাযগণ পঞ্চম গৃহে প্রাত্যা- 
রত্ত হইয়া ঘত্যানত্য নিরূপণ করিতে বাধ্য হইয়া 
থাকে। কলঙ্কষিনীর দোষারোপ স্থির হইলে, মে সক- 
লের সম্মুখে আনিয়া উপবেশন করে তাহাকে নানা- 
গ্রাশ্ন করা হইতে থাকে । সেও তাহার প্রত্যুত্তর দিতে 
থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে কাহার কর্তৃক বিপথগামিনী 


ত্রিচুর | ২০৫ 
হইয়াছে তাহার নাম ম্বমুখে কহিবে না, অথচ পারদারি- 
কের নাম জানিবার আবশ্টক | অতএব বিচার-নমিতির 
সভ্য একে একে গ্রামস্থ নকল লোকের নাম উচ্চারণ 
করিতে থাকিবে ও কলঙ্কিনী “না না” করিয়া উত্তর 
দিবে। প্ররূত নাম উচ্চারিত হইলে, চুপ করিয়া 
থাকিবে তখন সেই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইবে । 
পরে মাথা নাড়িয়া স্পীকার করিলে তাহার বাক্যের 
নত্যতার বিষয় স্থির করিবার জন্য তাহাকে নানা 
প্রকার প্রম্ম করা হইবে ও সেই সকল জেরা গ্রশ্নের 
সছুত্তর গুদত্ত হইলে, সেই ব্যক্তিকে দোষী স্থির করা 
হইবে | তখন বিচার কার্ধ্য শেষ করিয়া পরধান বিচারক 
বিচারের সারাংশ লিখিয়া রাজার নিকট আনিবে ও 
সমস্ত বিবরণ যথাযথ বিরুত করিয়1, কোন ভর্টরের নাম 
করিয়! কহিবে, যে পারদারিক অমুক হল্লোমের' অনুক 
অন্তর্জনাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে, মে তাহার নাম জ্ঞাত 
আছে। অনন্তর এ ভউর তাহার নাম উচ্চারণ করিবার 
জন্য রজত মুদ্রা পাইয়া, তাহার নাম উচ্চারণপূর্বাক 
নিকটস্থ জলাশয়ে যাইয়া, বমস্তশরীর নিমজ্জনপুর্বক 
পাপপ্রক্ষালন করিয়া, গৃহে গমন করে | তদনম্ভর, কল- 
্কিনীকে সকলের নম্মুখে হাততালি দিয়া, গৃহ হইতে 
বহিক্ষত করিয়া দেওয়া হয়। উহাকে “কোউল” কহে । 
প্রথমে বিচারের পারার্থ তাহার সম্মুখে পঠিত হইবে । 
নার্যা জাতির কোন স্ত্রী আনিয়া, তাহার সতীত্বের 


চিহ্ের শ্বরূপ ছত্র কাড়িয়া লইবে। অপরে হাততালি 
১৮ 


২০৬ তীর্থদর্শন। 


দিতে থাকিবে । এইরূপ পঞ্চম গৃহ হইতে দুরীরুতত হইয়া 
অন্যন্ত চলিয়া যাইবে । তখন সে যথা ইচ্ছা! যাইতে মমর্থা 
হয় । বারবিলানিনী হইন্তে পারে অথবা যে কলঙ্কিনী 
করিয়াছে, তাহার সহিত থাকিতে পারে 1 ব্যভিচার- 
কারী প্ুরুষও অমাঁজচ্যুত হয়। উভয়েই গৃহ হইতে 
নিক্ষান্ত হইয়া, 'নক্বিয়ার' ও চঙ্গিয়ার' নামে অভিহিত 
হয় এবং তাহাদের বংশজাতগণ অস্পর্শীয় আম্বাল- 
বাসীর মপ্যে গণ্য হয় । অনতীত্বের এপ কঠিন দণ্ড 
থাকাষ, উহাদিগের মধ্যে অসতীর নংখ্যা খুবই কম । 
অসতী গৃহ হইতে নিষ্ষীন্তা হইলে, তাহার জ্ঞাতিরা যেন 
দে মরিয়াছে, এরপ ক্রন্দন করে তাহার অস্ত্যেট্িক্রিয়া 
এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, অন্যান্য ইল্লোমের ব্রাহ্মণ- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদের সহিত আপন 
“ইল্লোমে” এক পংক্তিতে আহার করত মমাজভুক্ত হইয়া, 
পর্ববৎ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে নমর্থ হয়। নম্ুত্তিরী- 
দিগের সকলেরই ভূরম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণ 
ইলোম» নামে অভিহিত ও তাহার আয়ে উহারা 
দিনাতিপাত করিতেছে । উহারা পরশরীরজাত ছুষ্পর্শা- 
শৌচের ভয়ে সহরে আসিতে ভাল বাসেনা । ইল্লোমো 
খিয়ারজাতি প্রভৃতি নীচজাতি আদিতে পায় না। 
পথিমধ্যে কোন নীচ শুদ্রকে আনিতে দেখিলে,” আয়া 
আয়া বলিয়া চীৎকার করে । তাহারা তাহা শুনিবা- 
মাত্র অন্ত পথ দিয়] প্রস্থান করে । 

নম্থৃতিরী ব্রাহ্মণ নাধারণতঃ ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 


ত্রিচুর। ২০৭ 


মথা,.--তিরনবোয়যোগম্? ধত্রিচরযোগম্” ও গ্রাতোক 
সম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্য এবঙ্গন' নামে অভিহিত। 

উত্ক্ৃষ্ট নশ্বৃতিরীরা 'নশ্ৃত্রিপদ' বা “অধ্যন” নামে 
অভিহিত ॥ উহাদ্িগের.মধ্যে “অঝবণচেরী” নর্কাশ্রে্ | 
“মনর' কত্তা তশ্বক্ুল অর্থাৎ মহারাজ নামে অভিহিত । 
এইরূপ আরও অষ্ট শ্রেষ্ঠ নম্বৃত্ভিরী ত্রাঙ্গণ আছে, 
ভাহারা “অষ্ট-গুহ-অধ্যন' নামে অভিহিত ও তাহা- 
দিগের প্রত্যেকেরই ষথেষ্ট ভূমম্পন্ভি আছে। 

“অগ্রিহোত্রী' দিগকে এঅক্কিভিরী" অধ্যন কহে। 
ভাহাদিগের মধো যাহারা লোম-যাগ করিতে মমথ, 
ভাহারা 'চোমত্তিরী” অথবা “নোমযাশীপদ্' | যাহারা 
'অধনোমৃ" যাগ করিতে সমর্থ” তাহারা “অদিতিরী' ব। 
“অদ্রিশ্টেরিপদ' নামে অভিহিত ও তাহার। বিশেষ 
আরুতির ইয়ারিং পরিয়া থাকে । | 

যাহারা দশনশান্ধ অধ্যয়ন করে, যোগে রত নহে, 
তাহারা 'ভট্টবত্তিকর” বা “ভর্টত্তিরী” নামে অভিহিত ॥ 
উহার! পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত । যথা,_-১ বদন 
২ বৈদিকনু । ৩ ম্মার্রনূ। ৪ তান্ত্রী। ৫ শান্তি। 

১1 "বন্ধন্রা উয়িকন্‌ নামে অভিহিত | ইহার! 
বেদাচার্য্য অর্থাৎ বালকদ্দিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও 
পুজা করেন । 

২। “বৈদ্িকনৃ” ইহারা বৈদিক কার্যের মভামত 
দিয়! থাকেন ও পূজাদ্ির নময় বদ্ধনৃদিগের কার্যকলাপ 
নন্দর্শন করেন । 
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৩। ন্মার্তন ইহারা স্মতিশাস্ত্র ব্যবসায়ী ও আচা- 
রাদি মীমাংসা করিয়] থাকেন | 

৪ | তান্ত্রী” ইহার] বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেন । 

৫ | "শান্তি ইহারা নিত্য পুজাদি কাধ্যে রঙ 
থাকেন। 

নিন্দে কয়েক সম্প্রদায়ের পতিত ব্রাঙ্গণের বিষজ্ধ 
প্রদত্ত হইল | যথা) 

১। 'মুস্নদ' আষ্-ঘর বৈদ্ভ অগ্ মুস্নদ নামে 
খ্যাত। পরশুরামের আদেশে আযুক্েদ অধ্যয়ন 
করিয়া, চিকিত্সাকাধ্যে ব্যাপুত হয় । উহার] অগ্যাপি 
অ্র-বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেছে । আযুর্ষেদ উহা- 
দিগের উপজীবিকা ও উহারা অস্ত্রচিকিৎনায় পার- 
দর্শী। উহারা বেদাধ্যয়ন, যাগ অথবা লন্গ্যাস গ্রহণ 
করিতে পারে না। 

২। অষ্ট-ঘর ব্রাহ্মণ ইহারা পরশ্ররামের আজ্জায় 
মন্ত্রশান্ত্রে পারদশী হইয়াছিল, তাহার? অগ্ঠাপি “মন্ত্রীক, 
নামে অভিহিত । 

৩। পুরাকালে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আতুধ ধারণ 
করিয়াছিল, তাহারা অগ্যাপি 'আযুধপাণি' শৈক্্রাকার' 
অথবা “রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত হইতেছে । উহা- 
দিগের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছিল । তাহাদিগের নায়ককে 
নন্থৃতিবরী ও অধিনায়ক বা মেনাপতিকে “ইদপলী- 
নধুত্তিরী' কহে । এক্ষণে উহার যাত্রা ব্যবনা করে এবং 
ততকালে ঢাল তরবারি লইয়া, খেলার অভিনয় করিয়া 


ত্রিচুর। ২০৯ 


পাকে | নহ্ৃত্তিবীদিগের বিবাহ ও সপিগুকরণে উই- 
দগের খেলার অভিনয় হইননা থাকে । উত্তর মালবরে 
উ্ভারা “নন্বিদি' নামে অভিহিত । 

৪। যে সকল ব্রান্মণ পরশুরামের নিকট গাম 
পাইয়াছিল, তাহারা গ্রাম]? নামে অভিহিত | আদে। 
ভাহারা ৮৪ গ্রামে থাকিত । এক্ষণে খান মালবরে দশ 
বংশ ও কোচিনে আট বংশ দেখিতে পাওয়া যায় । 

«₹ | উরিিল-পরিশ-মুস্নদ' অথবা 'পরদর” । পরশু- 
পাম পরিত্রীকে নিক্ষ'জ্রয় করিয়া, যে পাপলঞ্চয় করিয়া- 
চলেন, তাহার ক্ষালন করিবার উদ্দেশে গ্রায়শ্চিভ 
করিয়া, উহাদিগকে দান করিয়াছিলেন । 

৮ “নশ্বিদী' ইহাদিগের পূর্বপুরুষ কোন নময়ে 
কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পতিত হইয়াছিল 1 উত্তর 
সালবরে ইহারা নাধ্যার দিখের অস্ত্যেট্টিক্রিয়া ও পৌর 
হিত্য করিয়া থাকে । ইহাদিগকে রাজহা-নম্ুত্তিরী কহে 

৭ | “ইলাযদ” ইহারা দাক্ষণ মালবরে নার্ধ্যার্" 
দিগের অন্ত্যেট্িক্রিয়ায় পৌরহিত্য করিয়া থাকে । 

৮। পান্রযুর-গ্রামনপুভিরী' ইহারা গ্রাম্য দেবতার 
অনিষ্ট করিয়া পাঁতিত হইয়াছে | 

৯। পয়ন্ুর-গ্রাম-নশ্ুর্ভিরী” ইহারা উত্তর মালবরে 
ও দাক্ষণ কাণারার “অন্কুবন' অথবা “তিরুমুম্পু নামে 
'আভিছিত ও “মরুমজ্গতয়ম' দায়াদ মানিয়া থাকে। যাঁদও 
ইহারা অন্য নন্ুুত্বিরীদিগের মত বিবাহ করে, তথা৮ 
নন্তান পিতৃবম্গভি পার নাঃ মাতু নম্পত্তির এধিকারা 
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হয়। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, কোন বৈদিক নঙ্বু- 
তিদীকে কন্যা নম্প্রদান করে । বিবাহের সমস্ত ক্রয়? 
অনুষ্ঠিত হয় ও ভর্তা সমাজচ্যত হইয়া, কন্যার গৃঙে 
আনিয়া বাম করে ও কন্যার “তারবদ' সম্পর্তিতে 
ঞতিপালিত হয় এবং তাহাদিগের নম্ততি মাতৃ 'তার' 
বদে' পরিবারভুক্ত হইয়া যায়| 

১০ 'পিদারম্মর ইহারা ভদ্রকালীর উপামক 
এবং ল্ুরাপায়ী ও ভূতরোজা, সর্প রোজারাও এ নামে 
ব্মভিহিত হইয়া থাকে । উহার! যজ্ছোপবীত ধারণ 
করে, উহাদিগের আ্ীগণ ঘোষা ( পরদানবিশ ) নহে । 

“ভউ্উর-ব্রাঙ্মণ” । অতি পুরাকালে মালবরে যে নকল 
পরদেশী ব্রাঙ্গণ আনিয়া বান করিয়াছিল উহাদিগকে 
নঙ্ুতিরী ব্রাঙ্মণেরা ভর কহিত । (নই নাম এক্ষণে 
“ভউর' নামে পরিণত হইয়াছে। উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ; 
শন্ুত্তিরীরা উহাদিগের গহিত এক পংক্তিতে ভোজন 
করিয়া থাকে, তবে অগ্ঠাবধি উহাদিগের নহিত আদান 
পদান করে নাই। উহারা নন্কুত্তিরীদিগের অনুকরণে 
অন্তর ও বাহব্লান পরিয়া থাকে ও নাধ্যার রমণীর নাহত 
খর্ধর্ববিধান সম্বঞ্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকে । উহাদিগের 
(যাষিংগণ তামিলাদগের মতন বস্ত্র পরিধান করিলেও 
বরেবকি ব্যবহার করে না ও নাক বিধায় না উহাদিগের 
অনেকেরই ভূপম্পত্তি আছে এক্ষণে অনেকেই কুঁষি 
বাখিজ্য ও অন্ঠান্য কম্ম করিতেছে। 

এন্সণে ক্ষভ্রিয়দিগের বিষয় বলা হইতেছে । মাল" 
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বরের ক্ষজিয়েরা চারি অম্প্রদদায়ে বিভক্ত | মথা,-- 
১। কোবিল-তিরূমল-পদ । ২। হরডি। ৩। নিডুঙ্গডি। 
£ 1 বিলড়ি। প্রথম সম্প্রদায় যজ্ছোপবীত ধারণ করে; 
তাপরে তাহা করে না। প্রথম সম্প্রদায়ের কম্টার 
তালিবন্গন কার্ধা ব্রাহ্মাণদ্বারায় হইয়া থাকে । অপর 
দম্প্রদায়ের কন্ঠার বিবাহ বেপুর, অথবা 'কেঙগনোর' 
রাজবংশীয় কোন যুবার সহিত সম্পাদিত হয় । 

উহাদিগের মধ্যে কন্ঠা বয়ঃস্থ! হইয়া নার্ধযার জাতীর 
যতন গন্ধক্ববিধানে শজাত্ীীয় যুবককে লশ্বন্ধে গ্রহণ 
করে । ইহাদিগের মধ্যে মরূমকতায়ম' দায়াদ প্রচলিত 
আছে। 

ত্রবন্থুর রাজবংশ প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তগত ইহার! 
'ত্রিপ্নঘরূপমূ' নামে অভিহিত। রাজপুমারীদিগের তালি- 
বন্ধন ব্রাঙ্মণে করিয়া থাকে? কিন্তু বয়স্থ। হইগ্রা গর্ধার্ব- 
বিধানে তিরুমলপদ্ ক্ষত্রিয় যুবককে সম্বন্ধে লইয়া থাকে। 
কাচিন বাক্তবংশ “পেরুম্‌ পদপ্-স্বরূপম্‌' ও জেমোরিন 
রাজবংশ 'নেতিযীরুপ্প,-স্বরূপমূ নামে অভিষ্তি। রাজ, 
কন্ঠাদিখের তালিব্ন্ধন ব্রাহ্মণের দ্বারা হইয়া থাকে, 
বয়ংস্থা হহলে নশ্বুৃত্তরী ব্রাহ্মগণকে সম্বন্ধে গ্রহণ করে । 

অন্পলবানী । ইহারা দেবালয়ের কার্যে জীবিকা 
নির্বাহ করে, উহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদার 
আছে। উহাঁদগের মধ্যে “মরুমক্কতায়ম্‌ দায়াদ প্রাচ- 
লিত। ভাখিনেয় মাতুলের অন্ত্যোট্টক্রিয়া করিতে বাণ্য । 
হাহাদিগের কয়েকগীর নংক্ষেপ বিবরণ গ্রাদত্ত হইল । 
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১। নশ্িদ' | উহ্ারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । এক 
বন্ছেপবীত গ্রহণ করে, অপরে গ্রহণ করে না। 

২। “গুরগল্গল" | উহ্ারা উপবীত ধারণ করে, দেবা- 
লয় পরিকত ও দেবনেকার জন্য পুষ্পচরন এবং দেবা- 
লয়ে ভুপ্ধ ঘৃত মোগাইয়া থাকে । 

৩। “মুত্তড। উহার যজ্ঞোপবীতত ধারণ করে, ত্রাহ্ষণ 
দিগের আচার ও ধম্মন-স্কার পালন করিয়া থাকে, 
দেবোত্নবের নমর স্কঙ্গে করিয়া দেবের ভোগমুর্তি বহন 
করে ও তন্ঠ সময়ে দেবালয়ের সিডি পরিস্কার করে । 
উহাদিগের মধ্যে মিতাক্ষণী দায়াদ' চলিত । তাহাদিগের 
বাগিতে অপর ব্রাঙ্গণে আশ্পাক করির়া আহার করিয়া 
থাকে ও তাহাদিগের প্রস্ততান্ন অপর অন্পালবানীরা 
ভোজন করিয়া থাকে । 

৪। “অতিক্ুল্‌? । ইহারা উপবীত ধারণ করে ও ভৃর্। 
চামুগ্ডাদি গ্রাম্যদেবতার পূজা করে। 

ও | “চপ্চিয়ার' | ইহারা যক্ঞোপবীত ধারণ করে ও 
দেবালয়ে নৃত্য করে, দেবোত্নবের সময় রামায়ণ ও 
মহাভারতের অংশ বিশেষের অভিনয় করে, উহাদিগের 
সোধষিৎ 'ইলোত অনম্মা” নামে অভিহিত । যে সকল 
শম্তজ্জ নার! ভষ্টা হইয়া পক্রপ্রনব করে ও তাহাদিগের 
মধ্যে যাহাদিগের উপনয়ন হয়, তাহারা সমাজচ্যুত ও 
গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই সম্প্রদায় তুক্ত হয়। 

৬। “নশ্বিয়ার"। পূর্বোক্ত প্রকারে জঙ্টা মন্তর্জনার 
পুজ উপবীত হইবার পৃব্বে গুহ হইতে বিতাড়িত হই 
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এই শ্রেণী ভুক্ত হয় । ইহারা যজ্ঞোপবীন্ত ধারণ করে না 
দেবালয়ে জয়চাক বাজাহয়া থাকে । 

৭| «পুজ্পকম্” | উহাদিগকে নশ্বিসন' কহে । উহা- 
দিগের উৎপত্তি বিষয়ে কথিত আছে, কোন নম্ুতিরী 
ঞতুমতী ভাষ্যায় গমন করিলে, তাহাতে তাহার ভাধ্য1 
গর্ভবতী হইয়। পুজ্জ প্রনব করে। তদনম্থর তাহাদিগের 
উক্ত নাম হইয়াছে । উহারা যজ্জোপবীত ধারণ করে; 
দেবালয়ের ন্তা পূজার পুষ্প আহরণ করে। উহাদিগের 
যোফিতগণ অন্তর্জনার মত বস্ত্র পরিধান করে ও পুম্পিনী 
নামে অভিহিতা হইয়া থাকে । 

৮। “পিনরোতিণ । উহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে 
কিংবদন্তী যে, ব্রাহ্মণ সন্র্যান গ্রহণ করিবার নময় গুরুর 
অনুমতি লইয়া মস্তক মুগ্ডন করিয়া, শিখায় তিনটিমাএ 
কেশ রাখিয়া দেয় । পরে উলঙ্গ হইয়া ঝম্প (দিয়া জলে 
মধ্যে প্রবেশ করত উক্ত তিন গাছি কেশ হও ছার! 
উৎপাটন করিয়া ফেলে? পরে তাহার গুরু নিকটে 
দগ্য়মান থাকিয়া কর্ণে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, 
শিষ্য জল হইতে উঠিয়া উলঙ্গাবস্থায় উত্তর দিকে 
ধাবিত হয় । পৃর্ব হইতে কোন ভউর ত্রাঙ্গাণের নহিত 
নিয়ম থাকে যে, সে শিষ্যকে পথিমধ্যে ভুলাইয়। স্গৃহে 
আনাইয় বস্ত্র ও আহার দিবে । শিব্য কৌপীন পরিধান 
ও আহার করিয়া গুরুর আশ্রমে পত্যারত্ত হইবে। 
ইহাই মালবরের নন্ন্যান গ্রহণের নিয়ম । কোন নময়ে 
কোন শিব্য নন্ন্যান গ্রহণ অভিপ্রায়ে পুর্মোক্ত প্রকারে 
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মস্তক মুণ্ডন করত জলে অবতীণ হইয়া ভুলক্রমে ছুই 
গাছি মাত্র কেশ উতৎপাটন করিয়া গুরুর নিকট হইতে 
মন্ত্র পাইয়া প্রস্থান করিলে, গুরু ভূতীয় কেশ উতৎ্পাটিত 
হয় নাই জানিয়১ শিষ্যকে 'পিলারওটি' অর্থাৎ শিষ্য 
পলাইয়াছে কহিয়াছিল । সেই কারণ শিব্য পরিত্যাক্ত ও 
পতিত হয় । শিষ্যের ব্রাহ্গণত্ব পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল॥ 
ভাহার নন্্যান গ্রহণও হইল না । নে ব্যক্তি গৃহে গ্রত্যা- 
রত হইয়। পুর্ব মত্রীর নহিত (মিলিত হইল ও তাহার নম্- 
তীর পিসারোতি' নামে খ্যাত হইল । উহার। মৃতদেহ 
পাহ করে না, লবণ দিয়া ম্বসমাধি করে। 

৯। “বারিয়ার” | ইহারা দেবালয়-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার 
করে ও সানাই বাজায়। 

১০ | 'থিয়থুনী” । ইহার। দেবালয়ে মণ্ডপ-মেজেতে 
দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুজা করিয়া থাকে । 
তৎকালে অগ্র্ি প্রঙ্ছলিত করিয়া তদুপরি লক্ষ গ্রদান 
করিয়া নানাবিধ ভয়ানক কাধ্য প্রদর্শন করে । 

১১ | 'পথুবল নামে অপর বম্প্রদায় দেবালয়ের রক্ষা 
কার্যে নিযুক্ত হয় | 

১২। “পিথরণ' নামে অপর সম্প্রদায় গ্রামা দেব" 
তার উদ্দেশে পশুবলি করিয়া থাকে । 

১৩। মরব' নামে অপর বম্প্রদায় দেবালয়ে ঢাক 
ও কাসী বাজায়! 

নার্যর জাতি । নার্্যর শব্দের অর্থ নারীনদব্বন্ধীয় | 
উহার অপত্রংশ “নায়ার' উহাদিখকে শুদ্রশ্রেণীতে গ্রণন! 


ত্রিচুর | ২১৫ 


করিলেও, উহারা আপনাদিগকে ক্ষভ্িয়-কলোভ্ডব 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে । 

এক্ষণে অনেকে নম্তুত্তিবীদিগের দাসত্ব করিলেও, 
পুর্বে ইহারা নেনাবিভাগে কাধ্য করিত । রেজিমেন্টের 
নাম “নাদ' ছিল। প্রত্যেক “নাদে ১৫০ তোড়া, 
প্রত্যেক “ন্োোডায়' ৪টি নাধ্য সেলু থাকিত। অতএব 
নাদে ৮০ শত নারধ্যর দেন! থাকিত । 

নার্যরদিগের মধ্যে অগ্রাদশ বিভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

১। নার্্যর' অর্থাৎ নায়ক, সেনা বাঁ গ্রাভু । 

২1 £মেলবন' ( মেলবনস্পশ্রেষ্ঠনায়ক ) ইহারই 
তপভ্রংশ “মেলন' | 

৩। “মেনোক্ক' (মেল-উপর+ নোক্ষদর্শন) অর্থাৎ 
দর্শক নাধ্যর | 

৪ | “সুপ্সিল-নাধ্যর” - শ্রেষ্ঠ নারধ্যর | 

তর পডনায়ক' অর্থাৎ যোদ্জানারধ্যর | 

৬1 কুরপ-নাধ্যর' স্ভুর্গরক্ষক | 

৭। “কমল ( কৈশ্হস্তী+মল-চিহ্ু ) অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ। 


৮। পেনিক্কর | 
৯। “কিরীয়ক্ত' | 
১০। “মুত্বর | 


১১। “বরে নাধ্যর' | 
১২। “কেদাঝু | 


২১৬ তীর্ঘদর্শন 


১৩ কর্তাবু । 
১৪. বাদি । 
১৫ “নিছুন-গাদি? 
১৬ কহ্নাডে | 


১৭ গমন্্রডিয়ার' | 

১৮ “মনবালম্‌। 

উহাদিগের মধ্যে ব্যবসাভেদে আরও কয়েকটি 
সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যাঁয় | যথা, 

১। যাহার? নশ্বৃতিরী ব্রাহ্মণের 'ইল্লোমে' পুরুষান্তূ- 
ক্রমে দানের কাধ্য করিতেছে তাহারা "শুদ্রমূ" অথবা 
পরিয়পেওবর' নামধেয় | 

২। যাহারা রাজনংসারে রাজার দেহ-রক্ষকরূপ 
কার্য করিতেছে, ভাহার1 “ণাবর' নামে অভিহিত । 

৩। যাহারা নম্বুতিরী ব্রা্মণদিগের পান্কী পুরুষান্বু 
ক্রমে বহন করিয়া আনিতেছেঃ তাহারা 'পলিচ্যন' 
নামধেয় | 

৪। যাহারা নম্বৃতিরীও অম্পালবানীদিগের অস্ত্যেি 
ক্রিয়ায় পুরুষানুক্রমে সহায়তা করিতেছে, তাহারা 
“অত্তিকুরিটি নামধেয় । 

শু | যাহারা পুরুষানুক্রমে দেবালয়ের ও হলো 
মের' জন্ঠ তৈল প্রস্তুত করে, তাহারা “বউকটেন' নাম- 
ধেয়। 

৬। যাহারা পুরুষানুক্রমে খোল ও টালি প্রস্তত 
করে, তাহারা “অস্তরণ নামধেয় । 
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৭1 যাহারা প্ররুষানুক্রমে জেমোরিল রাজার 
ভন্তা, তাহারা উরলি' নামে খ্যাত । 

৮। যাহারা পুরুষান্ক্রমে রজকের কাম্য করি” 
তেছে, তাহারা 'বেলুথিদেন' নামে গভিহিত । 

৯। যাহরা পুরুবানুক্রমে নর শন্দরের কার্ধা করি- 
তেছে, তাহারা “বেলল্ষথলবেন' নামে অভিহিত | 

নার্ধযর জাতির মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষায় পার- 
দশী। উহাদিগের মধ্যে “মরুমক্ধতায়ম্‌' দায়দ গুচলিত। 
পুরুষে বিবাহ করে না, কন্যা বয়ঃস্া হইয়া গঞ্ধর্- 
বিধানে ল্বন্ধ লইয়। থাকে । সম্ভান-নন্ততি “তারবদ' 
ধনে প্রাতিপালিত এবং মাতুলের অন্ত্যেটিক্রিয়া ও 
শ্রাদধাদির অধিকারী হয়। শুরনজাত পিতার অহিত 
তাহাদের কোন স্ঙ্বন্ধ থাকে না। গুহের বনোজ্োষ্ট 
পুরুষ সম্পির ম্যানেজার। তাহার পাক্ষরে নকল কান্য 
হইয়া থাকে, কেবল নম্পত্তি হত্তাম্তরিত হইতে পারে না! 

উহাদিগের পরিচ্ছদের বিশেন আডহম্বর নাই। 
শ্রীগণ নম্ুত্তিরী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্তর্হির্ববান পরি- 
ধান করিয়া থাকে । শ্ীলোকেরা গাত্রে আবরণ দেয় 
না, কিন্ত ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে রাস্তায় গমনের 
সয়) কেহ কেহ একখানা রুমাল দিয় বক্ষুঃস্থল আর 
করে । রাজা, রাজকুমার অথবা অন্য কোন রাজ কম্- 
টারীর সম্মুখে উহারা কদাচ বক্ষঃস্থলে আবরণ রাখিবে 
না। তাহ! করিলে, তাহাদিগকে অনম্মান করা হইবে । 
শৈশবে নিন্সের কর্ণ বিন্ধ করিয়া, রৌপ্য অথবা দীপার 

৯৯ 
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[রং পরিতের থাকে ও ক্রমে দ্িংএল ব্যান বুর্দি করিলে, 
ছিদ্র বাড়িতে থাকে । আমর] বালিকা বিদ্যালয়ের 
নেক বালিকার কণে ১॥০ ইঞ্চির অধিক ন্িং দেখি 
যাছি। উহার গলদেশে পণহার, হস্তে নানাবিধ বলয়, 
'শঙ্ুলীতে অঙ্গুরীয় ও মস্তকে নানাবিধ পসিখি এব. 
কোমরে কোমরবন্ধ ব্যবহার করে । নার্যংরদিথের 
ুরুমগণ নন্বুত্বিরী ব্রাঙ্মণদিখের ম্যায় অন্তর্কহিব্ৰার 
শরিয়া থাকে । কিন্তু হইত্াজী শিক্ষার শুাভাবে এক্ষণে 
অনেকে কোট কাদিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে 
উহারা শৈশবে হস্তে বণয় ও গলদেশে হার পরিষা। 
থাকে । যৌবনে কোমরবন্ধ ও কণে হরারিং ব্যবহার 
করে । পুরুষে প্ুরশ্চডঃ উহার] সমস্ত মস্তক মুগুণ 
করিয়া অম্মুখভাঁগে শিখা রাখে। শ্রীগণের কেশ 
ত্যান্ত লম্বা হয়; এমন কি” অনেকের চুল খুলিয়া 
দিলে, হাটু পধ্যন্ত পড়িয়া থাকে । গ্গ ভহারা অতিশয় 
শুদ্ধাচারে থাকে । 
পুষ্পোদ্গামের পুর্ষে কন্ঠার তালিবন্ধন বা “কেন 
কল্যানমৃ' বংস্টার হইয়া থাকে । তৎকালে বাটার সম্মু- 
খের পাণ্ডাল (আটচাল।) উত্তমরূপে সজ্জিত হয়) শুভ- 
দনে ও শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হয় | গৃহন্বামিনী 


**বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে 
দস্তে গৌড়াঙ্গনানাং স্থললিতজঘনে চোত্কলপ্রেয়পীনাম্‌। 
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে 
কণাটানাং কটো চস্করতি রাতপতিতুঁজরীণাং স্তনেষু ।” 
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আাগনিত বন্ধবাক্ষবদিগকে সাহার করায় এবং ব্রাহ্মণ 
দিগকে দান করে । কোন কোন বাঁটীতে চারি দিন 
পর্ম)ল্ত ভোজ চলে ও এই কাধ্া অত সমাবোহে হয়া 
পাকে । এককালে তারবদের লমস্ত কহ্ঠাণ ভাল- 
বন্ধন অংক্ষার সম্পাদিত হয় । তালিবদ্ধনকারী বাল, 
নন্ুত্ভিনী, ভউর ত্রাঙ্ষণ হইয়া থাকে । উহাদিগলে। 
'নবলন' আথ্বা মিনলন' কহে । 
কেত্,কল্যান-বঙ্গনের প্রাপান আঙ্গ যথা শুভদিনে 
৫ স্ফিল » আই-মাঙ্গলাম অগূবিপ ভূক সম্পাদন ? শন” 
স্পনের নমারোহছে বিবাহ মণ্ডপে সশ্থভক্ষণে আগমন, 
ভাইথণ দ্বারা বালিকাদিগকে তথায় আনয়ন ও হিল 
সহনের পাশে স্থাপন এবং জ্যোন্তিণী পণিকর কুক 
সঃ ভলগ্র নিদ্দেশ করিয়া কহিলে মনবল্তন কর্তৃক্চ বালিকী- 
দিঃগর কগে সালিবন্ষন ও তৎ্সগয়ে উপস্থিত বয়ো, 
জোগদিগের মাহা আহা করিয়া জয়প্রকাশ করা 
ম্দনন্ডর আমজিত বন্গুসান্ধরদিগকে ভোজ দেওয়া । 
£হার পর গনবলন তিন দিবন তারনদে' থাকিয়া, 
১তর্থ দিবসে কল বন্ধুবান্ধবের নম্মুখে বিবাহ-পরিচ্ছ ৪ 
চ্ন্ন ও বিবাহ-বদ্ধন মুক্ত করিয়া, ভালিবদ্ধন কাব্যের 
মল্যসরূপ উপহার লইগ়া পগ্ৃহে প্রাত্যারন্ত ওয় । তদবপি 
শাল্কার নহিত তাহার কোন জশ্বন্ধ থাকে না। এই 
কাধাকে £কেভুকল্যানম্‌, কহে। 
কন্া বৌবনে পদার্পণ করিলে» গ্ৃহামিনীর জন্তু 
-.₹ লইরা কোন পুরুষকে আপন লন্বপ্ধে নিয়োগ 
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করিতে পাঁরে, অথবা গৃহন্সামিনী আপন ভ্রাতার সহিত 
পরামর্শ করিয়। কোন নশ্কুত্বিরী ভর অথবা ন্বজ্ঞাতীয় 
উত্র্ুষ্ট বংশঙ্ান্ত যুবার নহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া পণি- 
কর সাহাস্যে পোতমরি পুদানের শুভলগ্র স্থির করে 
সন্ঠা অবশ্থ) এ নির্বাচনে নম্মতি গুদান করিবে । উল্ত 
সহ্বদ্ধকে “গুণদোষ-কারণ” সঙ্গন্ধ কহে। নির্বাচিত 
প্ররুষ কীপড ও মাখিবাঁর জন্য তল দিতে শীরুত হইলে 
শভদিনে যুবতীর বদ্ধ বান্ধন নিমন্তিত হয়ত যুলকও তত" 
কালে দেয় বন্য লইয়া তথায় আইনে, গৃহলামিনী পাদা 
অধ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করে । তঙনস্তর? যুবক 
শাত্ীয় স্বজনের দম্মুখে গৃহন্ামিণীর হস্তে আনীত বশ্থ 
পণ করে» তিনি যুলতীর হস্তে তাহা গদান করিলে, 
যুবতী গ্রহণ করিবামাত্র বশন্ধ স্থির হইয়া যায় । তখন, 
উপস্থিত আত্মীয়গণ “আহ আহা করিয়া আপন আপন 
সম্মতি প্রদান করে । পরে, যুবতীর নিদ্দি্ শয়ন-কাক্ে 
যুবক গমন করিয়া রাহিযাপন করে ও তদবপি "বি" 
বাদে যুবতীর সত্রিধানে যাতায়াত করিতে থাকে 
সজাতি হইলে রাত্রিকালে আহার করিয়া থাকে» ব্রাহ্ম 
হইলে জল পধ্যন্ত গ্রহণ করে না । ইহাকে হিন্দম্মতযত 
গাহ্বর্ববিবাহ বলা যাইতে পারে । যত দিন প্রণয় ও 
ও ভালবানা থাকে, তত দিন যুবতীর নিকট যুবক 
আইদছে ও প্রতি মানে মাখিবার তৈলের মূল্য দি 
থাকে » পরন্ত যুবক সঙ্গতিপন্ন হইলে যুবতীকে লঙ্কা" 
1দ দিয়া থাকে ও নেই নমস্ত যুবতীর স্ট্রীধনে পরিণত 
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তগ) কিন্তযুসতীল মতন পর তাহার শ্বীধন ভারবছদক 
পি হয়। উভয়ের মনে মনে মনোমালিন্য ঘটিতল 
হজেই সম্বঙ্গ ভগ্ন হয়। যুবতী যুবা-গুদতত বস্ম প্রত্যপএ 
কি লেই সম্বন্ধ ভগ্ন হয়, পুনগায় উভয়েই অপরেন 
হিত নন্থঙ্গ নিয়োগে আবদ। হইতে নমর্থ হয়। 
যুবতী এক অময়ে একটিমাত্র 'গুণদোম কারণ? সঙ্গ 
লইয়া থাকে) তত নময়ে অপরের লাহত ব্যভিচাণ 
করে না। 
শুনিলাগঃ পর্দলালে কাহার ৪২ একাধিক জণাদাষ- 
শারণ? লন্বপ্ধ থাকিত এব যুলকগণ পর্ধ্যায়কমে যুবতী 
নহিতনহবানকরিত। ভাহারা পাগুবদিগের মন শিরণে 
শাব্ধ থাকি, আগাহ খন কোন যুবক যুবতীর নিকট 
ঘাকিত তখন রি টি বজ[ তইলে শন্দ ও বাঙ্গও 
দও লা্ষত হইত, ভাতা দেখিয়া অপরে দে ঞ 
গ্রনর হইত না ।যুলতী নিয়মিত সময়ের মপ্যে ভিণদোষ- 
| সপবের সফি ত বাক্ালাপও করি 
শর্দার বু্ভীগণ এই ননাতন নিয়মের বশবস্িনী হইন। 
নুথ দিন।তিপাত করিতেছে । মেহিনাকে দ্রেপদা 
৮তপদ বাচ্যা, ইহাদিগরকেও নেই হিলাবে নতীনাপরব। 
বলা যাইতে পারে । যুবতী বাহার বতনর্গে গর্ভিণা হইর়। 
থাকে তাহাকেই সন্তানের পিতা নিক্িষ্ঠ করিরা থাকে, 
গুরস নম্ভান পিতার পিএ দিবার অথবা পিতৃনম্পানতর 
আাধকারী হয় না ইহা পুকেহ উক্ত হইর়াছে। মাতৃ“তারবক' 
সম্পত্তিতে লালিত পালিত হইয়া মাতুলের পিগাপিকারী 
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ও গাতুল সম্পত্তিতে আজীবন প্রন্তিপালিত হয় মদ 
কোন নার্ধারের ভগ্বী না থাকে অথবা ভগ্ী বন্ধা! হয়, 
বশরক্ষা ও পি দিনার জন্য দত্তক ভগ্রী গ্রহণ করিতে 
সাপ্য হয় ও ভগিনীকে অতি মত্ত্বের সহিত লালন পালন 
করিয়া খাকে। ইহাদের মপো গৃহবিবাদ, ভরণহত্তা আদি 
পাপ কদাচ আগত হয় না । যুবভী আপন ঘরে থাকিয়। 
সখন্চ্ছন্দে কালাতিপাত করিন্তেছে। 

এখন আনেক নাধারজাত্তি ইংরাজী শিক্ষা ক্ত- 
বিদা হঙঈযাছেন ও কাফ্যোপলক্ষে দরপরাশ্বর নাইনে 
বাধ্য হইতেছেন বলিয়া যুলতীগণ আপন “ারবদ' কিন 
দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আপন ঞুণদোষ-কারণ' 
সব্বপ্কারির অনুনরণ করিয়। থাকে; কিন্ত ইহা অতি 
সরল । কোন যুবতী দক্ষিণ মালবরের নীমা “কোর 
পূজা নদের পরপারে যাইবে না । অতএব আপন £গুণ- 
দোষ-কারণ' সম্বন্ধ উক্ত নদের অপর পারে যাইলে 
তাহারা যাইতে পারে না। 

বল] বাহুল্য এক হিনাবে পুর্স্বোক্ত সম্বন্ধ গ্রুথা তি 
পুরাতন, কারণ মহাভারতে আমরা জ্ঞাত আাছি যে, 
শ্বেতকেতু মহর্ষি আপন মাহাকে আন্ত পুরুষের সহিত 
"যন করিতে দেখিয়। ক্রোধ নংবরণ করিকছ্ছে না পারিরা। 
প।রণয় সম্বন্ধ প্রবহন করেন । অতএব শ্বেতকেতুর পুব্রে 
গঙস্ত ভারতখণ্ডে নিয়োগ প্রথাই চলিত ছিল ; আবার 
খন পরশ্ররাম পুথিবী নিঃক্ষভ্রিয় করিয়াছিলেন তখন 
ক্ষয় রমণীগণ ব্রাহ্গণকে বম্বন্গ-নিয়োগে লইয়া পুকজ্রোৎ, 
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পাদন করিয়াছিলেন। কেললদেশ পরশরামক্ষেত্র বলিয়া 
উল্ত নিয়ম ক্ষভ্রিয়কলে আদ্যাপি চলিত আমিতেছে। 

“আগথিথর' নার্ধ্যর নামে এক পতিত ভিন্ন সম্প্রদায় 
দর হয়। উহাদিগের বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে যে, 
'পালঘাটের” কোন ক্ষত্রিয় রাজ নীচ-কুঁলোস্ভবা একটী 
স্রন্দরী রমণীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন এবং 
ভবনে আনয়ন করিতে মন্ত্রীকে অনুজ্ঞা দেন, মন্ত্রী 
ভৎকার্য্য গঠিত মনে করিয়া, রাত্রিকালে রাজরাণীকে 
পাহাড়িনী-বেশে ভূষিত করাইয়া» নিক্ষিষ্ট স্থানে রাজার 
নিকট প্রেরণ করেন। রাজাও তাহাকে পাহাডিনী 
ভাবিয়া, কামবিমুগ্ধতাবশত ভাহার সহিত রাত্রমাপন 
করেন । পরদিবন মন্ত্রী গুরুতত বিবরণ বলিলেও, রাজা 
শাপন কাধ্য গহিত বিবেচনা করিয়।, শ্বয়ং সমাজচাতত 
হয়েন | তাহার বংশধরের] অগথিথর নাক্যর নামে কথিত 
হইতেেছে। রাজ্যন্ত নশুত্বিরী ব্রাহ্মণ রাজাকে পতিত 
আনিয়া, আপন আপন “ইলোম্‌ ত্যাগ করিয়া, আন্যত্র 
চলিয়া মায় । এখনও গ্রামের মে অংশে “অগথিথর বাস 
করে, তথায় অন্য নাধ্যর গাবেশ করিলে? আপনাকে 
পন্তিত ভাবিয়া স্নান না করিয়া গৃহে প্রবেশ করে না । 
ব্রাহ্মণ অথবা অপর নার্্যর জাতি উহাদিগের কন্যার 
নহিত নম্বন্ধন্তত্রে আবদ্ধ হয় না । অতএব উহাদিগের 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই নম্বন্ধ হইয়া থাকে । উহ্াদিগের 
কন্ঠার তালিবন্ধন ও বয়োণগ্াপ্তে নঙ্বন্ধ-গাথা অপর 
শাধ্যর জাতির হ্যায়। 
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পুদ্রপত্তর' নামে এক অম্প্রদায় আছে। উহার 
গ্রাম্য গরুমহাশয়েল কাষা করিয়া গাকে । উভাদিগের 
বন্যার পুষ্পোক্ষামের পর্বে পিতা মাত! বব স্থির কলিয়া 
বাকদান পুদান করে । তখন ভাবী জামান্তার ভগ্মী 
শানিয়, কন্যার গলে তালিশ্বত্র বন্ধন করিয়া দেয় । 
উহ্ান্তে বিবাহ-কাধ্য পিদ্ধ হয় | কন্যা ্ তুগৃহে বাল 
করিতে করিতে মৌবনগাপ্ত হইলে, ভর্ভী আসিয়া 
তাহাকে নভবনে লইঘা সাম এবং তদবধি টা: দন্পতী 
রূপে বান করিতে থাকে | দুর্ভাগ্যবশত নম্তান জন্মি- 
নার পুর্ষে বিধবা হইলে, কন্ঠা দশ দিবসে পিতুভব্নে 
'আইগে | ততৎ্কালে ম্বতভত্ত-বংশীয় ভুই জন যোবিৎ নঙ্গে 
সাদিয়া, তাহার পিতৃ ভবন পধ্যন্থ পৌীছাইয়া প্রত্তারত্ 
হয় । এদিকে বিধবা উচ্চৈঃদরে রোদন করিয়া উঠে, 
ভাহা শ্রবণপূর্বক পিতা মাতা শোক করিতে থাকে ও 
বিপবাকে আলয়ে লঙ্নয়া মাইয়া নৃততন বস্ত্র প্রদান করে। 
বিপবা তাহা পরিধান করিয়া? মস্তক মারত রাখে ও 
পনরাম অন্য বাক্তিকে বিবাহ করে । সন্তান প্রনব 
করিয়া বিধবা হইলে, পন্তিগৃহেই বান করে । পুনরায় 
পৃতিগ্রহণ করে নাত কিন্তু কন্া প্রসব করিয়া বিধবা 
হইলে, পিভৃভবনে গ্রত্যাগত হহয়া, পত্যন্তর গ্রহণ 
কারতেপারে॥ 
“কনিয়ার-পণিক্গর' । ইহারা গ্রহাচার্ষ্য ও পতিত । 
ইহাদিগের উৎপত্তির বিষয়ে প্রবাদ এই যে, পালুর- 
ভত্ভুর' নামে কোন ব্রাহ্মণ জ্যোন্তিষ শাস্ত্রে বিশেষ 
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পারদর্ণী ছিলেন । কোন সময়ে অপর স্থানে মাইলার 
উদ্দেশে কক্ষণে কোন নদী পদবজে পার হইতেছিলেনঃ 
অকম্মাৎ জোনে ভালিয়া যান । অনেক ক্টে তীর- 
প্রাপ্ত হইলেও রাত্রিপ্রাযুক্ত অন্যত্রে যাইতে অক্ষম 
হইয়া) নিকটস্থ কোন থিমার জাতির বাটীর 'পায়ালে, 
(রক) শয়ন করিয়া থাকেন | থিয়ার আপন পন্বীর 
নহি কলহ করিয়া, গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া গিয়া 
ছিল । “থিয়ারণী পতি প্রত্যারত্ত হইবে ভাবিয়া, শআঙ্ধ 
রাত্রে দরজা খুলিয়। পায়ালে, পুর্বোক্ত জ্যোতিষীকে 
শয়নাবস্থায় দেখিয়া, অন্ধকারে আপন ভরা ভাবিয়?, 
তাহাকে তদনগ্থায় গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া শয়ন করায় | 
ব্রাহ্মণ সজ্ঞালাভ করিয়া) পুক্ব শুভ ম্মরণপুক্ব ক থিয়া- 
রণীর সংনগজনিন্ত পাপে আপনাকে পতিত ভাবিয়া, 
তাহার নহিত কিছুকাল গহবান করিতে থাকেন । 
পরে তত্নহবান সম্তত সে পুজ্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
নগস্ত জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যয়ন করান; বালক জ্যোন্তিষ- 
শে দক্ষ হইয়া “গনকান” নামে প্লিদ্ধ হয়, ক্রমে সেই 
শন্দর অপভ্রংশ “কনিকান' “কনিয়ান* ও “কনিয়ার' 
উৎপত্তি হইয়াছে । কনিয়ারে গৃহাচার্্যের কার্য করিম! 
থাকে; শুভাশুভ কার্ধ্য স্কির করিয়া দেয়, জন্মপাত্রি ক 
প্রস্তুত করে, দুর্ঘটনার কারণ নির্গি্ট করিয়া শান্থির 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকে; রোগীর শুষপ ব্যবস্থা 
কলিয়া দেয়, এমন কি কনিয়ারের মত না লইম্বা কোন 
গৃহস্থ বীজঘবপন বা বৃক্ষরোপণ কারবে না, এক স্থান 
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হইতে অপর স্থানে গমন করিবে নাঃ কোন কার্ন। 
আাবন্ড অথবা খণদান বা খণগ্রহণ করিবে নাঃ খত 
লিখিবে না, অধিক কি, ক্ষৌরকম্ম পর্দ্যস্ত করিবে ন। 
প্রববকীলেঃ অন্নপ্রাশনেরঃ চড়াকরণের্ঃ উপনয়নের, 
নমাবভ্নের ও বিবাহের সমন কনিয়ারের মত 'আব- 
শ্বাস) অতএব আপন বাগিতে বলিয়া “কনিয়ালা 
জীবিকা নির্মাহ করিয়া থাকে | বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা? 
প্রদানের দক্ষিণা নির্দিত পাকিলেও গৃহস্থ শেচ্ছা অনু- 
নারে পারিতোষিক দিয়া কনিঘ়ারের নহিত প্রণয় 
বাখে । ইহারা জমীর উপর খডির রেখা টানিযা কডি 
রাখিয়া গণনা করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি গণনা উদ্দেশে 
আপিলে সুর্যের দিকে মুখ রাখিয়। আমনে উপবেশন 
পুক্বধক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে থলি হইতে কড়ি 
বাহির করিয়া মেজের উপর রাখে এবং দক্ষিণহস্তে তাহ! 
একটী একটী কবিয়া সরাইত্তে সরাইতে মন্োচ্চারণ 
করে ।জমীতে খডির রেখা টানিয়া ১২টি প্রকোষ্ঠ প্রস্তত 
করে । তদনন্তর গণপতিঃ স্রধা, বৃহস্পতি, নরন্তী ও 
আপন গুরুর উদ্দেশে এক সারিতে «টি কডি ধীরে 
পীরে রাখে, গণনা শেষ করিয়া পুর্দোক্ত গণপতি আদি 
গজ] করে ও আপন দক্ষিণা লইয়া আগন্তককে গণনার 
ফল জ্ঞাপন করিয়। দেয় । ইহাদিগের মধ্যে পলিয়াণ্ডি” 
প্রথা চলিত আছে, অর্থাৎ উহারা ছুই) তিন বা চারি 
ভাই মিলিত হইয়া এক পত্রী গ্রহণ করে; উহাদিগের 
মধ্যে অনেক অবিবাহিতা কন্ঠা থাকিয়া যায়, তাহারা 
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নাম্যার জাতির কন্যার হত লঙ্বর্ধ করিয়া লয় ও 
ততগর্ভজাাত সন্তান সন্ভতি মাতুল এ পতিপালিত 
হয়! কনিয়ারের পুজুই অম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়। 
থাকে । 

'থিয়ারজা তি, উহাদ্িগকে ক হন্ুবনু এবং চোগন কাহে 
উভারা আদেো কোন দীপ হইতে আতিয়া খাকিনে, 
কেহ কেহ কহিয়া গ্াকে যে, উভারা দিংহলদ্বীপ হইতে 
আিয়াছিল ও নঙ্গে হিভঙ্গায়নহমূ (নারিকেল গাছ ) 
আনিয়া কেরলে রোপণ করিয়াছিল ॥ উহাদিগের উপ- 
জীবিক। গেগো১ নারিকেল ও তাল্গাছের রমে তাড়ি 
প্রস্তুত করিয়। বিক্রয় কর। অথনা রন স্বালাইয়া গুড 
এস্তত করা ৷ উহ্তারা জষ্টপুন্ট এবং বলিষ্, উহাদিগের 
যোফিৎখণ বিশেষ হতনেনোর'থরারিদিগের প্রীগণ আত 
*ন্দরী | নাধ্যারদিগের হার প্রম্পোঙ্গামের পুর্কে উহা, 
দ্িগের কন্যার গলে তালিব্ধন সংপ্চার হইয়া থাকে ও 
ভাবী নম্বপ্ধীয় পুরুষ তালি বাধিয়া দিয়া থাকে, তবে 
কন্। পিত্রালয়ে থাকে, যুবতী হইয়া অন্বঙ্ধ নির্বাচিত 
পুরুষের নহিত নহবান করিতে থাকে । উহাদিগের 
মধ্যেও মরুমকতায়মূ দায়াদ? প্রচলিত আছে। উহা- 
দিগের পুরোহিতকে খিনউন কহে। 

আরও কয়েকটি ব্যবনায়ী ম্প্রদায় দেখিতে পাওয়। 
বায়। তাহারা মকলেই পতিত জাতি । তাহারা দশ হস্ত 
ব্যবধানে আমিলে অপরে স্নান করিয়া মুক্ত হয়। 
শিল্পীরা “কম্মলের” নামে অভিহিত ১ ক্ষৌরকারকে 
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“বেলন' রজককে ন্নন্ গাদছুর নিশ্শাতাকে “কোরবধন। 
ভেম্বীকারকে 'পুল্লু,বন' মৎ্স্থজীবিকে 'দুক্কুবর নিবাদকে 
“নয়ডী' যাদুকরকে পরয়নূ* কযোপজীবিকে পুঅয়নু 
অথবা 'চেরুমন্‌ কহে। 

এ প্রদেশে 'পোলিয়াণ্ডি অর্থাৎ দুই বা ততো- 
ধিক ভ্রাতার এক পত্রী গ্রহণ প্রথা, অস্গশীয় জাতির 
মধ্যে দেখা যায় | 'চৌঘাট” এবং আতন্তিপর তালুকের 
'ধিয়ার' জাতি (তাড়িওয়ালা); “কম্মলের জাতি যথা; 
“তোচিন' (শুত্রধর) 'পেরক্ষলন' (কম্মকার) উন (ক্বর্ণ 
কার) “মুসারি' (কাশারী) দিগের মধ্যে উক্ত গ্রাথা 
প্রচলিত ; স্ুতরাৎ উহাদিগের মধ্যে অনেক কন্ঠা 
অবিবাহিতা থাকিয়া যায় । তাহারা পিতৃগ্বহে থাকিয়া 
কোন বৈদেশিক যুবাকে বশ্বন্ধে গ্রহণ করে, তাহাদিগের 
গর্ভজাত নম্ভান সম্ভতি “বভিল-পিরন্ল (গৃহে জাত) 
নামে অভিহিত হয় ও মাতুল ভবনে থাকিয়া লালিত 
পালিত হয় । 

অতি পুরাকালে মিনর, আরব ও তুক্কীস্থান হইতে 
বৈদেশিক নওদাগরেরা দক্ষিণ পশ্চিম মনশুনে পণ্য" 
দ্রব্য লইয়া মালবর উপকুলে আদিত, আবার পূর্ব 
উত্তর বারুতে মালবর জাত পণ্য লহয়। প্রত্যাবত্ত 
হইত | মহম্মদরীয় ধশ্ম প্রবর্তনের পুর্বে অনেক খুষ্ট 
উপামক বাণিজ্য উপলক্ষে মালবরে আনা যাঁওয়া 
করিত । তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই থিয়ার ও অপর 
যেনকল জাতির মধ্যে পোলিয়াণ্ডি প্রথা প্রচলিত 
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আছে, তাহাদিগের যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া 
গালবরে বাস করিয়াছিল | ভাহারা! শদ্যাপি “সিরিন্ 
র্টান নামে অভিভিত হইতেছে ইহারা ত্রিবঙ্কুর কোচিন 
ও মালবরের পব্ৰ স্থানেই দু হয়। পর্ষে ইহারা হিন্দ 
সাচরণে থাকিত ও কদাচ গোহত্যা করিত না বলিয়া 
অপর নিক হিন্দ জাতি তাহাদিগকে ঘ্বণা করিত না, 
পরন্ত আপন আপন কন্তা নম্প্রদান করিত এবং তাহা- 
দিগের মতেও অনেকে দীক্ষিত হইত । কিন্ত পো 
গিজেরা আনিয়া গোমাংস আহার করিতে থাকিলে 
হদনুকরণে পুর্টোক্ত নিরিয় খু্টানেরাও গোমাংস আহার 
করিতে প্ররভ হওয়ায়, মালবরিরা উহাদিগকে নীচ 
বলিয়া তাহাদিগের সংনর্গ পরিত্যাগ করে এবং তদবপ্রি 
উহাদিগের অবশ্থ] নিতান্ত শোচনীর হয; কিন্তু মিশন- 
রিদিগের যত্বে এক্ষণে তাহারা পুনরায় ক্রমে ক্রমে 
উন্নতি লাভ করিতেছে । 

আরব, পারস্য ও মিশরাদি দেশের মহম্মদীয় 
সওদাগরগণ খুষ্টানদিগের 'ম্যান্ মালবরে আনিমা 
পূর্বোক্ত প্রকারে থিয়ারজাত্তি আদি কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিয়া এ গ্দেশে বান করিতেছে, তাহারা মাপ্রিলা' 
নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহারা বলিষ্ ও কশ্মিষ্ঠ | 
পূর্বে ইহারা ত্রিবস্কুর,। কোচিন ও জাসরী লাজ- 
নংপারে পেনাবিভাগে কার্য করিত | যতকালে পর্টু- 
গিজেরা মালবরে আইনে, তখন হিন্দ্রাজগণ “মাপ্সিলা 
সেনাবলে তাহাদিগকে বহুবার নিরস্ত করিয়াছিল, কিন্ত 

স্ব, 
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এক্ষণে মাগ্সিলা' দিগের অবস্থা হীন হইঘ়াছে। উহ্ারা 
নব্রত্র রুষিকার্য্যে ব্যাপুত, উহাদিগের পপান মস্ক্জিদ 
পোদঙগলুারে । উহাদিগের কাঙ্ছিকে “কদিয়র ও 
(কারাণ উপদেষ্টাকে 'মোল্লা কহে । ভজনাগুহে মে এক- 
জন করিমা থাকে, তাহাকে মুক্রী কহে । মালবরে 
সপ্সিলাদিগের নংখ্যাই অধিক দৃষ্ট হইল । 

পর্সেই বলা হইয়াছে যে, কেরলের মধ্যে ভ্রিঠর 
পুণ্যভূমি । পরশুরাম দে বটরক্ষতলে থাকিত, লোকে 
তাহা অদ্যাপি শিবমন্দিরের সম্মুখে দেখাইয়া দের ও 
উহাকে শ্ীমূল' স্থান কহে। দেবালয়ের গঠনপ্রাণালী 
গুথকৃ বলিয়া দু হইল । পোতা থামাল পন্যন্ত গ্রেনাইট 
প্রস্তরে ও তছুপরি ল্যাটারাইট পুস্তরে নিশ্সিত এবং 
তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদিত । উহ! 
জেনমন্দিরের অনুকরণে নিম্মিত হইয়া থাকিবে । মন্দির 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ল্যাটারাইট প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর । 
পূর্বদিকের প্রাচীরের গায়ে ৩টি মঠ দৃষ্ট হয়। কথিত 
আছে যে, শঙ্করাচান্য আপন শিষ্য-চত্ইয় সুরেখরা- 
চার্ষ্য, পন্মপাদ, হস্তামল ও তোটকের নহিত কিয়ৎকাল 
এই দ্রেবালয়ে অবসশ্থিত্তি করেন এবং চারি শিষ্যের জন্য 
চারিটি মঠ নিম্মীণ করিয়া দেন। কালবশে একটি মঠ 
লোপ পাইয়াছে এবং অদ্যাপি তিনটি বন্তমান রহিয়াছে । 

এপ্রবাদ নত্য হইতে পারে না, সুরেখর আচাধ্য ও 
শঙ্করাচাধ্য এক সময়ের লোক ছিলেন না। ঘথয়নফি' 
মানিকপত্রে ৬ এন্‌ ভাখ্াচার্ধ্যলিখিত গবেষণাপুর্ণ শঙ্" 
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রের নগয় নিদ্ধারণ নামক গাবজে ইভা ম্গই হাদশিত 
হইয়াছে । সেষাহা হউক ৩টি মঠের একটির মঠাপ্যঙ্ 
নম্প্রত্তি মানবলীলা নংবরণ করিবার নগয়ে শিষ্যনিয়োগ 
করিয়া ঘান নাই। উক্ত মঠে দে ভুনম্পত্তির আয় আছে. 
তাহা হইতে অনেকগুলি ব্রাঙ্গণকুমার আহার পাইয়া 
(বদশিক্ষা করিতেছে । এই মঠটি সর্ধ দক্ষিণ দিকে, 
উহার উত্তরদিকে মে ঢুইট মঠ তাহাদিগকে “দাশীয়ার। 
কতেঃ অর্থ[ৎ তাহার দামী বা গঠাধিকারী আছে। 
উহার ভনম্পত্তির আয় নিতান্ত মন্দ নহে । উপস্থিত 
নন্ন্যানিগণ ইচ্ছামত পাতে আহার পাইয়া গাকে 
দেলালয়ের চারিদিকে গশত্ত পাকা রাস্তা? এ রাস্তালে 
'প্রদক্ষিণবলী' কহে । উহার তিন দিকে দোকানাদ 
বনিরাছে। দেবালম়ের উত্তর দিকে একটি ব্রহত বীধান 
পুক্ষরিণী, তাহাতে ব্রাহ্মণ ও নার়ারজাতি অবগাহন 
করিয়া থাকে । উক্ত পুক্ষরিণীর প্র্বনীরে দেওয়ান, 
পেক্চার ও মাজিট্টেট-কোট এবং উত্তরতীরে কোচিন- 
লাজের প্রাসাদ । এই গরানাদ ১৭৭৪ খুঃ আবে নিশ্মিত 
হইয়াছিল 1 প্রানাদ-গ্াঙ্গণ-গ্রাচীরের বায়ুকোণে পল 
তেবর-কুড় নামে ক্ষদ্র দেবালয়, ভহার প্রাঙ্গণে একটি 
ক্ষুদ্র জলাশদ্ আছে । খন কোচিনরাজ ভ্রিচরে আলিয়া 
গাকেন) উক্ত নরোবরে আন করিয়া দেবপুজা করেন । 
অতএব এ উভয়ই প্রানাদের অঙ্গ বলিলে অতুযুক্ধি 
হইবে না। 

ডিষ্্রীক্ু জেলে পুথক্‌ পুথক্‌ জাতীয় কয়েদির জন্ক 
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পথক পৃথক আবাস, পৃথক প্থক্‌ কুপ ও গুথক্‌ পুথক্‌ 
পন্দনের ব্যবস্থা আছে; অতএব জেলে যাইলেও 'অপ- 
নারীকে জাতিট্যত হইতে হয় না, অথবা অস্গশীয় 
জাতির সহিত একত্রে সহবাস বা শয়ন করিতে হয় ন! । 
কোচিন-গবর্ণমেন্ট অপরাধীর জাতিত্বের উপর হস্তক্ষেপ 
করেন না? এ নখন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কোচিন-রাজের 
নিকট শিক্ষা পাইতে পারেন । 

শিক্ষা বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে; বালক 
দিগের জন্য দুইটি হাইঞ্চুল ও প্রাইশেরিস্কুল এবং 
বালিকাদিগের কারণ সর্দশ্গ্ধ পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় 
আছে। গবণমেণ্ট স্কুল বাটিগী বৃহৎ উহাতে ৩৭০টি 
বালক শিক্ষা পাহতেছে, শিক্ষাদিবার জন্য ১৮জন শিক্ষক 
এদুক্ত আছে । বালকদিগের “টুইশন্‌ ফিতে অঙ্গেক 
খরচ উঠে ও অপর অদ্ধেক কোচিনরাজ বহন করেন । 
অপর হাইস্কুলপি এপিস্কোপল-চচ্চ সোহাইী কর্তৃক 
গতিষ্টিত। উহাতে ১৬০টি বালক শিক্ষা পাইতেছে। 
উক্ত চর্চ সোপাইটীর একটি গ্রাইমেরিস্কুলও আছে । 
জুবিলী উপলক্ষে কোচিন-গবর্ণমেন্টা একটি বালিকা 
বিষ্যালয় গতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উহাতে ১১০টি বালিক। 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে । উহাতে গান, ছুঁচের কার্ধয 
এবং মালবারি ও ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইয়। থাকে । 
ছু'চেরকার্যের জন্য লেডি স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট, গান শিক্ষা 
দিবার জন্য ছুইজন শিক্ষয়িত্রী এবং ইংরাজী ও মালবা- 
রির জন্য তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত আছে। বালিকার! 
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বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে । বালিকাদিগের মধো 
১২টি ব্রাঙ্মণ-কন্যা ও অবশিষ্টগুলি নারধ্যরজাতির কন্ঠা | 
শগপর মিশনারীদিগের চারিটি বালিকাবিগ্যালয় আছে, 
তার ছুইটিতে সংশ্দ্রের ও অপর দুইটিতে খষ্টান ও 
শনৎ-শ্যদ্রের বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে । এইস্যনে 
গ্রাইমারি শিক্ষা-বিভাগেরও বন্দোবস্ত মন্দ নহে। একটি 
নরম্যান স্কুল আছে, তাহাতে ৩০টী ছাত্র শিক্ষা পাইয়া 
পাকে । 

এখানেও খুষ্টান মিশনারীদিগের আধিপত্য নিতাল 
ক নহে । মিশনারি-পটেষ্টান্-চচ্চ ও রোমান ক্যাথ- 
লিক-চ্যাপল তাহ! বিদ্রিত করিয়া দিতেছে । 

ক্যানটন্মেণ্টের নৈঞতকোণে ব্যোকৃ-ওয়াটীর। 
চাট । এখান হইতে ব্যাক-ওয়াটার সাহায্যে কোচিন- 
পোত যাতায়াত করিয়া থাকে । 

ত্রিচুরের রাস্তাগুলি দাওয়ান পেক্ষার মহাশয়ের 
তবে পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে । জল বাযুও লাশ্থ্য" 
কর, আহার্ষ্য দ্রব্যও মুাতুলঃ এখানে তগুল অন্নই প্রধান 
আাহার। পনসৃ, আলু; নিম্‌, বেগুণ+ কদলী ইত্যাদি 
তরকারিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পরন্ত মরিচ প্রচুর 
পরিমাণে জন্িয়া থাকে । 

প্রত্যুষে দাওয়ান পেক্ষারের সহিত হর পরিদশন 
করিয়াছিলাম | মধ্যা্ছে স্কুলের ইন্ম্পেক্টরের সমভি- 
ন্যাহারে জুবিলী বালিক] বিদ্যালয় দর্শনপূর্ধক অতিশয় 
প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। উচ্চ শ্রেণীর বালিকারা 


২৩৪ তীর্ঘদর্শন । 


হাঁলবরি ও ইংরাজী পাঠ করিয়া গুনাইয়াছিল এবং 
মালবরি, সংস্কৃত ও হিন্দি গীত গাইয়াছিল। হাই-স্কুল 
অবকাশ উপলক্ষে বন্ধ থাকিলেওঃ স্কুলবাগীর ভিতর 
গমন করিয়া সন্দর্শন করিয়াছিলাম । অপরাহ্ে দাওয়ান 
পেক্ষার মহাশয় কোন আম্বালবামিনীকে আনাইয়া 
বীণাসহযোগে শীত গাওযাইয়া ছিলেন । আদ্ষ্যার 
প্রাক্কালে কোন ব্িষ্ঠ নার্ধযর বাটিতে যাইয়া, গুছের 
ব্যবস্থাঁঃ শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা) স্্ীগণের পরিচ্ছদ ও 
আভরণ পন্দর্শন করিয়া, বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম । 
রাত্রিতে দ্াওয়ান পেক্ষার প্রমুখাৎ মালবারদিগের 
আচার ব্যবহারের জ্ঞাতব্য বিষয় আবণ করিলাম | পর 
দিন পরাতে ক্যান্টনূশেন্ট ব্যাক-ওয়াটার ঘাট গ্রভৃন্ি 
দর্শন করিলাম । অনন্তর, রাত্রিকালে আহারান্তে শক- 
টারোহণে শোরনুর অভিমুখে যাত্রী করিলাম । 
উপনংহারে বক্তপ্য এই যে, মালবরিরা মৌরমানে 
সংব্্সর গণনা করিয়া থাকে ও ভাদ্রপদে নূতন নংবং 
নসর আরম্ভ করে । এখন উহাদিগের ১০৬৭ বত্ষর চলি- 
তেছে। এক মতে কেরলের রাজা চের্মল-পেরুমল 
সরাজ্াযকে ক্িন অংশে বিভাগ করিয়া) ভবঙ্কুল, 
কোৌঁচিন ও কালিকট নাম দিয়া, উহাতে তিনজন রাজ 
স্থাপিত করত যে দিন হইতে মহম্মদীয় যাজকের নহি 
মক্কী উদ্দেশে গমন করেন সেইদিন হইতে নৃত্তন একাইলম্‌ 
নংবতসর গণনা হইতেছে। এই হিসাবে ত্রিবঙ্কুর রাজবংশ 
কোচিনরাজবংশ ও জামরী রাজবংশ তনতদিনের পুরা, 


ত্রিচুর। ২৩৫ 


ন। আপর গ্রাবাদ এই যে, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা ধৎকালে 
চারিটি শিষ্য সমভিব্যাহারে ত্রিটুরের শিবালয়ে বাদ 
করিত্েছিলেন, কেরলের পণ্ডিতমগ্ডলী তাহার যশো- 
গৌরবে ব্যথত হইয়া, তাহার নিদ্ধিপরীক্ষার অভি- 
গ্রায়ে মন্ত্রণা করত কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ও ব্রিগিশ 
মালবরের অন্তর্গত দুইটি বহুদরস্থিত স্থানে একই 
দিবসে একই নময়ে পণ্ডিত নভ। স্থাপন করিয়া, ভগবান 
শঞ্চরাচার্ধযকে প্রত্যেক নভামগুলীতে একই নময়ে উপ- 
স্থিত হইঘ়া) প্ডিতমগ্ডলীর অহিঠ শান্দ্ের মীমাংনা 
করিতে আহ্বান করিলে; ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা নিছি- 
প্রভাবে উভয় স্থানেই একই নময়ে উপস্থিত হইয়া বেদ 
ও উপনিষৎ হইতে স্বমতপোষক মহাবাক্াা উদ্দত 
করিয়া, অপর মত খগুন ও আপন অদ্বৈত মত স্থাপন 
পূর্বক পণ্ডিতমগুলীকে অদ্বৈতমতে আনয়ন করিয়া 
ছিলেন । এই বিষয় চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশে দেই 
দিবন হইতে নৃতন নংবতনর গণনা হইতে থাকে । যে 
স্থলে সভা হইয়াছিল, তাহা “কোলিউম” (মতন নংবৎ- 
সর) নামে প্রলিদ্ধ হয় | এক্ষণে তাহার অপভংশ “কোই 
লম্‌” হইয়াছে । এই উভয় শ্তানই কেরলদেশে একটি 
কোচিন রাজ্যে ও অপরটি ত্রিগীশ মালবরে অগ্ঠাপি 
বর্তমান রহিয়াছে । শঙ্করাচার্ম্য ৮ষ্ঠ শতান্দিতে নমাধিন্ড 
হয়েন অতএব ইহা অম্ভবপর হইতে পারে না। পরস্থু 
মারব উপকুলে নফাই নামক স্থানে চেরুমল পেরু- 
মলের সমাধিগৃহে যে অনুশানন পত্র দৃষ্ট হয়; তাহাতে 


২৩৬ তীর্ঘদর্শন। 


২১২ হিজরীতে (৮২৭ খ্ুঃ) চেরুদমল-পেরুমল নফাই 
নগরে উপস্থিত হন ও ২১৬ হিজরীতে (৮৩১ খ্বঃ ) 
সতুযুমুখে পত্তিত হন এইরূপ লিখিত আছে ॥ নম্ভব্তঃ 
২১০ হিজরীতে (৮২৫ খুঃ) স্বরাজ্্য পরিত্যাগ করেন 
ও গ্েই দিন হইতে োইলম মংবৎসর প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে। 


কালিকট 


০ ১:পপপ 


আমরা ১৮৯২ খুঃ৮ই জানুয়ারিতে ভ্রিঠর হইতে 
গরত্যারতভ হইয়া! মান্রাজ নাউথ-ওয়েট মেলক্রেনসোগে 
১৫18 মিনিটের নমম কালিকটে উপস্থিত হইলাম | ইছা 
উন্ভর ১১১৫ তাক্ষরেখায় ও পুর্দ ৭৫1৪৯ দ্রাধীমায 
শবস্থি্ত | ইহা বহতকালাবধি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অন্তত 
জামরীর রাজধানী ) এক্ষণে বিগিশ দক্ষিণ মালবরের 
হেডক্োয়াটার, পরতীচ্য-ভুপকুলিক গুধান বন্দর এবং 
পাশ্চাত্য ইন্তিহাদের লহিত পঞ্চদশ খুঃ শতাব্দির শেষ 
ইত জন্ডিত | 

পরশুরামকর্তৃক কেরল উদ্ধার, প্রজান্ষ্টি ও আদিম 
দানীদিগের আচার, ব্যবহার অশ্ঠত্রে বিরিত হইয়াছে | 
ইহ] প্রাতীচা-বন্দর বলিয়া অতি পুরাকাল হইতে মিশর, 
শারব ও পারদিক নাবিকেরা মালবরে আমিত এবং 
তথ] হইতে মরিচ ও অপর পণ্যদ্রব্য নকল লইয়া] মাইত | 
»হম্দীয় যাজকেরা লধন্ম প্রচার করিতে আলিয়। 
কেরলের তদানীন্তন নরপতি চেরুমল-্পেরুমলের শ্ভ- 
£্িতে পতিত হর । রাজা তুর্কিম্থানের রাজকুমারীর 
পাপিগ্রহণাভিলাষী হইয়া, স্বধন্ম ত্যাগকরণানম্তভর নফাই 
"গে যাইলেঃ মন-বিক্রম-নামরী কালিকটের অংশ প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহা হইতেই লামরীবংশের উৎপত্তি ও উহারই 


২৩৮ তীর্ঘদর্শন | 


আপভ্র-শ জামরী হইয়াছে । মালবরিদিগের গাতে ৮২৫ 
2 গানে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইগ্াছিলেন, অতএল 
জারী বংশ নিতান্ত ৮৬ নহে। ইহারা মঙ্রিানেনা 
নাহাস্যে রাজ্য রক্ষা করিত টি 

১৪৮৬ খ্বঃ গুানিদ্ধ পট রণ পরিব্রাজক £কো1বিল 
হাম মিশর হইয়া, আরবীয় পোত সআাহাদ্যে কালিক রঃ 
নন্দশনে আইনেন | তদনন্তর, ১৮৯৮ খুঃ অগ্নিগ্গ “ভাষ- 
কো-ডিগামা” উত্তমাশী আন্থরীপ ডি কলিগ! 
'আফ্িকার পুব্ৰকুল হইয়া আরব্য উপপাগরে আসেন 
এবং কোন আরব-নাবিকের আহায্যে তথা হই? 
কালিকটে আনি য়া উপস্থিত হন। জাশরী প্রথমত 
রাজ্যে পটুগিজদিগক্ে কুগি নিশ্দাণ করিতে অনুজ 
দেন নাই» কিন্তু সা পুনঃ পুনঃ আবেদন রা 
১৫১৩ খুঃ অন্দে কুটী নিম্মাণ করিবার অনুজ্ঞা পাইয়!- 
ছিল। তদ্রপ ইট্ইণ্ডিয়া কোহ ১৬১৬ থু ফরালিকা 
১৭২২ খুঃ ও দিনামারেরা ১৭৩১ খঃ অক কুঁচি নিশ্মাও 
করিতে অনুজ্ঞা পাইয়াছিল | 

মহিন্ুরের আুপনিদ্ধ হাইদার আলি গালবর আাঞ্র" 
এণ করিলে, জামরী তাহার বশ্যাতা সীকার করিয়া, 
ছিলেন । ১৭৯২ খুঃ টিপুসুলতানের নহিত নন্ধি হইলে, 
ইংরাজেরা উত্তর মালবরে আধিপত্য প্রাপ্ত হন । তদ্ 
ব্ধি জাগরী ইতরাজ গবর্মেণ্টের বশ্বয হইয়াছেন, 
ক্রমে জামরীর রাজকাধ্যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইংরা 
ঠাবণমেণ্ট মালবরের শাননভার আপনহস্তে লইয়াছেন। 


মি 


চি রণ রর 
তাঁথদশন 
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+১ ন: পাথুরিয়াঘাটা গ্রাট,, 
কাজী গ্রলন বন্্ ছারা মু নুত্রিত রি প্রকা্ি 
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ভূমিকা ণ 

তীর্থরর্শনের পঞ্চমাংশ প্রকাশিত হইল । গত মাঁঘমাঁদ 
এইতে চৈত্রমাসে উড়িষ্যায় যে কয়টা স্থান দর্শন করিয়াছিলাম 
ভাহারই বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইল। ইহাতে উড়িষ্যার পবা, 
বৃত্ত, মহাবিনায়ক, যাজপুর, একাম্রকানন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র ৪ 
দত্যবাদী গোপালের বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে । প্রতিবতনর 
পূরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থবাত্রা উপলক্ষে অদ্ধলক্ষাধিক বঙ্গবাপা 
“এশায়াত করিতেছে, কিন্তু বঙ্গভাষায় এই স্থানের একটা বিণ 
রণ এপর্যযস্ত সংগৃহীত হয় নাই । সকলকেই পাগ্ডার ও তাহার 
বেতনভোগী সেতোর কথার উপর নির্ভর করিতে হয় । এজন) 
অনেক সময়ে অনেককেই ভ্রমে পতিত হইতে হয় এবং বহুধ্যষ 
ভইলেও নিয়মানুসারে তীর্ঘকার্য্যাদি সম্পন্ন হয় না। এইরূপ 
নানাবিষয়ের অভাব দরশশন কৰিয়! এবং যাহাতে পুরাবাত্রীগণের 
কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয় এই বিবেচনা কারয়া এহ গ্রন্থথানি 
গদ্রত করিলাম । ভ্রম বশতঃ ঘদি ইহার কোন স্থানে কোন 
রূপ দোষ হইয়! থাকে, তাহা পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখিতে 
পাইলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন তাহ! হইলে বারা- 
স্তরে তাহা সংশোধিত হইতে পারিবে । এই গ্রন্থ 'পাঠ করিম। 
দি কাহারও কোনরূপ উপকার সংদাধিত হয় তাহ। হইলে 
আমার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন হইবে । 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের 
নববদ্ধিত “শব্দ কল্পদ্রমের” ৩য় সংস্করণে নিধুক্ত পণ্ডিতবর শ্রীপন্তু 
নন্দলশল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই তীর্থদর্শনের প্রথম অংশ 
হইতে পঞ্চম অংশের আদ্যোপান্ত দেখিয়া! দিয়া ও প্রপ্ফ সংশো- 
ধন করিয়! চিরবাধিত করিয়াছেন ১ অধিকন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অনেক নূতন ভাব দিরা আমাকে বিশেষ 
উপকৃত করিয়াছেন । 


শ্রাবরদাপ্রনাদ বস । 
অগ্রহায়ণ ১৮১৫ শকাব্দ 
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মঙ্গলাচরণ । 


“য একোহবর্ণো ৰহুধা শক্তি-যোগাৎ 

বর্ণীননেকান্‌ নিহিতার্থে। দধাতি। 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদে স দেবঃ 

সনে বদ্ধ্যা শুভয়। সংযুনক্তু ॥৮ 

০৯ ৪২ 
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষত্, ৪ অঃ) ১॥) 
যিনি একাকী, বর্ণহীন ; ধিনি প্রজাহিতার্থে বহুবিধ শক্তি- 

যোগে বিবিধ কাম্য বস্ত বিধান করিতেছেন; যিনি সমুদায় 
বিশ্বের আদ্যত্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছেন ; তিনি দীপ্যমান্‌ 
পরমাস্মা) তিনি আমাদিগকে শুভ ৰৃদ্ধি প্রদান করুন ॥ 


তীর্থদর্শন | 


(পঞ্চম অংশ।) 


ঞ্ঃ 


উড়িয্যার পুরারন্ত 
০৯ ০০০০ ৩১০ 
উৎকলশ্য সমো। দেশে নাস্তি বরক্দাণমণ্ডলে । 
অমরাঃ স্থাতুমিচ্ছন্তি কৃষ্ণার্ক-পার্বতী-হরাঃ ॥ 

কর্মের অনুরোধে ভাবী কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা 
(েলর সর্ভে-কার্ধযয উপলক্ষে উড্ভিষ্যার অন্তর্গত কটক ডিস্রাক্লে 
আয়া কমবেশী ৯ মাইল পারভ্রমণ করিতে বাধ্য হই । তৎ- 
কালে যাহ পরিদশন করিয়াছি, তাহাই লিপিবন্ধ করিলাম । 
নারাজের উপর লৌহসেতু হইবার কল্পন। হুইয়াছে। পূর্ব 
ও্পকুলিক রেল বিজয়বাড়। হইতে নারাজ পর্য্যস্ত আদিতেছে। 
কটউক, মেদিনীপুর, কলিকাত্তা রেল তাহার ক্রমিকতা হইতে 
কলিকাতাকে মান্দ্রাজের সহিত সংযোজন করিবে, অতএব 
স্ডেকার্য্য নারাজের পরপার ম্ভানদীর উত্তরতভীর হইতে আরস্ত 
ভইয়াছে। উড়িব্যার নাম এবং উড়ির। বেহারার ও কুলির 
পরিচয় পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলাম। উতৎকলবাসীদিগের 'ন+ ও 
“ব, বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া হছাসিতাম ও উত্কলবাসীদিগকে 
সাধারণ মনুষ্য মনে করিতাম। উতৎকলদেশ পঞ্চ গৌড়ের 
অন্তর্গত। এইথানে জগৎ্-প্রসিদ্ধ পুরীর জগন্নাণদেবের মন্দির, 
ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির, কানারকের স্র্যযমন্দির, যাজপুরের 
জগন্নাথদেব, বরাহদেব ও বিরোজাদেবীর মন্দির, খাগুগিরি ও 


্‌ তীর্ঘদর্শন। 


উদয়গিরির বৌদ্ধ সঙ্গারামের ভগ্, দয়াশ্রোতশৌনির তীরে 
ধোৌলিপাহাড়ে অশোকের অনুশাসন, অচল-বসস্তের নিকট 
মাধীপুরের ভগ্র, অমরাবতভীর ভগ্র, মহাবিনায়ক পাহাড়ের একা- 
ধারে পঞ্চমৃত্তি থাকিয়া, উতকালবাসীদিগের পূর্ব-গৌরব ও 
সভ্যতার পরিচয় দিতেছে । এরূপ পুরাতন কান্তি বঙ্গদেশে 
কয়টা আছে? অতএব উতৎ্কলবাসীদিগের কথঞ্চিৎ পৃর্ব-বিবরণ 
দিলে ক্ষতি হইবে না। 

পুরীমন্দিরে তালপত্রে লিখিত ধে, পুরাতন পুথি আছে, 
তাহাতে পাগ্ডবদিগের ম্বর্গারোহণের সময় হইতে ধারাবাহিক 
১০৭ জন উৎ্কলরাজের বিবরণ পাওয়া যায়; তাহাতে আমরা 
দেখিতে পাই, রাজা মহেন্দ্রদেব ৮২২ খৃঃ পুর্বে গৌতমী তীরে 
পুরী নিম্মীণ করিয়! ম্বনাম প্রদান করেন, তাহ অদ্যাপি “রাজ- 
মহেন্দ্রবরম্ঠ এবং উহার অপভ্রংশ “াজমহেক্ত্রী” নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়া আছে। তৎসময়ে কষ্ণাতীর হইতে বৈতরণী পথান্ত গপ- 
কুলিক ভূভাগ সমূহ কলিঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত । কিন্তু 
পরে চিন্কাহদের দক্ষিণ ভূভাগ কলিঙ্গ ও উত্তর ভূভাগ, উতৎ্কল 
নামে প্রসিদ্ধ হয়। আমরা সিংহলদ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে 
দেখিতে পাই, শ্রীবৌদ্ধদেবের তিরোধাঁনের বৎসরে (৫৪৩ খুঃ 
পৃর্ধবে) উতৎকল বৌদ্ধদেবের শাসনে আইসে ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধ- 
ধন্ম প্রবেশ করে; আবার ধৌলির নিকট পর্ধতোপরি অশোক 
রাজের এক অন্থশাসন (২৫* খুঃ পূর্বে ) পাওয়া গিয়াছে। 
তদনস্তর, ৩১৯ খুঃ অবে সুভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু 
নামে কোন ধবন উতৎ্কল আক্রমণ করিয়া স্থভনকে পরাভব 
করিলে রাজা প্রথমতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লন, পরে মৃত্ামুখে পতিত 
হন। তাহার সম্তানগণ রক্তৰাহু কর্তৃক নিহত হইলে, হিন্দুবংশ 
পোপ পায়। প্রাচ্য পুরাতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন ষে, যবনবাজ 
প্রীক ও বেক্টি জাতি হইবে এবং জলপণথে আসিয়া থাকিবে। 
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আমর! বলিতে পারি, রামায়ণোক্ত কোন যবনরাজ উত্তর ভার 
হইতে উত৩কলে আসিয়া থাকিবে । যাহ। হউক রক্তবাহু প্রা 5. 
জিত ষবন রাজগণ ১৪৬ বৎসর উতৎ্কলদেশ শাসন করেন। 
অনন্তর, ষযাতিকেশরী নামে কোন বীর ৪৭৪ পৃঃ অন্দে যন- 
রাজদিগকে পরাভব করিয়া কেশরীরাজবংশের প্রতিষ্টী করেন ; 
যাজপুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হয়, আমরা ঠিক জ্ঞাত নাচ 
তিনি যাজপুর * নির্মাণ করিয়াছিলেন, কি না। তিনি ১*ভাজার 
বেদজ্ঞ কনোজিয়। ব্রাঙ্গণ আনরন করেন, সেই ব্রাহ্গণগণ 
অদ্যাপি তিবারী আদি নামে বিখ্যাত। অতএব যযাতিকেশরী 
উত্তর ভারত হইতে উতৎকলদেশে আসিয়া থাকিবেন ও চন্দ্র- 
বংণীয় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যযাতিকেশরী, জগ- 
ন্লাগদেব কর্তৃক স্বপ্পে আদিষ্ট হইয়া, পুরীর সন্নিকটন্ত বালুকা- 
রাশিতে যাইস্বা জগন্নাথদেবকে নিভৃত স্তান হহতে আনয়ন 
করিয়া! পুবীতে পুনঃ স্তাপন করেন। তিনি একাত্রকাননে 
ভূবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণে প্রবৃত্ত হন? তাহার পরবন্তী 
সর্ধ্যকেশরী ও অনস্তকেশরীর সময়েও মন্দিরের নির্মাণ কাম্য 
চলিতে থাকে ও ত্বাহার প্রপৌত্র লালৎ ইন্দ্রকেশরীর সময়ে 
৬৫৭ খুঃ ইহা সম্পূর্ণ হয়। কেশরী রাজগণ যাজপুরে, কখন বা 
ভুবনেশ্বরে থাকিতেন। ইহার! যাজপুরকে বরাহদেব, জগন্নাগ 
বিরোজা আদির মন্দিরে স্থশোভিত করেন । নৃপকেশরা (৯৪১- 
৯৫৩ খৃঃ) মহানদী ও কাটযুবীর মধাস্তলে বঃ কোণে কটকপুপী 
নিম্মাণ করির। যাজপুর হইতে কটকে রাজধানী আনয়ন করেন। 
মকরকেশরী (৯৫৩--৯৬১ খৃঃ) কাটযুরী এ মহানপীর বন্যা 
হঠতে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য বহু ক্রোশব্যাপিয়া ২৫ ফুট 
উদ্ধ রিভেটমেণ্ট প্রাচীর নিন্দ্াণ করেন । মাধবকেশরী (৯৭১ 


*« যাজপুর যজ্ঞপুরের অপত্র শ, ইহার বিষয় পরে বলা হইবে । 
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৯৮৯ খৃঃ) রাজধানী সদ করিবার জন্য মহানদীর দক্ষিণতীরে 
সরঙ্গড় নামে ছুগ নিম্মাণ করেন । অনস্তর মত্ম্তাকেশরী (১৯৩৪- 
১০৫০ খুঃ) পুরীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য যে প্রস্তর সেতু 
নিশ্মীণ করেন তাহা অদ্যাপি দুষ্ট হয়। ( ১০৯৯--১১০৪ খৃঃ) 
কোন সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ নাটমন্দির তদানীন্তন রাণী- 
কর্তৃক নিম্মিত হয়। ১১৩২ খুঃ বরঙ্গলের কাকতীয় চোর- 
গঙ্গা রাজ] উড়িষ্যা বিজয়ে আসিয়৷ তদানীন্তন স্তবর্ণকে শরী 
রাজাকে সমরে নিহত করিয়া, কটকে গঙ্গাবংশীয় সাআ্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং ত্ীহার ভ্রাতা বরঙ্গলে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। পুর্বোক্ত হস্তলিপিতে ৬৩ জন কেশরীবংশীর রাজা- 
দগের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্ণকেশরী হইতে কেশরীবংশ 
লোপ পাইয়াছে। 

তদনন্তর, চোরগঙ্গ। মাপন নবরাজ্যের স্ুুবন্দোবস্ত করিযা- 
বঙ্গ-বিজয়ার্থে গমন করিয়া বদ্ধমান পর্যযস্ত স্ববশে আনিয়া- 
ছিলেন । গঙ্গাবংশায় পঞ্চম রাজা অনঙ্গ। ভীমদেব (১১৭৪-_ 
১২০২ থৃঃ) অতি দক্ষ রাজা ছিলেন) রাজস্ব আদায়ের 
স্ববন্দোবস্ত করিবার কারণ রাজ্য জরিপ করিয়াছিলেন । তাহার 
রাজ্যের উত্তর সীমা হুগলী ও দক্ষিণ সীম! গোদাবরী ছিল। 
[তিনি দেবালয়, ১০টি সেতু, ৪০টি বাপী ও ১৫২টি পাকা ঘাট 
নির্মাণ করেন ও যাজপুর হইতে ৪৫* বৈর্দক ব্রাহ্মণ আনয়ন 
করিয়া পুরীতে বাস করান। তিনি জগন্নাথদেবের আদেশে 
জগন্নাথের বর্তমান মন্দির ১১৯৮ খুঃ নিম্মীণ করেন । উহার 
নম্মাণে ১৪ বৎ্মর লাগিয়াছিল। তিনি নাজানিয়। ব্রহ্মহত্য। 
করিয়াছিলেন ও তাহার প্রানশ্চিত্তস্বরূপ পূর্বোক্ত কাম্যগুলি 
করিপ্বাছিলেন বলিয়া! কথিত আছে । অতএব, তৎকালে ব্রহ্গ- 
হত্যাদ্দির প্রারশ্চিত্তোপলক্ষে সাধারণের উপকারোপবোগী 
অনেক কাধ্য হইত। তাহার পৌন্র লাঙ্ুলিয়া নরসিংহদেব 
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(১২৩৭--১২৮২ খৃঃ) পুরী হইতে উনবিংশ মাইল দুরে বঙ্গোপ- 
সাগরের কুলে কানারকের প্রসিদ্ধ হযামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
তদনস্তর আমরা দেখিতে পাই, রাজা পুরুষোত্তমদেব আত 
প্রনিদ্ধ হয়েন। তাহার বিজরবাহিনী কাঞ্চাপুর পযান্ত গিয়া 
ছিল) তিনি জগন্নাথদেবের “ছেরাপোরা” বলিয়া স্পদ্ধী কণি- 
তেন; এতদ্বিষয়ে একটি বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইবেক। তিন 
কুষ্ণাজেলায় একথানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি 
পুরুষোত্তমপত্তন নামে কাথত হইতেছে; উহা বিজরবাড়। 
5হতে ২০মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি গাঞ্জম ডিস্বীক্টে এক নগৰ 
প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা পুরুষোত্তমপুর নামে কাত 
ভইতেছে। উতৎ্ককল দেশেও কয়েকথানি পল্লী তাহার নাম স্মরণ 
করাহয়৷ দিতেছে । তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ 
করেন। তাহার পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যাভাধক্ত হয়েন। 
কেশরীবংশ গ্রতিষ্ঠা হওয়াবধি উৎ্কলে বৌদ্ধধন্মের অবনতির 
হত্রপাত হয়। কিন্তু প্রতাপকুপ্রের সময়ে বৌদ্ধগণ উতৎ্কল 
ভইতে একেবারে বিতাড়িত হয় বলিয়া! কিংবদন্তী আছে । তিনি 
প্রথমে বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, চৈতন্দেব তাহাকে ভক্কিমার্গে আনয়ন করিয়া, বৈষ্ণব- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন) তিনি তখন হইতে বৌদব্ধপীড়ক হন। 
কথিচ আছে, চৈতন্তদেব সন্নাম গ্রহণ ও জীবনের শেষভাগ 
পুরীতে থাকিয়া, বৈষ্ঞবধন্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খুঃ তিনি 
অপৃপ্ত হয়েন। প্রভাপরুপ্রের আর একটি কাধ্য ঘাজপুরে বরা, 
দেবের মন্দির নিম্মাণ। তিনি ১৫৩২ খু; পরলোক গমন করেন 
ও তাহার পুত্রন্য় ছুই বসব রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পাত 
হইলে, তদানীস্তন কটকের মন্ত্রী কটকরাজ্য আত্মসাৎ করেন ও 
ভদনস্তর মান্ত্রবংশ চতুস্ত্রংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত উত্কলপ্রদেশ শাসন 
কারয়াছিলেন। 


ডে 
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বঙ্গদশের নবাব সলিমানের সেনানায়ক কালাপাভাড 
১৫৩৮ খঃ উত্ককলে আগমন করিয়া তদানান্তন রাজ! মুকুন্ন- 
(দেবকে যাজপুরের সন্নিকটে সমরে পরাভত্ত ও হত্যা করিলে, 
কটক হিন্দুরাজবংশ লোপ পাহল। কালাপাহাড পুর্কে হিন্দু 
ভল, পরে ধন্মান্তর গ্রহণ করিয়। হিন্দূপীড়ক হইয়াছিল। তিনি 
যাজপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নষ্ট করিরা পুরীরদিকে অগ্রনর 
হইতে থাকেন, পথিমধ্যে হিন্দুদেবালয় প্রায় সমস্তুহই নট 
করেন। তিনি বাৎসরিক ননরপক্ষ টাকা লইয়া জগন্নাথকে 
পেভাই দেন। 

মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারী কালাপাভাড়ের বশত স্সীকার- 
পর্ববক খুড়দহতে করদ রাঞারূপে থাকিতে সমথ হয়েন ও পরার 
“তত্বাবধারক” পদ প্রাপ্ত হন। তদবধ উত্কলপ্রদেশ পাঠান, 
শাসনতুক্ত হইয়া যার। ১৫৭৪ খুঃ মগলবাতিনী নায়ক রাজা 
টোডারমল উড়িষ্যার পাঠান রাজা দাউদথাকে পরাশ্ব করেন। 
হই বৎসর পরে উতৎ্কলপ্রদেশ মোগল সাত্রাজ্যের অন্তভত তইয়া 
যায়। ১৭৫১ খুঃ নাগপুরের মহারাজ মুরপাপাবাদের আলীবদদার 
গার নিকট উত্কল পাইয়াছলেন। ১৮০৩ খু: লাট গওয়েলেস- 
লির সময়ে উঠ] ইংরাজশাসনভুক্ত হইয়াছে । অতএব ইহা ৫২ 
বদর মাত্র মী বাস্তরীয়াদগের অধীনে থাকে । 

মুসলমান শাসনাধীনে উত৩্কলবাপীর প্রাত পীড়ন ও অনা- 
চার যথেষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তহিন্দুমগারাস্্ীয়- 
শাসনে অত্যাচার চরমপীমায় উঠির়াছিল। তাহা'দগের সময়ে, 
দেশ একেবারে ছারখারে গিয়াছিল। ১৮৬৭ খুঃ রামদাস নামে 
(কান সাধু পুর্রার কালেক্টরকে মহারাষ্ট্র অত্যাচারের বিষয় 
যেরূপ কাঁশরাছিল তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

“আমার নাম রামদীল, আমার জন্মস্থান গুজরাট ; মহা- 
রাষ্ট্রোয়েরা উৎকল পরিত্যাগ করিবার ৪ বা৫ বৎসর পূর্বে মামি 
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পুপীতে আসিয়াছি ; তদানীন্তন মহারাষ্রীর-শালনকর্ভার নাম 
রঘুজী ; আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তিনি কটক 
০ণৌই থাকিতেন, কিন্ক টাকার আবশ্যক ভইলেই পুরীতে 
আসিতেন। সাধারণত সেনার অঃগ্র অগ্র অশ্বারোহণে 
আমিতেন, সঙ্গে যে সেনা আসিত তাহার সত্খা। ১৫ শু 
হবে, অধিকন্তু বশত ভাতা ঘোড়া পাক্কা আসিহ। পুরীণ 
(খুডদহের) রাজা ততকালে আপন ভবন পরিতাগ কাপ 
হাইতি । রঘুজী নেই পুপাতন রাজভবনে থাকিতেন; তিনি 
টাকা সংগ্রহের জন্ত আসতেন? তাহা কাঁযো পরিণত কারি 
দববারের ভানে পুরীর সমস্ত বদ্ধি লোককে আসতে বাধা 
বারতেন। দরবারে টাকা সংগ্রহ ব্যঠীত অগ্ত কোন কান 
কারতেন কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নাত । আম তাহাকে 
কন শ্টায় বিচার কারতে দোপ বাশ্ান নাহ। আম শান 
নাছি বড় বড় লোকের মধ্যে খিবাদ নিম্পাও করিবার সময় 
“ম বাক্তি বেশী উৎকোচ দিত তিনি তাশহাকেই জরপত্র দিতেন । 
মামি তাহাকে গরিবদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করপিহে শুনি 
নাই; গরিবদিগের পক্ষে রঘুজীর নিকট সদ্িচার পাওয়া আর 
ণগুষে সাগর শুকাইয়া ফেলা একই ছিল। আমি জানি কোন 
সমর একটা লোক অপর লোক“ক হত্যা করে। হতবাক 
ক্কুরা হত্যাকারীকে বন্ধন করিয়া রঘুজীর নিকট আনখন- 
পুব্বক সদ্ধিচার প্রার্থনা করিয়ার্ছল। রঘুলী তাহাদিগকে 
বলিলেন, মামাকে বিরক্ত করিতেছ কেন? ঘার্দ এই ব্যান 
হামার কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকে তবে তোমরাও 
উহার প্রাণ লইতে সমর্থ। আমাকে বিরক্ত না কা'রগা তোমরা 
'ক তাহা সম্পন্ন করিতে পার না? সেই সনর়ে বন্মাধিগান বা 
কারাগার ছিল না; সব্বব্রই চোর ডাকাইত ছিল! রঘুজার অগ্র- 
গানীর! লুঠ করিয়া জীবিকানিব্বাহ কাঁরহ) হাহানিগের বেতন 
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ছিল না; ঘন বদমাইস রথুজীর অন্গামী হইবার চেষ্টা করিত। 
কারণ, ভাহার বুক্তিভোগী অশ্বারোহী হওয়া! আর রাজ! হয়া 
সমান ছিল। কোন উত্কলবাপী রাত্রে কোন চোরকে ধরিঠে 
পারিলে, তপ্র লৌহ চিজ্কে চিহ্নিত করির়। ছাড়া দিত; কখন 
কথন গ্রামবাসারা সকলে এক জোট হইয়া চোরকে খুন করিত। 
পঞ্চায়ত্র| দেওয়ানা মোকদ্দনা নিষ্পান্ত করিয়। দিত । মহারাষ্্রা 
বেরা নে প্রকারে রাজস্ব মাদার করিত তাভাকহিতেছি। শানন 
কণ্তার অধীনস্থ কোন বঞ্তি গ্রামে আসিরা আড্ডা করিনা সমস্ত 
গ্রানবাপীকে ডাকাইয়া একত্র করিত; তদনস্তূর সকলকে একে 
একে বলিত, “তুমি এক কাহন কড়ি দাও ।” অপরকে বলিত, 
(তোকাকে আর এককাহন দিতে হহবে।” এইব্ধপে প্রত্যেককে 
ভিন্ন ভিন্ন দিতে কহিত। যে গ্রামবাসী আদি রাজস্ব না দিত, 
প্রথমত তাহাকে বেত্রাধাত করা হহত। বেভ্রাঘাতে না দিলে। 
অপর যন্ত্রণা দেওয়া হইত। নথের ভিতর পিস্তল শলাকা পুরিয়া 
দেওয়া একপ্রকার শান্তি ছিল; চাপনি নামে অপর এক প্রকার 
শান্তি দেওয়া ছিল। তাহা! বে প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহ বাঁল- 
তোঁছ; প্রথমে লোকটাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইরা বুকের 
উপর আড়ভাবে ছুইটী বাশ দিয়া চাপিয়! ধরা) চাপা ক্রমে 
ক্রমে গুরুতর হইত) যে পযাস্ত সেইব্যক্তি রাজন্ব শিতে 
স্বীকার না হইত, ততক্ষণ ছাড়। হইত না, লোকবিশেষে উবুড 
করিয়া পীঠে, হাতে, পারে, চাপা দেওয়া হইত । 

কোন ব্যক্তিকে হষ্টপুষ্ট দেখিলে তাহারা বলিত, এবযপ্ডি 
ঘৃত খাইয়া থাকে, অতএব এধনী । ক্রমে লোকে সেই আশঙ্কার 
শীর্ণ থাকিতে চেষ্টা কারত। কোন বাক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছদ 
পরিলে তাহাকে ধনী মনে করিত। অতএব সেই ভয়ে লোকে 
ময়ল! মোটা কম বহরের বস্ত্র পারধান করিত। কোন বাটাতে 
দরজ। দেখলে গৃহস্বানীর পম্পান্ত সাছে বলিয়া তাহাকে পীড়ন 
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করিত ; সেই ভয়ে লোকে ঘরের কপাট করিত না; যাহার ঘরে 
কপাট থাকিত সেশাসনকত্তীর অধীনস্থ লোক আপিহে দেখিলে 
ঘরের দরজী। খুলিরা রাখিত। কেঠ পাকা বাটাতে বাস কাঁরলে 
তাহার সর্বস্ব লুটিয়া লইত। মহারাষ্টারদিগের ধারণ] ছিল, যে 
বাক্তি পাকা ইষ্টক নিম্মিত ঘরে বান করিতে পারে দে অনা- 
াসে শত মুদ্রা দিতে সমর্থ । গ্রানবাপীদিগের সম্পন্তি আছে 
(ক না তাহারা নেক প্রকারে পরীক্ষা করিত। কোন গ্রহ; 
স্থের বাটীতে গিয়া যে পাতে গৃহস্থ ভাত খাইয়াছে, তাহারা 
তাহ! একত্র করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়৷ পরীক্ষা করিত। 
বদি পত্র সকল তেলা মারিত, তবে বুঝিত তাহারা ঘ্বত থাহ- 
রাছে। তাহারা আচখিতে গৃহে প্রবেশ করিত, অন্তরপ্রাঙ্গণে 

বাইত, টাকার অনুসন্ধানে ঘরের মেজে খুড়িত, দেওয়াল 
কুটাইত, আবশ্তক হইলে ঘরও ভাঙ্গিত; এহদ্ূপেই তাহার! 
সকলকে নি্গ করিয়াছিল । 

মহারাক্্বীয়ের। রাজবর্ম প্রস্তুত করে নাই, অথবা বস্তার জল 

হইতে দেশ রক্ষা করিতে বাধ বাধে নাই । সেসমরে পথ ছিল 
বটে, কিন্তু কেহই তাহ! নিম্মাণ করে নাই; সেসকল শুড়ি 
পথ মাত্র। তখন জগন্নাথদেবের ঘাত্রীরা যাঁজপুর 'ও কেন্ত্রাপাড়া 
5ইয়া আসিত ; ইহা9 একটী শুড় রাস্তামাত্র ছিল : বর্ষাকালে 
উহ বহুক্রোশ ব্যাপী জলে পরিপূর্ণ থাকিত | নে সময়ে জগ- 
্লাথের যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষারুত অনেক কন ছিল, তা 
ঘের! ধারাবাহীরূপে ধনী ধাত্রীদিগকে পথিমধ্যে লুটিয়া লহত 
গরিব যাত্রীরাও ডাকাইত কর্তৃক বনের ধারে লুঠ ত ও হত 
হইত । গরিব লোক নিন্তান্ত ধান্মিক না হইলে পুরী? সন্দশনে 
আদিতে কখনও মনে ভাবিত না। যথন ভাহারা পুরী সন্দশনে 
আদিত, পরম্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহারতা জন্ত তাহারা দল 
বাধিয়া আদিত। ধনীর ভব্বারী ও পনুর্ধারী নেন! ও পাহক 
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লইয়া আসি। সে সময়ে পুরীতে একখানি ও পাকা বাটা ছিল 
ন1) মটের ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল । এখন দেবালয়ের 
চতদ্দিক শত শত পনাঢা বিপণীতে পরিশোভিত হইয়াছে, কিন্ত 
ত২কালে একখানি মাত্র দোকান ছিল) এখন ঘত গৃহ দ্র 
হইতেছে, ততকালে ইহার মদ্ধেকও ছিল না) রাস্তা জঙ্গলময় 
ছিল; সমস্ত উতৎকল দেশে একটীমাত্র ধনী ব্যক্তি ছিলেন এব* 
তনিই বর্তমান কেন্দ্রাপাড়ার জমীদারের পিতা” 

রামদাস কথিত এই বিব্নণ অতি ভয়ানক, আমর] এইরূপ 
উৎপীড়নে বীজাপুর খাশানে পরিণত হইয়াছে তাহা অন্যত্র 
বলিয়াছি *। বোধ হয় মহারা্ায়দিগের পীড়ন তইত্তেই উৎ- 
কলবাপীর। গরীব ও ধূন্ত হইয়াছে, কম বহরের মোট। ময়লা বন্ধ 
পরিতে শিখিয়াছে, স্ত্রীলোকগণ গহনাপ্রিয হইয়াও কাশাৰ 
থাড়,। ও মল প্রভৃতি সামান্ত আভরণ পারয়া থাকে । খাড়,গুলি 
একাসর পরিমাণ ওজন হইব, গরুরর্কীদে যেমন দাগ ভয়, সেই 
প্রকার স্ত্রীলোকদিগের হাতে গহনা পরার দাগ হইয়। থাকে। 
অনেককেই এক পায়ে মল ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে । 

পল্লিগ্রামে ইষ্টক নির্মিত ঘর নাই বলিলে অত্াক্তি হইবে না 
গ্ুচাদি সামান্য দোচালা ছাগ্নর, দেওঘাল ছিটে বেড়ার । বদ্ধিষ্ 
লোকেরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে খাকিত, বাটার চতুদিকে জঙ্গা'গ 
বাশের ঝাড়ে ঘোরয়া রাখিত, তাহ গড় বা কেল্লানামে কথি 
হইত, সেরূপ গড় এপ্রদেশে নিতান্ত বিরল নাই। মহারাক্্রীরেরা 
অশ্বারোহণে আমিত বংশবেষ্টিত গড় তাহাদিগের ঢুভেদ্য ছিপ 
ভাবী রেললাইনের জঙ্গল কাটিতে বাশের ঝোপ পড়ি"ল, 
তাঁহাসহজে পরিষ্কার করা যায় নাই । সম্মুখ বাশের ঝাড় পাঁড়লে, 
সেই ঝাড়টি একেবারে সমূলে কাটিয়া ফোপতে ইইয়াছে। 


* বিজাপুয়ের প্রবন্ধ দেখ। 


উড়িষ্যার পুরারৃন । তি 


উত্কলবাসীরা গরিব হইলেও ধূর্তর শেষ, মিষ্ট কথার বশ- 
বওখধ নছে। 
ৰাক্গণমাত্েই পঞ্চ উপাসক অর্থাৎ সৌর, গাণপতা, 
শেব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী। চৈতন্তদেবের প্রভাবে অপৰ 
লোক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত । গ্রামে গ্রামে গৌরাঞ্গের কাষ্ট- 
নন্মত মুন্তি সাদরে পূজিত হইতেছে । সাধারণ লোক গৌরাঙ্গ 
নবক হইলেও মাংস ভোজানো বমুখ নহে। 
উত্কলে দুই সম্প্রদায় ৰাহ্মণ দৃষ্ট হয়, একের নাম বৈদিক 
পরের নাম লৌকিক | রাজা যযাতিকেশরীর সময় দশ হাজাৰ 
বাক্মণ কান্তকুজ হইতে * আনীত হয়। তাহাদের বংশাবলীব। 
প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত) ইহারা দুই শ্রেণীতে [বিভক্ত । 
বাভার। যাজপুরে বান করিতেছেন, তাহারা উত্তরশ্রেণী; তাহা, 
দিগের চতুবিবধ পদার্থ্য যথা,-(১) বরাহ, (২) বিরজা, (৩) দশ 
মহত্ব কান্ঠকুজ ও (৪) বলভদ্র জগন্নাথ স্থভদ্রা। বথা, _- 
নমোইস্ত তে ষজ্ঞবরাহমত্তে 
জলেবু মগ্রাং ক্ষিতিমুদ্ধরেদ্যঃ। 
নমামি মাতব্বিরজে ঘুগাত্যাং 
পদেষু নিন্মাল্যমিদং দদামি ॥ 
কণোজদেশাশ্রয়তে হৃতা ষে 
দশাশ্বমেধেষু পুরা বিধাত্রা। 
স্বরে স্থিত মত্যকৃতঞ্চ লোকে 
তেভো। বিনর্থং.বিনিযোজয়ন্ব ॥ 
্ীনীল-শৈল-শিখর-বাসিনে 
ওডদেশ-জনিতৈকবাদিনে। 


« যাজপুরের বান্ধণেরা কহিয়া থাকেন, স্বয়ভু ৰন্গা বাজপুরে বঞ্জে 
'রসার কালে ১০ সহশ্র ৰাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন | 


টি হ্‌ ত্ভী রদ শন । 


ত্য ইদৎ অর্থং বিনিযোজমস্থ 

যদ্গ্লামে বদরণ্যে ব্সভায়াম | 

দিকে ঘদেনশ্চ ক্রমানয়োমিদং 

বদ্বযোজামহে স্বাত। গ্রাম্যদেবতা | 

আনন্দ ভভীমাদেবের সময়ে যাজপুর ভইতে ৪৫০ ঘর বাঁক্ষণ 
পুরীতে আনীত ভইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাললীর। দক্ষিণ শ্রেণী 
নামে কখিত, তাহাদিগের ই পদাধ্য | যথা,--(১) জগন্নাথ 
বলগভদ্র স্ভদ্রা, (২) গ্রাম্যদেবতা। 
এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে মন্য প্রভেদ দুষ্ট হয় নাই। বেদশাথা 

বিভাগে ৰাঙ্গণেরা খগ্বেদ, যজুন্লেদী, সামবেদী, অথব্ববেদী, 
ধাগ্েদী ও অগব্ববেদীর সংখা? অল্প, সামবেদার সংখা। তদপেক্ষা 
অদ্িক, যন্গুব্বেদীর সংখা? তদপেক্ষা অর্ধিক। এক সময়ে এপ্রদেশ 
বেদের আলোচনা যথেষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কমিনাছে কিন্তু 
বঙজদেশের মত নির্বাণ হয় নাই। খকৃবেদীয় গোত্র বশিক্ঠ, 
সরঙ্গী ও মহোপাত্র উপাধি । যক্ছুর্বেদীয় ভরদাজ গোত্রে? 
সারঙী, মিশ, পাণ্ডা ও নন্দা উপাপ; আত্রেনর গোত্রের রগ 
উপাধি; হরিতাসা গোত্রের দাস ও মহাপাত্র উপার্ণি; কৌশিকা 
ও প্রতকৌশিকী গোত্রের দাস উপাধি; মু্গল গোত্রের সতপাথী 
উপার্ধি; বাৎস গোত্রের আচার্য দাস ও সতপাপী উপাধি ; 
কাত্যায়ন গোত্রের মিশ্র, সারঙ্গী ও পাণ্ডা উপাধি; কোপিঞ্জণ 
গোত্রের দান, শাুল্য উপাধি; কষ্গাত্রেয় গোত্রের পান্ডা ও দাস 
উপাধি ;বর্ধাকাপিল গোত্রের মিশ্র উপাধি এবং গৌতম গোত্রের 
কর উপাধি; সামবেদী কাশ্রশ গোত্রের নন্দ উপাধি : ধার- 
গৌতম গোত্রের ত্রিপাটা (তিয়রি ) উপাধি ; গৌতম গোত্রে 
উদগাতা (উঠা) উপাধি; পরাশর গোত্রের দ্বিদেবী (দোবে) 
উপাধি ; এবং কৌগ্গিলাগোত্রের ত্রিপাটী (তিয়বি) উপাধি । 
অথব্ববেদীয় আঙ্গিরন গোত্রের উপাধ্যার ও পাণ্ডা উপাধি 


উড়িধ্যার পুরাবৃ। ১৩ 


বান্ধণেরা আবার কুলীন ও শ্রোত্বিয ভেদে হই শ্রেণিতে বিভক্ত! 
পুরী-প্রদেশে যাভাদের উপাধি বাচা ও নন্দ, তাহারাই কুলীন 
এবৎ বন্গভতরের উপনন্ভোগা। শ্রোত্রয়ের! ভট্ট, মিশ, উপাধ্যায় 
মিশ্ররথ, উদগাতা ( উট), ত্রিপাটা (তিয়বী), দাস, পাণ্ডা এবং 
স্পথা। হহাদিগের মূধো অনেকেই ব্রঙ্গভ্তরের আষে দিনাতি, 
পাত করিতেছে । কেহ কেহ টোল রাখিয়া অধ্যাপনা করিয়া 
থাকে, কেহ কেহ ঘাত্রীর সেতুগিরী, কেহ কেহ পৌরহিতোোর 
কাযো নিষুক্ত, কেহ বা পুরীর দেবালরে অচ্চকের কাষ্যে শিষুক্ 
আছে। যাজপুরে অনেক ৰাঙ্গণ ষট্কন্ম নিরত ও অগ্নিহোত্রী নামে 
ধ্যাত; ভাভারা ৰ্গচর্ধাকালে বথারীতি বেদাধ্যয়ন করিরা পরে 
গাহ্স্থাশ্রমে প্রবুন্ত হহরা নিত্য ভ্রিসন্ধ্যা এবং অগ্র ও দেবোদোশে 
[ভাত প্রদান করিয়া থাকে; তাহাদিগের গৃহে আমরণ আগ্ন 
থাকে; তাহাদিগের অবস্থাও মন্দ নে, পুরাকাল হহতে ব্রহ্মস্তর 
[ভাগ করিয়া আসিতেছে, অনেকেহ অধ্যাপনা করিত, এখনও 
করিয়া থাকে । পুরাকালে হিন্দু রাজারা ৰাহ্গণকে অনেক গ্রাম 
পান থয়রাণ্ষ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রাম অদ্যাপ শানন 
নামে খ্যাত আছে; ধথা,শাসন পুরুষোত্তমপুর হত্যাদি। 
শাসনে যে সকল বাক্ধণেরা বাদ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে 
বেদালোচনা কমিয়াছে, শাসনাধিপতি পাণীগ্রাহী নামধের। 

লৌকিক ৰান্গণেরা বলরাম, মস্তানি ও পনিয়ারী গোত্র- 
্নয়োছ্ধব; তাহাদিগের অনেকেই কৃষিকার্য্যে রত। তাহারা 
পাগ্ডা, সেনাপতি, পহি, বস্তিপ্না, পানী ও সাহু উপাধিধারী 
১ইয়। স্বহস্তে নাঙগণ পরিচালন করিয়া থাকে, বাণিজ্যকাধ্য, 
নুদির কার্য ও সেভোর কার্ধয করিয়া থাকে । অধিক কি 
সামান্য কুলি ম্ুরের কাধ্য করিতেও কুহ্তিত হয় না। এক 
'হসাবে পশ্চিম দ্রেশীর ৰবাক্গণদিগের ভার তাহারা কাধ্যক্ষম 
১ইয়া বীর বা্গণের স্তায় ভিক্ষোপলীবী হয় ন1। 

২ 


১৩ তীর্ঘদর্শন। 


বাঙ্গণদিগের বিনাহ বৈদিক প্রক াণে 8৯ হইয়া পাকে 
পবাভপ্রণালী বঙ্গদেশেরই মত। এখানে শম্থকবকত বাজপের 
ঞল প্রচলিত। 

গজিয়। এপ্রদেশে প্রকৃত শ্গজির নাই, ভবে করদ হিন্দ, 
রাজারা ক্ষজ্রিরকুলোদুৰ বলিয়া আপনা, দগের পরিচর দিছ। 
থাকেন) ইহাদিগের মধ্যে কন্তার পুশষ্পোদগমের পর বিবাহ 
প্র; চাণত আছে, হহারা দশাহের পর শুদ্ধ হয়। অতএব, 

“বপ্রঃ শুপ্যেৎ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভামিপহ। 
বৈশ্তঃ পঞ্চদশাহেন শুদ্রো মানেন শুরাতি 0? 

এই স্মতিবাক্য এপ্রদেশে প্রচলিত না হইয়া, সক্ষম, 
[মব ধণানাং দশরাত্রমন্টোকম্‌।” এই বাক্য প্রচলিত হহ। 
গ্রাচকি । 

রাজপুত। ইচাদিগকে এপ্রদেশের বাসান্দা বলা বাইচএ 
পারা যায় না, তবে জিবাকানিব্বাহ উদ্দেশে অনেকে পুরুবান 
ঞমে বাস করিতেছে ; অনেকেই রেনাবিভাগ কাব্য করিত 
এক্ষণে পেয়াদা, কনষ্টেবল ও দ্বারবানের কাধ্যে নিযুক্ত । 

খণ্ডায়ৎ। (খড্গবারী) পুরাকালে রাজসংপারে দেনা- 
[বভাগে খড়ীধারী ছিল, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। 
ইহারা দই সম্প্রপায়ে বিভন্ত ; উ্ভাদিগের এধ্যে আদান-প্রদান 
নাহ । প্রথম পন্প্রদায়, বর্ম, জানা, পভ, বন্ধন, ধার, বীর, দীন, 
স্বীষ্ন ও খড়াই উপাধিধারী। ইহাদিগের কণ্ঠার বিবাহ দশ 
হইতে অষ্টাদশ বঙনরে ইইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে জ্রাতৃজার- 
ভাগ প্রচলিত লাহ। অপর সম্প্রদায়, নারক, মত, রাউত, 
মাহান্তী আদি নামধারী, ইহাদিগের মধ্যে জো্ঠ-ভ্রাতার অবন্থ- 
মানে কনিষ্ঠের ভ্রাতৃজায়াভোগ-বিধি আছে ও কন্যার বিবাহ 
১০ হইতে ১৮ বত্পর বয়সে হইয়া থাকে । উভয় সম্প্রদারহ 
এখন কৃষিকাধ্যে নিদুক্ত। ইহারা যজ্ঞোপবীতধারী। 


উড়িষ্যার পরার? ১৫ 


করণ । করণরা বাঙ্গালাদেশের কায়স্থের সমান অনা 
হারা মসিজাবি হইঘ়া, কৃষ্াত্রেয়। শাঙ্যায়ণ ও ভারগ্গাল 
গারোছব এবং ইহাদি গ্রের উপ্যাধ দাস 9 সাহান্তী। পের 
বাহাতা রাজনত্পারে কাম্য করিহ; ভাভারা পাঠনায়ক? মান 
ধয। উভাদিগের সধো কন্তার বিবাহ প্রস্গোল্গমের পরবে 
হর] থাকে । ইহারা দশদিনে শুদ্ধ ভয়। ভভাবশিগের আপো 
শাভজায়া-ভোগবিধি প্রচলিত শাই। 

গণুক | হহাদগকে নায়ক অথবা গহাচাধ্য কে, হাহাপা 


47 


তত বাক্ধণ। 
ভাট । ইভানা৪ পনিিত ৰাচ্গণ। 
বণক লোড়ব। উভারা গদ্দবণিক- ?*) 


গন 9 পঞ্চম বর্ণ । বঙ্গদেশরন্তার নানাখিধ চতথ বণের 
গত আছে এবং লাতীর বাবগানপারে ভাহাপগের নামও 
হয়াছে। পঞ্চন বণ অস্পৃশ্ত জাতি; বাঙ্গালার কা ওরা, হাভা 
'5গাপল এবং দক্ষিণদেশের পরচারীর গ্ভা তাগার! 'অস্পৃঠা 
চা এহ উভয় জাতির মণ ভ্রাতজারভোগ 'প্রচাগ 
আত্ছ । এবিষয়ে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবগ্তক। 
আমরা বেদে তদেখর” শব্দের বাব্হার দেখিতে পাভ। কোন 
খা'ক্ত পুজ উত্পাদনের পৃর্রে মানবলীলা মত্বরণ করিল, বিন 
আঅশোচঢান্থে মুত ভন্তার পারধিক কামনায় কোন ব্যা্জাে 
'শরাগ লহয়। সন্তান উত্পাদন করত, যে বাক্তিকে নিধোগ 
গা হইত, তাহাকে “দেবর? বালরা সঙ্গোধন কারত | এ 
ননোগ প্রগা, আহ্বার স্বজনের মধ্য হইতে সংগুগাত ভহত 
শংনক সমরে মৃতের কণিষ্ঠই নি:ঘাগে আবন্ধ হহত | ক্রমে দে 


১৬ তীর্থদর্শন | 


গা রহিত হইলেও, ভর্ভার অনুজ “দেবর” নামে কখিভ হই, 
তেছে। বৈদিক নিয়োগ প্রথায় ষেপুজ উত্পাদিত ভইভ) £স 
মুতের ক্ষেত্রজপুজ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহার পার্ক 
বাধ্য করিত । ওডুদেশে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ মধো সেই প্রগ' 
কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া গ্রচলিত হইতৈছে। ইভাদিগের মনো 
জ্যে্ঠ ভাত! পরালৌক গত হইলে, কনিষ্ঠ নহোদর বিপবাকে, 
বিবাভ করিয়া পত্বীর ন্যায় ভোগ করিয়। থাকে, তাহাতে থে 
পুজ উত্পাদিত হয়, তাঁহার সহিত মুতের কোন সম্বন্ধ থাকে 
না; সে জন্মদাতার পুল হইয়| থাকে । অধিকন্ধ, বিপব1 পুলরবত' 
হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভাহার বিবাহ হইয়া থাকে! 
এ-দ্সম্বন্ধে একটি গাথা শুনিতে পাওয়া যার। 
“ন দোষে মগধে মদ্যে অনযোন্ঠোঃ কলিঙজে। 
ওডে লাতৃৰ্ধাভাগে দক্ষিণে মাতুলকন্ত কা ॥ 
পশ্চিমে চম্মপাণীন। উত্তরে মহিবীমাংনম | 
পরাঁশরবিধানেন আটঢারদেশতো বিপিই )৮ 
দক্ষিণে (দ্রাবিড় ও ত্রৈললগদেশে) সধবারা সিন্দ,রের বাবহা 
করে না। এপ্রদেশে সধবারা কপালে যথেষ্ট পারমাণে সিন্দ এ 
বাবহার করিয়া থাকে । তাহার! নিত্য স্নানের সময় দক্ষিন 
দেশীয়ের হায় হরিদ্রা অক্ষণ করে । উাড়ব্যাবাপাদিগের যেনে 
আচার বঙ্গদেশের সহিত পৃথকৃ, আমর তাহা সমাক্‌ এখন ৪ 
জ্ঞাত হই নাই। অতএব তদ্বিষষ় লিপিবদ্ধ করিতে আপাত 
নিরস্ত থাকিলাম। 
আমরা ১৮৯২ খুঃ ২৭শে ডি"সম্বর কটকে * আসিয়া, তথাথ 
তিন দিবস ছিলাম । রাজা নুপকেশরী দশম শতাব্দির মধ্যভাণ 
* কটক শব্দে বাকার্থ যখা,_-কটাক পরিবেষ্টাতে ছুর্গপ্রাচীরাদিভিরিও 
কট বেইটনে+বুন। রাজধানী । ইতি মেদিনী ॥ নগরী । ইতি শব্দরত্বাবল' 


কটক। ১৭ 


উহা নির্শীণ করিয়া রাজধানীতে পরিণত করেন; তদবদ 
(কশরী, গঙ্গা, মুসলমান ও মহারাষ্্বীয়েরা তথায় শাসন কাপ 
তেন কটকের সে পুর্ব-গৌরব নাই, তবে কাটজুরি ও মহানপাও 
লাটারাইট প্রস্তরের রিভেটমেণ্ট প্রাচীর কেশরীবংশীয়দিগের, 
দর্গস্ত পৃর্বদিকের সিংহদ্ধার ও ফতিখারহমন-মন্ক মুনলমানদিগে? 
এনং ছুর্গের বিভাগে মভারাঙ্কুথাদ (ডিচ্‌) মহারাস্্রীয়দিগের 
কান্তি স্মরণ করাইতেছে। বুটীশশাসনার্ধীনাবধি কটক নগণ 
গ্রদশীয় কমিশনার, বিভাগীয় কালেইর ও জজ সাহেবদিগের 
ঠেড কোয়াটরে পরিণত হইয়াছে; অতএব কমিশনার সাচেনের 
প্রাসাদ, কলেক্টর জজ আদির আবাস-গৃহ, ডিষ্রাক্ট, কলেক্টুপি 
কোট, সেপ্টণাল জেল, ব্রেভেন্ন কলেজ, ডিস্রাট কে 
হা দি নৃতত হন অট্টালিকা, , পৃত্ত্যবিভাগের শিল্পশালা এবং মঞ্ানদা 
কাট রির উপর আনিকট ও কানেল হেড পলকে পরিশোতি 5 








দেনা উতি হেমচন্্র॥ লক্ষণয়া সেনানিবেশ; ॥ কোন পাণ্চাত। পতি ্ 
অন্তনান করেন, দাশরখি রাম কপিসেনার সহিত লঙ্ক(ভিযানের সময় ক] 
ভুড়ির ও মহানদীর বে কোণে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, উত্তু স্থান 
কটক নামে বিখাত ভয়। আমরা এ মত সমথন করিতে পাবি না । আন! 
দগের মতে কটক অর্থে রূজধানী মাত্র । আমর! পুরীস্থ মাদলা প্রি 
কটকবিভ।গে হিন্দু রাজাদিগের সাতটা কটক অর্থাৎ রাজধানীর ভ:৮৭ 
দখিতে পাই | (১) যজ্ঞপুর বাঁ যাজপুর, এখানে যযাতিকেশরী প্রথমে রাগ 
“নী স্থাপন করেন । £৯) পুকষোভ্তম ব। পুরি, এস্কানে৪ তিনি জগন্নাথদে বক 
পুন; স্থাপনানন্র ইহাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করেন। (৩) ভবানগ্বব, 
এখ[নে তিনি জীবনের শেষভাগে রাজধানী উঠাইয়। লহয়। যান । (৪) বিব।ণসা 
( বারাণসীর অপত্রংশ ) নৃপচকশরী কাটজুড়ে ও মহানদীর 'ব কোণে আগন 
ব!জ্ধানী উঠাইরা আহনন। (৫) সারঙ্গর, ভহ। কাটজুড়ের দক্ষিণ তাত 
ন'ধবকেশরী কতৃক নিন্মিত। (৩) চোদ্বার, উহ] অনঙ্গভীমদেব কনক প্রত 
হত হয়। (৭) অমরাবতী, ইহা ছতিয়ার নিকট অবাস্থত ও অনভভামাচদব 
কক নিম্দিত। চতুর্থ সংখ্াক রাজধানী, অপর অপেক্ষা বহুদিন স্থায়ী হওয়া, 
+১ক নামে বিশ্রুত রহিয়াছে। 


১৮ তীর্ঘদর্শন । 


হইয়াছে ; ইহ। উত্তর ২০।২৯।৪ অক্ষরেখাঁয় এবং পুর্ব ৮৫1৫81২৪ 
ড্রাঘিমায় মহানদীর “ব, কোনে অবস্থিত। মহানদীর হাঁ 
ফডের ১ ফুট নিযে মব্স্থিত হইলেও, এখানকার জল « 
বাধু স্বাস্থ্যকর, 'আহাধ্য স্থগ্রতুল। রৌপ্য ও কাশারির দ্রবোব 
জন্য কটক, উডিষযার মধ্যে প্রদিদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রি 
পুবাতন দেবালয় নাই, তবে ৬ মাইল দূরে অগ্রিকোণে তালদণ্ড: 
প্রণালীর প্রথম লক পোলের এক মাইল অন্তরে কাটজুবিব 
শাখানদী তীরে পরমহংসপন্তনে জ্রীপরমহংসেশ্বর দেবের মন্দি+ 
দরশনোপযোগী। এই মন্দির সেও প্রস্তরে নিশ্মিত। ইার গভ- 
গ্রহের বাহভাগ দীর্ঘ-প্রস্থ ২৫ হস্ত ও ইহার চুড়া উদ্ধা ৬০ হপ্ত 
ইভার জগন্মোহন মণ্ডপ বাহিরসারা ৩০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ ও ৩৫ 
হস্ত উদ্ধ। সন্মুথস্থ নাটমন্দির অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়াছে । মন্দিরের 
ঈশানকোণে বেণুকুগ্ু-নামে ৫০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত চতুর্দিক 
সেও প্রস্তরের সোপান বাপ্ান পুরাতন পুঙ্করিণী, তাহার জপ 
'দবের অভিষেকাদি হইয়া থাকে | পুষ্করিনীর পশ্চিম তীবে 
একটা ক্ষুত্র মন্দিরে বিষুরমৃন্তি ও তাহার পশ্চিমভাগে একটা ক্ষ 
বাপী। পরমহংসের মন্দিরের কাম্য অতি উত্তম, মন্দিরাভাগ্তণ 
সাধারণ জামি অপেক্ষা তিন কুট নিক্ন। বেদীর গত্তে লিঙ্গমাও 
লুকায়িত, শুনিলাম অভিষেক সময়ে বেদীগভে যতই জল ঢাল: 
হউক না, লিঙ্গোপরি ৪ চারি অঙ্কুলিমাত্র জল থাকে ; ইহাতে 
বুঝা বাইতেছে বেদীগভভের লিঙ্গ শির হইতে চারি অঙ্গুলি উচ্চ 
ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া! বা । আরও শুন্লাগ 
পুব্বে অভিষেক-কালে সময়ে সময়ে দ্বাদশ অশ্ুলি পরিমি* 
একটা সর্প বেদীগভ হইতে বহিগত হইয়া ভোগের জ্ব্যোপরি 
যাইত; তাহার বর্ণ কথন শ্বেত, কথন গীত, কখন লোহিত, 
কথন নীলবণে পরিণত হইত; সর্পটীকে স্পশ করিলেও, কপণ 
ফাহাকে দংশন করে নাই । এই কারণ এপ্রদেশের বত ঈশ্বর 
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আছে, সর্বাপেক্ষা ইহার প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্কি। কি: 
বদস্তী রাজ পুরুষোত্তমদেব এই মন্দির প্রাতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম- 
খানি ১৫ ঘর ৰান্ধণকে প্রদান করেন এবং দেবসেবার নিমিপ্ু 
১৫২ মানজমি নিদ্ধীরিত করিব! দেন। পরে অন্যান্য রাজা ও 
অপরে ৰহু দেবোত্তর দিয়াছেন। দেবপেবায় নিতা।২॥ সের 
তঞ্ুলের অন্ন ভোগ ও অপর হিসাবে ব্যয়কারণ এক টাকা 
নিদ্দিষ্ট আছে। মার্গশীর্ষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও শিব- 
বাত্রিতে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে । উক্ত ১৫ দ্বর ৰাক্ষণ তই 
এখন ১০০ শত ঘর ভইয়াছে এবং তাহার দেবসেবা উপলশে 
কালাতিপাত করিতেছে । 
উড়িষ্যার মন্দির গঠন প্রণালী দ্রাবিড় প্রণালী অপেক্ষা পগক, 
থান মন্দিরকে সপ্ত গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত -দেখা গিয়াছে এবৎ 
নপূম প্রকোন্েই স্থাবর মুক্তি বিরাজ্মান। এখানে মন্দিরকে 
হন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বলা যাইতে পারে ; মূল প্রকোষ্ঠ সন্ব 
উচ্চ, তাহাতে একটিমাত্র দ্বার ও মেজে থামল, সাধারণ 
দবজার অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটকে জগন্মোহন 
বালে এবং তৃতীয় লাটমন্দির নামে বিখ্যাত । দ্রাবিড়ে পপুম 
প্রকোষ্ঠ দ্বার পর্যান্ত যাত্রী যাইতে পায় মাত্র | অস্ঠক ভিভে 
থাকিয়া প্রতিনিধিবূপে অভিষেক অঙ্চনাদি করিয়া, কপুন 
জালিয়া আরতি করণানস্তর মূলবিগ্রহ দশন করাহয় থাকে । 
উাড়ষ্যার মূলমন্দিরের ভিতর অপেক্ষারুত বত, তথার চতব্বণ 
পাত্রীমাত্রেই প্রবেশ করিতে পারে ও মন্দির অভ্যন্তরে প্রদর্ি 
ণের ব্যবস্থা আছে। 
সাধারণত দ্রাবিড়দেশে শিবালদে বিভৃতিমাত্র প্রসাদরাপে 
প্রদত্ত হয় ৪ অন্ত প্রপাদ অগ্রাহা। উত্কল প্রদেশে ঈশ্বরালসে 
বভুতির ব্যবগার নাই এবং শিবপ্রসাদ গ্রহণীগ । উতৎ৩কলথণ্ডে 
জগন্নাথদেব শিবকে বারংবার স্বীয় দ্বিতীয় মুভি বলিয়া প্রকাশ 
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করিয়াছেন। যথা--৪র্থ অধায়ে জগন্নাথ মাকগেয় সংবাদে “দেই 
তীর্থে তপস্তা করিয়া, আমরা দ্বিতীন্ন মুন্তি শিবকে আরাধন! 
করিলে, আমার অন্ধগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে” ৯১শ 
অধ্যায়ে নারদ ইন্জ্রছাম্ সংবাদে “মহারাজা সেহ কানন মধ্ো 
বিষুম্বরূপ ত্রিলোকপতি ভগবান ধূর্জটিকে নিরীক্ষণ কবিরা, 
অতুল আনন্দানুভব করতঃ বেদোক্ত বিধিতে অভিষেক করা- 
ইয়া, নানাবিধ উপচার দিয়া পুজা করিলেন ইত্যাদি |» 

এপ্রদেশে (শবপ্রপাদ গ্রাহ্া করিবার উদ্দেশে উত্কলখ নে 
শিবকে বিষ্ণর দ্বিতীয় মৃর্তিরপে কথিত হইয়া! থাকিবে । অতএব 
এস্থানে শিব প্রসাদ ও চরণামৃত প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদত্ত হইরা 
থাকে । 

কটকে একটা শঙ্করাঁচারী মঠ, এক শিখ মঠ ও কয়েকটা 
বৈষ্ণব মঠ রহিয়াছে। 

শঙ্করাচারী মঠ বালুবাজাঁরে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধিপ 
শন্ভু ভারতী নামে বিখ্যাত । এইস্থানে সন্ন্যাসী এবং সাধু, আশ্র 
ও ভোগান্ন পাইয়া থাকে। 

শিথ-সঠকে কালিয়াবোদা কহে, ইনার উৎপত্তি বিষয়ে 
প্রবাদ যথা,--যষ্টদশ:শতাবক্ির প্রারন্ষে শিখগুরু নানক, মদ্দন! 
ও ভাইবালা শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তার্থ পর্যাটন করিতে 
করিতে পুরী দশনাভিলাষী হইয়া, কটকের মহ্ানদ্রীর তীরে 
কোন উপবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন । মদ্দনা সঙ্গীত, 
শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, শুরু সন্নিধানে তদ্রচিত ভজন গান 
করিতেন, ভাইবাল গুরুকে চামর করিতেন। গুরু নানক 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অধিকন্ত তাহার রচিত ভজন গান লোক- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ; তীর্থ ভ্রমণের সময় তিনি যেস্তানে অবাস্থাতি 
করিতেন, সেই সেই স্থানে দূর দূরান্তর হইতে বহুলংখ্যক লোক 
আসিয়া তাহাকে দশন ও ভজনালাপ শ্রবণ করিয়া, পরম 
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গ্ীনিলাভ করিত, কাটকে ৪ ভাহাই হইয়াছিল | টচদ্গ্য-ভাবতী 
নামে কোন মভারুষ্টার মঠাপিপ, সেই বাড়া শরণ কাযা, এপ 
নানকের প্রতিভায় ঈর্ষান্বিত ভয় । সেবাক্তি টৈজব সিদ্ধ ছিল, 
নে ভৈরবকে কভিল, মচানদীর শীতে টি মপো গুরু নানক 
9 তাহার শিষাদ্বয় অবস্থিতি করিতেছে ; তুমি তথায় সাইয়া, 
হাহাদিগের প্রাণসংভার করিনা আইস। তৈরবের9 কম্ম পরি- 
পাক হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার আদেশে উপবনেব সমীপে 
আদিল, কিন্ত উপবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, সন্র প্রভা 
বন্ধ ভইল | অনেকক্ষণ পরে পুনব্লার আসিল, পুনপ্বার প্রহ্া- 
নু হইল । এইরূপ বারবার করিতে থাকিলে, দে গুরু নান 
বের দুষ্টিগোচরে পড়িল । গুরু নানক মদন্ধনাকে কহিল, দেখ 
ধব্যক্তি আমাদিগের দ্রিকে বারবার আসিতেছে ও প্রভার 
তইততছে, এ বাঁক কে? এবং উচার উদ্দেগ্ত কি অবগত হণ । 
মন্দন। গুরু আাজ্ঞ! পাইর', মনুনারূপী ভৈরবের নিকট গননপুকাক 
তাহাকে জিজ্ঞানা ডিম ভৈরন আপনার লাম ও আগমন 
দঠ্য জানাইয়া কভিল, দেখ ভারতীর আহ্ার ভোমাদিগতে, 
স্ভার করিতে আলিয়া উপবন নদীঘপ আনিবামাল আমার 
সন্বশরীর জলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনবুভথ হাতি 
বাণা ভই । অনন্তর, জ্বালা কমিলে পরে পুনব্বার প্রভার ও 
হইলে পুর্ব জালা আরম্ভ হইয়া থাকে; এজন্য মানি দাহা- 
বাত করিতেছি । মদ্দনা তথা ভইতে গুরু সনিনানে আগমনপুর্ধক 
সমস্ত নিবেদন করলে, গুরু নানক বুদ্ধ বাক্ধণবেশী ভৈরবাকে 
সম্বোধন করিয়া কঠিল, “গুভে ভৈরব । তোমার বল কদাচ 
নাব্বরোধির কাছে নঠে, সদা বিরোরার নিকট প্রকাশ পাহয়। 
পাকে, ভুমি নিব্বিরোধাকে হ্যা করিতে আনয়াছ বলির! 
(তামার সব্বাঙ্গ জবলতেৈছে |” ভখন গুরু নানাকের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া, ভৈরব বিরোধভাব পরিত্যাগ করিল) তত্নঙ্গে মঙ্গেহ 
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তাভার অঙগদাঁচ প্রশমিত হইল, তগন সে শীন্থভানে গুরুর নিকট 
আয়া, গুরুকে সা্টাঙ্গে প্রণিপাত করিরা, তাহার আশাবাদ 
লহয়া আন্তঙ্গত হহল। যেলগুড লইয়া সে হ্যা করিতে আনিয়া, 
ছিল, ভাতা পতিভরহিল। মদ্দনা তাহা গুরুকে দেখাইয়া কিল, 
তেরব আনাদর সন্ভার করিতে ত্র লগুড আনিঘাছিল। গুরু 
নানক কিল, মদ্ধনা গলপ আর কঠিও না। ভৈরব ল্মেচ্ছাণ 
আইসে নাই ; ভার কঙ্মাগরিপাক ও প্রক্লীভ জ্ঞানোদয় ভভযাছে। 
এক্ঃণ পে নিব্রিরোরী ও আমার পরম ভক্ত হইগ়াছে । এইক্প 
কিয়া শুরু সেই দণ্ড স্বচপ্দে মুত্বিকয় প্রোগিত কতিলেন। 
ভাতা ক্রম সজীব হইল এবং তাহাতে পতোদগম ভইল, ক্রমে 
একটা শাখোট বুঙ্ষে পরিণত হইল) লোকে এই ঘটনা আলো; 
কিক দেখিয়া আশ্চব্য মনে কৰিিল এবং তদবধি নেই শাখোউ 
বঙ্গাকে পূজা করিতে থাকিল। 

অনম্তর দশম গুরুগোবিন্দ দিংহ বিধন্সিদমূন উদ্দেশে (দপী কে: 
প্রসন্ন করবার মানসে মভাবজ্জে ব্রতী রে লক্ষ বাণ নিমণ 
করিরাছিলেন ; যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবী সন্থষ্ট হইয়া আপন অপি 
প্রদানানন্তর, গুঞ্গোবিন্দ সিংকে গ্রেচ্ছ দমন করিতে আদেশ 
করেন। তিনি দেবীবাকা শিরোধায্য করিয়া, শিখ শব 
দগকে যে প্রকার সামরিক পশ্থাতে পরিণত করিয়াছিলেন, 
তাহ এখানে বক্তবা নহে। সেই যজ্ছে কটক চাউপগঞ্জ- 
নিবানী কালিরানাগ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন) যজ্ঞ সমাপনান্তে 
বিদায়কালীন পণ্ডিতবরকে ভ্রীচক্র প্রদানপৃর্বক 'আদেশ করেন 
“কটকে প্রতাবুন্ত হইয়া মভানদী তীরে নীনক-প্রীহচ্ঠিত শাখোট 
বুক্ষতলে এই শ্রীচক্র স্তাপন করিয়া উপাসনা করি৪ 1” কাপশিয়া- 
নাথ শ্রীচক্র গ্রহণপুর্বক প্রত্যাবৃন্ত হইয়া, সেই বুক্ষতলে ভাগ 
স্তাপনপুর্্বক দেহান্ত পথ্যন্ত তাহার উপাসনা করিয়াছিল; 
সেই কারণ তাহা কালয়াধোদা নামে বিশ্রুত হয়। এ বোদার 
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আগর নাম নির্বাণ, আশ্রন অর্থাৎ পরৰ্ন্গের উপাসনার স্পান- 
নশেম। কালরা পগডিতের তিরোধানের গর সেই ভীদ 
শাপোট রুক্ষতলে বল্গাক টিপীতে আবুত ভইয়া সান। অনন্যৰ 
১৬ বহসর পূন্বে বিদ্যানন্দদে (বাহাগুর ) নামে শিখ আসিরা 
যান্বাদ্ধার উদ্দোশ কশোপার অনাহারে পাচ দিবস থাকেন। 
১৮৬৭ সালের ১১ অঙ্কের বাড়ীতে বল্মাক স্থুগ এ দম 
হাভার নেত্রপগে পতিত হর। তখন তিনি সেই আনন্ত র্ষমনে 
স্থাপন করেন এবং জঙ্গল কাটাইয়। আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করাহন] 
পর করেন। একটা ছোট চম্রিতে নানক রটিত 
গন্ধ রঠিয়াছে | অপর একটা বত চুম্রি ঘরে আন্যাগত পরম 
হ"স সাধুস্থান টে থাকেন; স্বমং একটী ক্ষ চুমারতে বাস 
কর্রন। অনেক লোক কালিয়াবোদা দশনে আয়া নজল 
দিরা থাকে । নিপ্যানন্নাদব তাহা ভইতে অভ্যাগত সাধুদিগের 
অতগি-সৎকার করিতেছেন। তিনি মিষ্টালাপী সংস্কভা ভজ্ঞ ) 
সাধুনর্গালাপে কালাতিপাত করিতেছেন। আশ্রমটা নদদীকুলে 
পলিরা) বিশেষ বিন মথেষ্ট সম্মান করিরা থাকেন 

রা, উচ্চদ্রের সাধুগণ এই আশ্রমে থাকিতে ভালনাসেন। 
মাশ্রমের একদিকে সাধুদিগের সমাধি রাহয়াছে। আশ্রমের 
পৃর্বাদকে নদাভটে নানাবিধ শশ্তাদি জন্মিযাছে'৪ পশ্চিমভাগে 
্নিকাপিল্ৈ প্রতিষ্ঠিত মাতচিজন্বজপ শিবনন্দির। মাতার ৪ 
আপনার সমাধি রহিয়াছে । কনিকাপিল্লি শৈব ছিলেন । 
শৈবেরা অন্তেষ্টাক্রয়ায় দাহ না করির1, সমাপ দিরা থাকে 
এবং সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী প্রতিচ্া করে। তাহা- 
দিগের মতে জীবায্সা দেভান্তে শিবন্ধে লীন হইয়া যাদ্। 
অতএব দেহী লিঙ্গরপে পরিণত হয় । 'মামরা কালিযাৰোদা 
সন্দশন ও একটা পাধুর মহিত আলাপ করিরা পরম প্রীত 
*হয়াছিলাম। 
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অনন্তর, বৈষ্ণবপিগের কষেকটি মঠ বলিয়া এবিষয়ের উপ- 
সংহ্ার করিব । শ্রাসম্প্রদায়ে গরিবদান প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীপুরের 
বড় মঠ ক্তমান। মঠারপিপ গোপালদাস; তথায় বিগ্রহ-মুন্তি 
বাম, লক্ষ্মণ, গত নাত; তারক-ৰন্ধ রাম নাম । এই মঠে অতাথ- 
আশ্রয় পাহয়া থাকে । 

গোৌঁড় সম্প্রদায়ের গোপাল-জীউর মঠ চৌধুরিবাজারে অব- 
স্বিত১ তথাকার বিগ্রহমান্ত রাধাকষ্জ-জীউ । তারকমন্ত্র ক্রা' 
কষ্গান গোবন্ধান স্বাহী। মঠাধিপ নরনিংহ দাস, তথায় 
অতিথিরা সেব! পাইয়া থাকে । গৌড় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় 'মঠ 
মানসি"হপত্তনে আবন্তত | মস্তরাম মঠাঁধিপ, বগ্রহমুণ্ডি রাধাকষ।ঃ 
ও জগন্নাথদেব। এখানে 'বশেষ দ্রষ্টব্য পঞ্চহল্ত পরিমিত প্রস্তরময়া 
গরুড়মু্তি ও ২০ হস্ত দীর্ঘ, ২০ হস্ত প্রস্থ, ক্ষুদ্র গৃহবিশিষ্ট পুরাতন 
বাপী। এখানকার বর্তমান মস্ত পরমেশ্বরদাস। এখানেও অতি- 
থির! আশ্রয় পাহরা থাকে । 

১৮৯২ খুঃ ৩০শে ডিসেম্বর । আমাদিগের প্রথম পটাবাস 
মহাঁনদীর উত্তর তীরে কটক হইতে ৯ মাইল উত্তরে বুদ্ধপুর 
গ্রামে আমিয়াছিল ; উহাতে বৃহৎ পুরাতন আত্্কানন থাকায়, 
আমাদের পটাবাস স্থাপনের কষ্ট হয় নাই। আতশ্রকাননের 
দক্ষিণভাগে আত পুরাতন শিবমন্দিরে ৰন্গেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। 
মন্দির সেগুপ্রস্তরে নিম্মিত, তাহার দেওয়ালের বহছিভাগে দেব- 
দেবীর মৃত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে; গ-গৃহটা অতি প্রশস্ত ও 
সাধারণ জমি অপেক্ষা ৪ ফুট নিম্ন; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটা ক্ষুদ্র। 
প্রাঙ্গণের একাংশ নদীগভে নষ্ট হইয়াছে । পুজারি ৰাহ্ধণ বুদ 
হইলেও, এই মন্দির কোন সময় কাহার দ্বারা নিন্মিত কিছুই 
বালতে পারিল ন!। আমরা দেখিতে পাই, গঙ্ষাবংশায় অনঙ্গ 
ভীমদেব অনেকগুলি মন্দির নিন্মাণ করেন, সে হিমাবে ইহা 
সাতশত বৎসরের হইবে। বৰক্ষপুর মগলবন্দী হহয়াও অষ্ট 
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গড়ের অন্তর্গত। অষ্ট গড়ের উত্পন্তির বিষয় পরে বলা 
বাহবে। 

১৯*দিন তথায় থাকিয়া পটাবান সহ মঞ্চেশ্বরে আমি । ইহা 

নদীর তষ্ঠর, কউক-সম্বলপুর বাজবয্মর ৭ মাইল দূরে অব- 
স্তিত। এখানেও ঘগেষ্ট আম ও কাঠাল বৃক্ষের আরাম; নদা- 
তারে একটা ক্ষুদ্র 'সেপ্ড? পাহাড়ের উপর ঘঞ্চেশ্বর দেবের ক্ষদ্র 
মান্দর। এবৎসর অতি বর্ষায় গ্রাম প্রাবিত হইলে, গ্রামবানীবা 
নঞ্চেশ্বর দেবালর-প্রাঙ্গণে তিন দিবস কাটাইয়াছিল। দেবা, 
শয়টী পুরাতন কিন্ত কোন সময়ের, তাহা বলিতে পারা বার 
| ধবলেশ্বরের অচ্চকেরা এই গ্রামে বাস করেন, সম্ভবত 
বণালশ্বরের প্রতিষ্ঠার পর মঞ্চেশ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইরা 
থাকিবে। 

মঞ্চেশ্বরের পশ্চিম দিকে চরদ্বাপে একটা “সেও প্রস্তরের 
পাভাড়ের উপর ধবলেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির; ভা 
কটকের ৬মাইল বাযুকোণে হইবে । দেবোত্পান্তর বিষয়ে পর- 
ম্পরাগতি কিংবদন্তী এই ঘে, কটকের মহারাজ পুরুষোত্তমদেব 
কাঞ্ধীরাজ-হিতা পদ্দিনীর করপ্রার্থী হইয়। দূতমুখে কাধ্শাপুরে 
সংবাদ পাঠাইলে, কাঞ্চারাজ প্রার্থন! অগ্রান্থ করিয়া প্রতুগ্বে 
বালয়! পাঠান, “উড়িধ্যারাজ 'ছেরাপোরার+ (গোমর ছিটান 'ও 
বাড়দেওয়ার ) রত, আমি চোলবংশোদ্ভব হইয়া তাহাকে কি 
প্রকারে কন্তা সম্প্রদান করিতে পারি।” দূতমুখে প্রত্যাখ্যান 
বার্ত। শ্রবণ করিরা, আপনাকে অপমানিত ৰোধ করিনা, রাজা 
ত্রুদ্ধ হয়েন। তিনি জগদ্দিখ্যাত জগন্নাথদেবের “ছেব্র।পোরা, 
কাধ্য করিতেন বলিরা আপনাকে গব্বিত মনে কারতেন। 
কাঞ্চারাজ তাহ লইয়া তাহাকে উপহান করিনাছে, তাহা 
তাহার প্রাণে অতিশর লাগিল। কাঞ্চীবধিজিগীবু হইয়া পুরীতে 
আসিলেন; জগন্নাথ:দবের পুজ। করিয়। অচ্চকাদগের আশাবাদ 
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লইয়া স্বদলবলে কাক্ধীপুরাভিমুখে বহির্গত হইলেন ; পথিমধ্যে 
সমস্ত পররাষ্ট্র স্ববশে আনিয়া কাঞ্ধীপুরে উপস্থিত হইলেন; 
কাঞ্ধীরাজের সহিত ঘোর সংগ্রাম হইল) তিনি বেগতিক 
দেখিয়া উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে গাভীক সারিঞ্জাড় করাইর! 
দিযাছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষ হিন্দু হইয়া গোহত্যার 
ভথে নিরস্ত হইবে। কিন্তু পুরুষোন্তমদেবের সেনা গাভী সরাইয়া 
অরাতিদল হনন করিতে থাকিল; রাজা স্বরং কাকঞ্ধীপতিকে 
হত্য। করিয়া রাজকন্তা পদ্মিনীকে স্বশিবিরে আনয়ন করিলেন । 
অন্তর পূর্ব অবমাননা স্মরণ করিয়া মন্ত্রীকে আদেশ দেন, 
“কাঞ্ধীরাজ-ছুহিতাকে কোন ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান কর, 
তাহ! হুলে আমার মনোবন্ত্রণা নির্বাণ হইবে।” বৃদ্ধন্ত্রী পিচক্ষণ 
(ছলেন, রাজাঞ্ঞ শুনিবামাত্র প্রতুত্তরে বলিলেন, “মহারাজ । 
তাহাই হইবে, কাঞ্চীরাজ অন্তায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার 
কন্তাকে ছেরাপোরার হস্তে সন্প্রদান ন। করিলে, তাহার 
সমুচিত শান্তি হইবে না। রাজাজ্ঞ সত্বরই পালিত হইবে, 
আপাতত রাজকন্যা আমারই আলয়ে থাকুন, পরে সর্বসমক্ষে 
তাহাকে ছেরাপোরার হস্তে সন্প্রদান কারব, আপনি নিশ্চিন্ত 
হউন» অনন্তর, আধাঢ়মাসে শুরুদ্বিতীয়াতে রাজা পুরুধো- 
ত্তমদেব পৃর্বপ্রথান্গসারে যে পথে জগন্নাথদেবের রথ চলিয়া 
থাকে, স্বয়ং তাহাতে গোময় সেচন করিয়। বাড়,দিতে থাকি 
লেন; ইতিমধ্যে বুদ্ধ মন্ত্রী সহস। কাকঞ্ীরাজ-দুহিতাকে লইয়া 
রাজার সম্মুখীন হহয়া যোড়হস্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ) “আমি 
রাজাজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি, সব্বসমক্ষে জণন্নাথদেবের 
ছেরাপোরার হস্তে কাঞ্ধীরাজ-ছুহিতাকে অর্পণ করিলাম ; এই 
কন্তারত্ব জগন্নাথদেবের ছেরাপোরারই যোগ্য, অপরের নহে |” 
কটউকরাজ মন্ত্রিবরের বিচক্ষণত] দেখিয়া, কাক্ধীরাজ-দুহিতাকে 
বিবাহ করিলেন; অনন্তর, পু্র্ষ বিষয় ভাঁবিতে ভাবিতে সমরে 
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গোহত্তযা হইরাছিল, তাহা স্বৃতিপথে মাসিলে, মন্ত্রী ও ৰাঙণ- 
“গকে গোহভ্যাজনিত পাপশাস্তির ব্যবস্থা জিজ্ঞানা কৰিলেন। 
হাঠারা একবাক্যে কহিল, “মহারাজ! শ্রীশঙ্কর যোগীপুরুস, 
আপান তাহার শরণাপন্ন হউন; তাহার কৃপায় আপন 
গোহতাজনিত পাপ হইতে মুক্ত ভইবেন ভাভার সন্দেহ নাই) 
'নন্তর রাজ! পুরীতে আপিয়া শ্রীনীলকদেবের মন্দিরে বাই, 
লন । নিষতব হী হইয়া তাহার ফোড়শোপচারে পূজ! করাতে 
ঘাকিলেন ) পরে শ্রীনীলকথদেব তাহার নিষ্ঠায় সন্থুষ্ট হইলে, 
খাজা এই অশরিণী বাণী শুনিলেন, “রাজন্‌! আমি পুরীতে 
অবস্থিতি করিতেছি; পরক্ষেত্রে থাকিয়া তোমার পাপশান্তি 
করিতে সমর্থ নহি । অতএব তুমি খুরদহ্ের অন্তর্গত বধারনিংঠে 
"মন করিয়া ভত্রস্থ শ্রীধবলেশ্বরের স্মরণ লও, ভোমার মনহ্কামন। 
দ্ধ হইবে |” রাজা দেববাক্য শিরোধাধ্য করিয়। যযারসিংঠে 
আরসিলেন, সংযভমনে শ্রীধবলেশ্বরূদেবের উগ্রভপস্তায় প্রন 
হহলেন। প্রত্যহ বৈ'দক বান্ষণ দ্বারা যথানিয়মে মহারদ্ 
অভিষেক ও যোড়শোগচারে পুজা করাইলেন। ত্রয়োদশ মাস 
অভীত হইলে, শ্রীবলেশ্বরদেব প্রীত হইলেন। তখন আবার 
অশরারিণীবাণী শ্রুত হইল, “রাজন! তোমার উগ্রতপঙ্তায় প্রীত 
হইয়াছি, কটকের বায়ুকোণে মহানদীর গঞ্জে ক্ষুদ্র দ্বীপে অষ্টভচা 
'ভগবতীর প্রতিকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তথায় গমন 
কর, সেই দেবীর মন্ত্র লক্ষ জপ ও লক্ষ হোম কর, তাহা হইলে 
তিনি ভোমার প্রতি সদয় হইবেন) তখন আমি তোমাকে 
সন্দশন দিব) তাহাতে তোমার গোহত্যারূপ মহাপাতক নাশ 
পাইবে ।”রাজ! দেবাজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া পদ্মিনীর সহিতনিন্দি 
দ্বীপে আমিলেন, সংযতচিন্ত ও শুদ্ধান্তটকরণ হইয়া! দেবীমন্ত্র লক্ষ- 
লপ ও হোম করিলেন । তখন এই অশরীরিণী বাণী ক্রুত হইল 
বে, দরাজন্‌। পর্বৃতোপরি গমনপুর্বক কুওড খনন কর, শ্রীধবলে- 
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শাপের উদ্দেশে হোমাগ্সি প্রজলিত করিয়া লক্ষ আভতি প্রদান 
কর।” রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, পরব্বতোপরি যজ্ঞকুগড খনন 
করাইয়া শাক্রোক্তনিধানে বেদজ্ঞ ৰাঙ্গণ-দ্রারা হোমাশ্রি প্রজ্লিত 
করাঁইয়া,শ্রীধবলেশ্ববের উদ্দেশে লক্ষ আভৃতি প্রদান করাইলেন। 
তখন ভোমাগ্সি মধা হইতে শ্রীপবলেশ্বরদেব লিঙ্গরূপে আবির্ূত 
হইয়। সকলের সমক্ষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভে 
বাজন্‌! আমার কপায় অদ্য গোহত্যার মহাপাতক তোমাকে 
পরিভ্যাগ করিল, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবুন্ত 
১৪। আমিও আপন নিকেতনে গমন করি ।” রাজা তাহ 
শরবণপূর্বক বাম্পপরিপূর্ণলোচনে গদগদস্বরে শ্রীধবলেশ্বরদেবের 
ঢতিমধুর ্তোত্র করিলেন। অনন্তর প্রার্থনা করিলেন, 
“ভগবন্‌! কৃপা করিয়া, এ অধমকে রক্ষা করিলেন; এ অধম 
আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে 
কতানশ্চিত হইয়াছে, এই স্থানে মন্দির নিশ্মীণ করিব) আপনি 
এই পুণ্য হোমকুণ্ডে অবস্থিতি করুন কটকরাজ্য জ্োষ্ট 
পুর হস্তে প্রদান করিব।” ভক্তবৎসল ভগবান্‌ শ্রীদবলেশ্বর 
তক্তের মনোবাঙ্ক। সিদ্ধ করিতে সেই কুখডে অবস্থিতি করিতে 
থাকিলেন। রাজা পুরুষোত্বমদেব তাহ] বেষ্টন করিয়া, সুন্দর 
মন্দির নির্মীণ করিলেন । জোট্ট পুক্র প্রতাপরুদ্রদেবকে যৌব- 
বাজো অভিষিক্ত করিয়া, সংনার-মায়াজাল হইতে বিমুক্ত হইয়! 
চরদ্বীপে আসিয়া, শু তদিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রোক্তবিধানে শ্রীধবলে- 
শ্বরদেবের পূজা! আরম্ভ করিলেন ; স্বয়ং মন্দিরের পূর্বাদকে 
বাসোপযোগী প্রাসাদ নিন্মাণ করিয়।) পুরী হইতে অনন্ত বস্থ- 
দেবকে আনাইয়৷ আপন ভবনের একাংশে স্বতন্ত্র মন্দিরে তাহাকে 
স্তাপন করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত করিলেন, শ্রীধবলেশ্বরদেব 
হইতে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন বণিয়া দ্বীপকে ও নেই নামে প্রসিদ্ধ 
করিলেন । পদ্মিনী তাহার মন্গামিনী হইয়াছিলেন; রাজা এই 
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দ্বীপে থাকিয়া শ্রীধবলেশ্বরের সেবায় সময় অতিবাহিত করিয়।, 
কালপ্রাপ্তে শিবলোকে গমন করেন । পদ্মিনী হইতে রাজার 
সাত পুত্র ও অপর বে-রাণী (দাসী )জাত এক পুত্র ছিল। 
পদ্মিনীকে তৈল হলুদের ব্যয়ার্থ ১৪ ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড অপণ 
করিয়াছিলেন। রাজা পরলোকে গমন করিলে, পদ্মিনী সেই 
ভূখণ্ড ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া! আপন সাত পুন্রকে ও পৃর্রোন্ত 
দাসীপুজকে প্রদান করেন। তাহারা আপন আপন অংশে গড় 
নিশ্মাণ করিয়াছিল । অতএব সেই ভূখণ্ড অষ্টগড় নামে খ্যাশ 
হইয়াছে । যথা,--১। বালী-বলরামপ্রসাদ। ২। নবেড়া-সরল। 
৩। লক্ষীগ্রাসাদ। ৪ | জগন্নাথপ্রসাদ। ৫। গোপাল প্রসাদ। 
৬। সরগ্ডা। ৭ | গৌড়ধারী। ৮। মঞ্জকুরি। রাজকুমারের 
কালের বশে নিঃসন্তান হইয়া মানবলীল1 সংবরণ করেন। 
তখন ববার্ত। (দেওয়ান) এবং পাঠনায়ক উভয়ে সেই গড় ভোগ 
করিতে থাকে। কিছুকাল পরে কোন কারণে তথাকার 
পাইক্‌্গণ তাহাদগের বিপক্ষে উথথিত হয়, ও দেওয়ানকে 
(ববার্ডা) নিহত করে। দেওয়ানের স্ত্রী ১। বত্নরের পুর লইয়া, 
টেকানলের অন্তর্ঠত বেশালিয়! গ্রামে আপন পিত্রালয়ে যাইয়া 
আশ্রয় লয়েন; পাঠনায়ক পুরীতে যাইয়া রক্ষা পান। অনন্ত 
কটকরাজ পুরাতে আসিয়া পাঠনায়কের অবস্থান্তর শুনি 
তাহাকে আনাইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠনানক 
কহিল, “মহারাজ ! রাজকুমারের! পরলোক গত হইলে, দাওয়ান 
ও আমি অষ্ট গড় ভোগ করিতে থাকি; কিন্ত কিছুকাল পৰে 
পাইকগণ বিদ্রোহী হইয়। দাওয়ানকে নিধন করিয়াছে; তাহার 
বিধব!পত্বী সন্তান লইয়া পিত্রালয়ে পলাইয়াছেন; আমিও এখানে 
পলাইয়। আনিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি; আমার আর তথান 
যাইতে ইচ্ছা! নাই। আমার একমাত্র কন্তা আছে, দেওয়ানের 
পুত্রকে সেই কন্তা সম্প্রদান করিয়। আমার অংশ তাহাকে 
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বৌত্ুকস্বরূপ দিয়া অবশিষ্টকাল আমি পুরীতে অতিবাহিত 
করিতে মানস করিয়াছি; এখন মহারাজের কুপায় তাহা সম্পন্ন 
করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।” রাজা তাহার প্রস্তাবে সন্ধ 
হইয়া! ববার্তপুভ্রকে আনাইতে আদেশ দিলেন। ববার্তপুক্ত 
পুরীতে আসিলে, পাঠনায়ক আপন কন্তা তাহাকে সম্প্রদান 
করিবার কালে কহিল, “আমার অষ্ট গড়ের অংশ তোমাকে 
যৌতুক দিলাম, কিন্তু তোমার নামের সহিত আমার নাম 
সংযুক্ত হউক ও তোমার বংশ 'ববর্ত-পাঠনায়ক” নামে বিশু 
হউক 1৮ 

পুরুষোত্তমদেব ১৫০৪খৃঃ মানবলীল! সংবরণ করেন, অতএব 
ববার্ীপাঠনারক বংশ ১৫৩০--১৫৫০ মধ্যে হইবে। বর্তমান 
রাজা শ্রীকরণ ভাগীরঘী ববার্তী-পাঠনায়ক প্রথম হইতে দশম: 
ইহার বয়স প্রায় ৫১ বৎসর 3 পরিবার রাণী এক, বেরাণী এক, 
দাসী ১০১৫ জন। বেরাণীর পুজের নাম শেষনাথ, তাহার ৬।৭ 
বত্সর বয়ঃক্রম হইবে, বোধ হয় সেই রাজ্যাভিযিক্ত হইবে। অগ্ 
গড়ের আয় ৪০ হাজার টাকার উপর) দেয় কর ২৯৫০২ টাকা। 
অষ্ট গড়ের ভিতর দিয়া কটক-সম্বলপুর রাস্তা গিরাছে। রাজ 
নথায় থাকেন, তাহা অষ্টগড় নামে খ্যাত । গড়ের চতুর্দিকে 
কন্টকময় জঙ্গল ও বাশের কেল্লা । কঞ্চির প্রতোক পাবে ভুইট' 
করিয়। কাট। থাকায়) মনুষ্য ও অশ্বাদি তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না; ইহাই রাজার গড় বলিরা প্রসিদ্ধ । 

কালেরবশে পূর্বোক্ত শ্ীঅনন্ত-বাস্থদেবের মন্দির মহানদীর 
গে গিয়াছে । পুরুষোত্তমদেবের আবাসবাটীও দৃষ্ট হইল না। 
শিবালয়ের দক্ষিণদ্িকে একটী আত্কানন দৃষ্ট হইল, শ্রীমনস্ত 
পাস্দেবের ও অন্তান্ত দেবের মুক্তি শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রাঙ্গণে 
রক্ষিত হইয়াছে । থে অষ্ট ঘর ৰাক্ষণ পুরুমোন্মদেব কন্ুক 
থঞ্জাবাটী গাইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীরা প্রীমঞ্চেশ্বরের ও 
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শ্রীপবলেশ্বরের সেবা করিয়া থাকে । প্রতি সোমবারে শ্রীধবলে- 
শ্বরের অভিষেক হইয়! থাকে । মকরসংক্রাত্তি, কার্তিকী শু্ল- 
চতুর্দশী ও মাধী কৃষ্ণচতুদ্দঘশীতে বিশেষ যাত্রা হইয়া থাকে । 
তৎলময়ে অন্ততঃ ৩৪ হাজার লোক সমাগত হইয়। 28 ও 
পুজা করিয়। থাকে । 
কাত্তিকী শুরুচতুদ্দশীর যাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, 

কোন গৌড় গোপ এক রাখাল রাখিয়াছিল। রাখাল মাহিন! 
না পাওয়াতে, বিরক্ত হইয়া গোপের কষ্ণবর্ণের একটা গাভী 
লইয়া পলায়ন করে । গোপ তাহা জানিতে পারিয়া, অপহারক 
বাথালের অন্থসরণ করিতে থাকে । ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া গাভী 
লইয়া ধব্লেশ্বর হ্বীপে আসিয়া, রাজধি রাজা পুরুষোত্তমদেবের 
শরণাপন্ন হইয়া আপন চৌর্য্যবুত্তির বিষয় নিবেদন করিয়া! অভ 
প্রার্থনা করে । রাজা তাহাকে“আমি এক্ষণে অভয় দিতে অক্ষম” 
ভা বপিলে, রাখাল প্রাণভয়ে গরুকে দেবের মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ.করাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয় । অনন্তর সংফচিপ্ডে 
মহাদেবের স্ততি করিয়া কহিল,ভে দেব! আমি নীচকুদলাদব 
গোপজাতি, আমি আপনার কি স্তরতি করিব, সঙ্কটে পড়ি! 
আপনার স্মরণ লইলাম, আমার প্রভু। আমার বেতন দেয় নাউ) 
তজ্জন্য তাহার কুষ্বর্ণের গাভীটী লইয়া! পলাইতেছিলাম, অত- 
এব তিনি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ অনুসরণ 
করিতেছেন এই কুষ্ণবর্ণের গাভীকে ধবলবর্ণ করিঘ়া নামের 
সার্থকতা সম্পাদন করুন, তাহা হইলে আমি নিষ্কৃতি পাইতে 
পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।৮ রাখাল এই প্রকার স্তৃতি ও 
নমস্কার করিয়া, দ্বারদেশে বসিয়া থাকিল। এদ্দিকে গোপ ধবলে- 
শ্বর দ্বীপে আপিয়! মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া দরজ্ঞার সম্মুখে উপবিষ্ট 
গো-অপহারককে দেখিয়া চকিতের স্তাঁয় দৌড়িয়া যাইয়া, 

তাহাকে ধরিয়া বারংবার কহিতে থাকিল, 'চোর ধরিরাছি।সেই 
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কলববে অনেক লোক তথায় আমিল। পুরুষোন্তমদেবও তথায় 
আমসিয় বাকবিতগ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । গোপ কহিল, 
“মহারাজ ! এই বেটা আমার গাভী লইয়া আদিয়াছ্ে |” রাজ 
কহিল ণকিপ্রকার গাভী”, তছুত্তরে গোপ পকুষ্জবর্ণের গাভী” 
কহিল, ইতিমধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে গাভীর শব হইল। 
গোপ তাহ! শুনিয়া কিল, “মহারাজ ! এ আমার গরু ডাকি- 
তেছে, এই ব্যাট! গরুকে দেবালয়ের ভিতর পুরিয়! দরজা বন্ধ 
করিয়। সাধুর ভানে এখানে বসিয়া রহিয়াছে ।” এই বলিয়া 
চোরকে ছাড়িয়া সজোরে দরজা! খুলিল, কিন্তু যাহ! দেখিল, 
তাহাতে বাক্নিশ্পত্তি করিতে পারিল নাঁ। এদিকে দেবালয় 
অত্যন্তর হইতে একটা শুভ্রবর্ণের গাভী বাহিরে আসিল 
সকলেই তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইল । রাজ1 দেব-মহিমা! দর্শন 
করিয়। সেই ধবলগাভীকে বারকাহন আটপোণে বিক্রয় করাইয় 
তাহাতে মিষ্টান্ন তৈয়ার করাইয়া দেবের ভোগ প্রদানান্তর 
উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন, আর কহিলেন 
'প্রতি বৎসর কার্তিক শুরুচতুদ্দশীতে দেবতার বাধিক উৎসব 
হইবে” সেই অবধি প্রতি কান্তিক শুরুচতুর্দশীতে উৎসব 
হইয়া থাকে। ততকালে দূরদেশ হইতে মনস্কামন1! সিদ্ধির 
অভিলাষে বারকাহন আটপোন কড়ির তোগের মানন করিয়া! 
বহু লোক ধবলদ্বীপে সমাগত হইয়। দেবের ভোগ দিয়। প্রসাদ 
গ্রহণানস্তর চলিয়া যায । সকলের বিশ্বাঘ সেই দিবস দেবের 
ভোগ দিলে মনস্কামন! সিদ্ধ হয়। এ প্রদেশে এই দেবের উপর 
লোকের প্রগাঢ় ভক্তি । 

আমর! ২৮ পৌষ ও মকর সংক্রাস্তিতে দেবসন্দর্শনে এবং 
অভিষেক করিতে যাইয়া বহু লোককে আসিতে এবং তাহার! 
সকলেই মোয়া মুড়ী মগ্ডাদি যথাসাধ্য দেবকে প্রদান করি- 
ডেছে ইহা দেখিলাম। এই যাত্রা উপলক্ষে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের 
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পাজাল নসিদাছিল, গ্রামবাসীর! দেব দশনোদেশে আসিস! তাহা 
ক্লুয় করিয়াছিল । 

মন্দিরের গঠন দে পুনাতন বলিয়া! প্রহীতি হইল, বতি- 
ভাগের দেওয়ালে অতি পরিক্ষার মুন্তি খোদিত রহিয়াছে । প্রস্তর 
কমজোরি বলিঘা কালের বশে ভাহাতে নোনা লাগিয়াছে, পূন্নে 
বলয়াছি রাজধিরাজ পুরুষোন্ডম দেব ১৫০৪ খুঃ মানবলীলা! 
সঙ্গরণ করিয়াছেন, যদি পূর্বোক্ত ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে 
এই মন্দির ৪ শত বতসরের হইবে । 

মঞ্চেশ্বর হইতে ২ মাইল দূরে নবপন্ুন নামে গণ্গ্রাম। মেঃ 
« নবপন্তনের মধাস্থলে বৃহৎ জঙ্গলের ভিতরে তিন দিক পব্বত 
দারা বেষ্টিত একটা নৃহত্ হদদৃষ্ট হয়। তাহাতে লাটারাইটু প্রস্তর 
পাপান সিড়ি দেখিলাম । লোকমুখে শুনিলাম জঙ্গলমো পুরা, 
হন গৃহ ভিত্তি মদ্যাপি দুষ্ট হইয়া থাকে, ইভাতেত আমরা বুলি 
পাবি এই পুরের এইস্থানে লোকালয় ছিল পরে জঙ্গলে পরিণত 
হইয়াছে। | 

মঞ্চেশ্বর হইতে ছুই মাইল দুরে দিমলিহুগু নামক গণ্ুগ্রাস, 
চাও মৃহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত । কিণবদন্তী এইরূপ বে, 
পুরাকালে এই স্থানের শ্রকটী শীমুলবুক্ষের তলে বহুমংখাক 
পরাতন হাড়ী ছিল; কোন বাক্তি উক্তস্থানে আমির বন্য ন্থু 
হইতে রক্ষার মাশয়ে সেই ভাঁড়ীতে ঘেরিয়া বাস করিতে থাকে) 
ও তাহা হইতেই উক্ত সিম্লীহুগড নাম হইয়াছে । এস্তানে 
মনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস; তথায় একটা ক্ষুদ্র দেবালয়ে বলঙ্কেশ 
নহাদেব রহিযাছেন। ইহ কটক সহরের নিকট বলিরা এইস্থানে 
একটা রেল ষ্রেনন হইবার কল্পন! হইয়াছে । 

১৫ জানুয়ারিতে আমাদের ভুতীরন পটাবান চানাপাড়। 
নামক গণগ্রামে মআাইসে; এখানে অনেক চাগার বাস বলিয়! 
উক্ত নান হইদাছে। এ গ্রামটা মহানদীর উত্তর তীরে । কলি- 


১ 
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কাভাকটক-রাঁজাবন্ এইস্থানে মহানদী পার হইয়া কটকে 
গিয়াছে অতএব ঘাটের ধারে পান্থশালা ও দোকানাদি আছে। 

এখান হইতে ১ মাইল দূরে চিত্তেশ্বর নাক গঞুগ্রানে 
একটী পুরাতন শিবালমে চিন্তেশ্বর মহাদেব রহিয়াছে, দেবা, 
লয়ের সম্মুখে একটা বৃহৎ হদ ও দেবালয়প্রাঙ্গণে একটা বাপা 
ও অত্্কানন দৃষ্টি করিলাম। ইহার দক্ষিণদিকে দৌলতাবাদ 
নামক গগুগ্রামের ধারে কলিকাতা-কটক-রেল কলিকাতা-কটক 
টুহ্করোড পার হইয়াছে । 

চাসাপাড়! হইতে ২মাইল দূরে বিরূপ! নদীর তীরে চৌদার 
লামে গণ্গ্রার্ম। 'অনঙ্গ ভীমদেব €১১৭৪--১২০২ খু) 
থায় ৪টী সিংহদ্বার বিশিষ্ট ছুর্গ নিম্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে গ্রামের উক্ত নাম হইয়াছে । এখানে ছুর্গ বাসিংহ 
পারে বিশেয় কিছু নিদর্শন দেখিলাম না) তবে গ্রামের বহি- 
ভাগ ও ভাবি-কটক-কলিকাতার রেলের দক্ষিণে ছুইটী পুরা; 
তন ভগ্র মন্দির রহিয়াছে । একটা শিবালয় কপিলেশ্বর নামে 
প্রমিদ্ধ অপরটী দেবীর আলয়। উভয়েরই ছাদ ভগ্র হইয়াছে, 
শিবালয়টা অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে নিন্দিত এজন্য অতি পুরা- 
তন উহার দেওয়ালের বহিন্দিকে চতুদ্দিকেই সুন্দর দেবদেবার 
মুণ্তি খোদিত রহিয়াছে ও দরজার উপরের প্রস্তরে নবগ্রহ 
মৃন্তি খোদিত। সম্গুথে একটা স্থন্দর নন্দী মৃত্তি ও অপর 
কয়েকটা দেবমৃত্তি ইতস্ততঃ বিন্তস্ত থাকিয়! কালাপাহাড়ের 
বিগ্রহ হিংসার স্থৃতি জাগরুক করিয়া দিতেছে । মেজে থামল 
হইতে ৪ ফ্ট নিয়ে গর্ভগৃহ, তাহাতে একটা ক্ষুদ্র লিগ অদ্যাপি 
পূজা পাইয়া আসিতেছে । চৌদার গ্রামে মহানদী শাখা বিরূ- 
পার উপর আনিকট ও উভয় তীর হইতে হাইলেভেল প্রণালী 
ও কেন্দ্রাপাড়। প্রণালী কর্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইলেতেল 
প্রণালী উত্তর বাহিনী হইয়া জেনাপুরের নিকট ব্রাহ্মাণ ও 


অমরাবতী কটক। -. ৩৫ 


একোঁয়াপদার নিকট বৈতরণী পার হইয়া ভদ্রক গিয়াছে ও 
কেন্দ্রাপাড়া প্রণালী বিরূপার নরিমু নদীদ্বয় উত্তর তীর দিয় 
প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, এল্বা, লালকুল, কালীনগর, 
মহিষাদল হইয়। গেঁগখালি হুগলী নদীতে পড়িয়াছে; অতএব 
কপিকাতা হইতে টীম সাতিস উক্ত পথ দিয়া আসিতে হস 
কটকডেক প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ৩২ কৰিয় দ্বিতীর শ্রেণীতে ১২২ 
প্রথম শ্রেণীতে ২৪২। কলিকাতা কটক এই পথে ২৮৭ মাইল 
মাত্র । 

২১ তারিখে চতুর্থ পটাবাস টাঙ্গিতে আইসে ; ইহাও একটা 
পুরাতন গগগ্রাম ; এখানে অনেকগুলি ত্রাঙ্গণের আবাস। 
পুবাকালে রামগড় নামে একটী পুরাতন গড় এখানে থাকিলে ৪ 
তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাম না। গ্রামের পুব্বদিক্ে কটক 
কলিকাতা রাস্তার উপর পোষ্ট ও পান্থাবান ও পণ্যশালা। 
এস্কলে বলা আবশ্যক, মান্দ্রাজ বিভাগেয় পাস্থাবাসে এবং কলি- 
কাতা। কউক রাজবন্মের পন্থাবাসে স্বর্গমন্ত্য গ্রভেদ। পুৰ্ধস্থানের 
পান্থাবাস ছত্রবাটী নামে খ্যাত। গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রকাণ্ড 
অদ্রালিকা বাটা; এখানে কুড়েঘর মাত্র। দক্ষিণ দেশে অনেক 
ছত্রবাটীতে ব্রাহ্মণের আহার পাইয়া থাকে ; এখানে বাত্র। 
মাত্রেই পয়সা দির আশ্রয় ক্রয় করিম! থাকে ও সময়ে সমন্ধে 
২০ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ কুড়েতে ৫* জন করিনা যাত্রী রাত্রি 
যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে । এহ শ্রেণীর পান্থনিবাস 
কলিকাতা-পুরীর বন্মের ৩ হইতে ৬ মাইল অন্তর রহিয়াছে । 
মে সকল পুরীর যাত্রী পদত্রজে পুরী যাতায়াত করে, তাহার! 
উহাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়; যাহারা এই পণে গিয়াছে 
তাহারা তাহাদ্িগের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। টাঙ্গাতে 
পূর্তবিভাগের ইনিমপেকসন বাঙ্গালা বাটীতে আামর। জাশ্রস্ 
পহ্য়াছিল[ম। 
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গ্রামের পশ্চিম দিপা হাইলেভেল প্রণালী গিয়াছে, ভাহাৰ 
দেড় মাইল পশ্চিমে তক্তপুর গগুগ্রামে চুটড়ার পন্মলোচিনর 
জনিদারীর্‌ কাচারী বাটা; এখানে একটা পুরাতন পুঙ্করিণীর 
ধারে বুহৎ আত্রকানন আছে । ভাবীরেল পথ টঙ্গীর পশ্চিদ 
হইয়া চিন্তামপিপুর, নারায়ণপুর ঝটেশ্বর সাই হইঘ়! বহিরীতে 
গিয়াছে । চিন্তামণিপুরে একটা পুরাতন বৃহ হদে অনেকগুণি 
মকর ও তাহার পশ্চিম তারে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে রাজেশ্বর? 
দেবী রৃহিয়াছেন । মন্দিরটা ক্ুদ্র হইলেও গঠনে অন্য মান্দ 
সদৃশ; দেওয়ালের বহিভাগে সুন্দর মুর্তি খোদিত আছে 
বটেশ্বর সাইতে ২টী মন্দির ও অনেকগুলি ব্রাঙ্গণের বান 
আছে। 

২৭ তারিখে ৫ পঞ্চম পটাবাস বহিরি নামক গ্রামে আইনে। 
ইহ! হাইলেভেল প্রণালীর ১২ মাইলে অবস্থিত ও ইহা দপণ 
কেল্লার অন্তর্ত, এখানেপুপূগ্তবিভাগের ইনিনপেক্সন্‌ বাঙ্গাল 
থাকার আমর। তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম । এখান হহুতে 
২ মাইল দূরে অমরাবত্তী-নগরীর ভগ্মাবশিষ্ঠ ছতিয়া নামক 
ফেরোজিনস্‌ লাউটারাইট পাহাড়ের পুৰ্বাস্থৃত উপত্যকায় অব 
স্থিত। অদ্য (১ ফেব্রুয়ারি) আমর। তাহা। পরিদশন কাঁরতে যাহ। 
ইহাও অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪-১২০২ খুং)ধুনিন্মাণ করিয়াছিলেন 
কউক প্রদেশে যে কয়েকটি হিন্দুর পুরাতন স্থতির স্থান আছে 
ইহ তাভার অন্ততম । আমরা তথায় আসিয়া উঠার চিহুস্বরূপ 
পোতা থামল সন্দর্শন করিলাম। পাহাড়ের পূর্বোক্ত পাদ দে€ে 
একটা প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ, পুর্ব পশ্চিমে ৮৪০ ফুট উত্তরে 
দক্ষিণে ৫০* ফুট হইবে? ইহার চতুর্দিকে ৫ ফুট পরিশর লাটা- 
রাইট প্রস্তরের দেওয়াল বেষ্টিত ছিল, ইহার মধ্যস্থলে ৩ 
দেবালয়ের পোত। থামল রহিয়াছে, তাহা পুর্বপশ্চিমে ১৬৭ 
ফুট ও উত্তব দক্ষিণে ২১০ ফুট হইবে। ইহাতে করেকটা সতত 
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নগুয়মান থাকিয়া আগস্ধকের দৃশ্ঠ দূর হইতে আকর্ষণ কৰি! 
থাকে । স্তম্তগুলি সেগু-ষ্টোনের ও অপরাংশ লাটারাইট প্রস্তরে 
নিশ্মিত। ইহার পৃব্বের কোণে দীর্ঘ প্রান্থে ১৮ গজ সমচতুক্ষোণ 
মণপের পোতা থামল, পূর্ব দক্ষিণদিকে ৯ গজ পরিমিত 
দার্ঘ প্রস্থে আর একটা মণ্ডপের পোতা দৃষ্ট হইল। ইহার 
উপর সেগুষ্টোন নামক'প্রস্তরের কয়েকখানি মোল্ডিং দৃষ্টি করি- 
লাম। উহার একখানতে পন্মাসনে উপবিষ্ট যোগীর মূর্তি দৃষ্ট 
হইল । এই মণ্ডপের পূর্বদিকে ৭ গজ দীর্ঘ প্রস্থ পরিসর পোতা৷ 
গামালের উপর, ইন্দ্র ও ইন্দ্াণীর মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, তাহ 
পূর্বোক্ত মূল মন্দির হইতে অবশ্ঠই আনীত হইয়া থণীকবে। 
তায্মা ববনেরা অর্থের জন্ত মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়াছিল, 
« সেই সঙ্গে বিগ্রহকে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
দেব মূর্তি ছুইটা ছুই খণ্ড কুঞ্ণবর্ণ শ্নেট প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত 
হইয়াছে। মৃত্তিকর্তনের কাধ্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ 
প:ইয়াছে)মূর্তিদ্বয় হস্ত্যধ্যামীন, অবয়ব অষ্টমবর্ষীয়ের ন্যায় হইবে । 
:কন্তু মুন্তির পরিমাণে গজেন্দ্রের আকৃতির অসামঞ্জীম্ত দৃষ্ট হইল । 
গজেন্দ্র শশকের আকৃতির ম্যায় । যবনের অত্যাচারে মৃূর্তিদ্বষ 
গানাঙ্গ হইর। পড়িয়াছে ; উভয়ের নাপিকা ও কয়েকটী করিয! 
»স্ত গিয়াছে । ইন্দ্র অষ্টভুজ. বলিয়া বোধ হইল । বামভাঁগে সর্ব 
নিম্ন হস্তে শঙ্খ ; তদুপরি হস্তে পল্ম অথবা তৎ্সদৃশ কোন দ্রব্য) 
তাহার উপর হস্তে গদা বাতজ্রপ কোন অস্ত্র বিরাজ করিতেছে, 
ও চতুর্থটীভাঙ্গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একটীতে যে অস্ত্র আছে, 
তাহার উদ্ধভাগে চক্র দৃষ্ট হইল, ইহা বজ্রের আরুতি কি ন1 
বলিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় হুস্তে অভয় দিতেছেন, অপর হস্ত- 
য় ভগ্র। মস্তকে রাজছত্র বিরাজিত। ইন্দ্রাণী চতুরহস্তা, তাহার 
কোলে একটি নবশিশু বিরাজ করিতেছে। ইহার দুই হস্ত 
ভাঙ্গিয়াছে। ইহার পুর্বভাগে নগ্গফিট দীর্ঘ প্রন্থ বাধান পুরাতন 
৪ 
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কূপ, ইহার গভীরতা! ঠিক বলিতে পারিলাম না; জল উপর 
হইতে ৩০ ফট নিষ্রে হইবে । জলের গভিরত1 অজ্ঞাত থাকিলে € 
তাহা অনেক হইবে সন্দেহ নাই; জল অতিস্বচ্ছ ও নিম্মল; 
তাহাতে আমাদিগের প্রতিবিশ্ব অতি ম্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল । 
প্রাচীরের -পুর্বগাত্জে প্রবেশ জন্য সিংহদ্বার ; উহা ১২ ফুট পরি- 
সর হইবে; উহার উপর যে প্রকাণ্ড গোপুর ছিল, তাহার 
পরিসর পুব্বপশ্চিম ৭০ ফুট, উত্তর দক্ষিণ ৪৫ কুট হইবে। ইহার 
সম্মুখে ছুইটা সিংহমুন্তি হস্ত্যারোহণে আছে, দ্বারের নিকটে 
একটা স্তস্তও আছে। 

দেবালয় প্রাঙ্গণের ১২৫ গজ দক্ষিণদিকেঃ ৫* গজ পরিমিত 
দীর্ঘপ্রস্থে 'একটা জলাশয় । ২০*শত গজ পুর্ন দক্ষিণে, ২* গজ 
পারমিত দীর্ঘ-প্রস্থে মন্দিরের পোতা থামল। ২৭০ শত গন্চ 
উত্তর পূর্বদিকে ২৫ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে অপর একট; 
মগুপের পোতা থামল ও তথা হইতে ১০০ শত গগ দূরে আর 
একটী অভ্রের খনি ও ক্ষুদ্র জলাশর এবং ৪০০ শত গজ উত্তর 
দিকে, ১০ গজ দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত একটা মণ্ডপের পোতা থামল 
₹ট হইল । পূর্বব-দক্ষিণে অদ্ধ মাইল দূরে নীলপুষ্ষরিণী নামে ১০ 
বিঘা জলের পুরাতন দীঘিকাঁ-গর্ভে পুরাতন ভগ্র অদ্রালিক! 
তুষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণভাগে আর একটা পুরাতন বৃহৎ পুক্ষরিণী 
অদ্যাপি তুষ্ট হয়। লোকপ্রমুখাৎ্থ শুনিলাম, দেবালয়ের প্রাটার 
উচ্চ ছিল। গ্রাণ্ড টক্করোড নিন্মীণকালে ঠিকাদার কর্তক 
প্রাচীর প্রস্তর রাজবর্মে ব্যবহৃত হইয়াছে ।লোকপ্রবাদ যে,এই 
স্তানে বৌদ্ধদিগের একটা সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিদর্শন 
কিছু দেখিলাম না। কালমাহাক্ম্যে সকলই লোপ পাইয়াছে। 
দেবালয়ের ভিত্তিমাত্র খাকিদা, পুর্ব স্বৃতি জাগরুক করিয়া 
দিতেছে । পূর্বোক্ত ছতিয়1 গ্রামের পূর্বদিকে কলিকাতা-কটক" 
গ্রাণড ট্রাঙ্করোডে মনেকগুলি পণ্যশাল ও পান্থশাল! রহিরাছে। 
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সিংহদ্বারের ১৫০ ফুট পৃরববদিকে ভগ্ন ইমারতভের ভিন্তি দঈ 
হইল | উত্তর দক্ষিণে ১০০ শত ফুট ও পুর্ব পশ্চিমে ৭* ফুট 
হহাবে। লোকপ্রবাদ এই যে, আগন্তক দেবদশনে আসিয়া 
গায় আশ্রম পাইত। রাজার বাটা কোথার ছিল, তাগার 
কোনও চিক্ত দুষ্ট হইল না। 

ভাবী রেলপথ কাপাল্‌নটকুৰী এবং গাঙ্গড ভইরা, গুন্টিরী ৭ 
ভাবিনারক পাহাড়দ্বয়ের মধা হইঘা, ধানমগুলের পশ্চিম দিংপ, 
'পাশালিপুবের নিকট দিনা গিয়াছে | থাঙ্গভ হইতে থোশালি, 
গুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও ইহার মপ্যস্থলে গুণ্টিরি পাহাড়ের পশ্চিম 
উদ্ভবভাগে, খর়রার পোল হইতে এক মাইল দূরে পূর্বোক্ত 
স্ভাবিনায়ক পাহাঁড়। উহার দক্ষিণভাগে জঙ্গল মপ্যে একটা 
কদর পুক্ষরিণীর তীরে শ্রীকোটরাক্ষার ভগ্ন মন্দির দুষ্ট হর। অন্বিপ 
প্রাণ দেওয়াল ফেরুভলিশিন লেটারাইট প্রস্তথরে ছিল; 
সম্প্রাত তাহা অন্ন্র নীত ভইগা দর্পণের ভর্গে ও খম়রায 
(পালে বাবহৃত হইগ়াছে। মূলমন্দির বড বড় সাওষ্টোনে নিশ্মিত 
ছল; অতএব সামাহ্ত শকটদ্বারা বহন অনাপা বপিয়া, এখন 
হাতা মন্যত্রে নীত হয় নাই, কিন্ত ভাবি কলিকাতা! কটক নেনে 
নম্মাণ সময়ে তাহা বাবহৃত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই । 
একটীমাত্র গ্রেনাইটেরস্তস্ত ও কয়েকগানি সৌল্ডীং ষ্টোনও দর 
হল । এইস্থান "শাসন পুরুষোত্তমনামে প্রঘিদ্ধঃ এবিষয়ে কিং, 
বদন্তী এইরূপ ঘে, বাজ! পুরুবোন্তমদেস কাঞ্চীপুর বিজয় কিয়! 
তথা হইতে শ্রীকোটরাক্ষীদেবীকে আনয়নপুর্ক পূর্ৰোক্ধ স্থানে 
স্তাপন করিয়! তাহার পুজার বন্দোবস্ত এবং ৰাঙ্গণদিগকে গ্রাম 
অর্পণ করেন। মৃষ্তি ধাতুময়ী দুই ফুট উচ্চ হইবে; শবারূঢ়!, 
দশভুজা, নাগবযজ্ঞোপবীতা, দশাযুপবিশিষ্টা; চক্ষু ভীবণা 
( কোটরে ইব অক্ষিণী যন্তাঃ কোটরাক্ষী)। লোকে কিমা 
থাকে, এই দেবীর সম্মুথে ১৪০০ শত নরবলির আজ্ঞা হয়; 
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তন্মধ্যে ৭০ শত দিয়া, আর ৭০০ শত 'অদেয় হয়, অর্থাৎ ১৪০০ 
শতের মধ্যে ৭০০ শত নরবলি পড়িয়াছিল। এই কথা সতা 
ভইলে, ইহা প্ররুত কাপালিক উপাসনার স্থান ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়কর্তৃক, উড়িষ্যার 
হিন্দুরাজ্য. এবং উড়িধ্যার দেবালয় নষ্ট হইলে, কোটরাক্ষী-দেবা 
অন্যত্র নীত হয়। এক্ষণে রাজ! বৈদ্যনাথের পিতাকর্তৃক 
দর্পণের দেবীমুন্তি কেল্লায় রক্ষিত হইয়াছে। ৰাঞ্ষণেরা দেবালয় 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, গুণ্টিরীর ধারে বাস করিয়াছে । 
কোটরাক্ষীগড়ের পশ্চিম উত্তর, বিনায়ক পাহাড়ের দক্ষিণে, 
অপর একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই উভয় পাহাড়ের মো 
যে উপত্যকা, তাহা আশ্রয় করিরা পুরাকালে একটী দ্র্গ নিশ্মিত 
শইগাছিল। এঞ্ষণে উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। ইহা কোন 
সমরে এবং কাহ! করুক নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবাব 
উপার নাই । এক্ষণে ইহা তেলিগড় নামে বিখ্যাত, অথাত 
রাজবংশ নষ্ট হইলে, কোন ধনাঢ্য তেলি এই গড় আশ্রয় করিয়। 
তেজারতি করিত। কোন এক শবর তেলির গুদাম হইতে এক 
এও থনিত্র লইয়া বনমূল খনন করিতে গিয়াছিল, খনিত্রে 
অভ্তিক। লাগিয়াছিল বলিয়া, প্রত্যাগমনের সময় নিকটস্থ এক 
ক্ুত্র জলাশয়ে তাহ! ধৌত করিলে, খনিত্র স্থবর্ণে পরিণত হয়; 
তখন শবর তাহা না বুঝিয়া পরদিবস তাহা লইয়। মৃত্তিকা খনন 
করিতে যাইয়া দেখিল, খনিত্র পর্বববৎ দৃঢ় নাই; প্রতিবার 
বাবহার সময় বক্র হইতে থাকিল। তখন তাহার কার্য 
ব্যাঘাত হওয়ায়, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহা বদল করিয়! 
লইবার অভিপ্রায়ে তেলির গুদামে আসিল। গুদ্ামরক্ষক 
খনিত্রকে হিরণ্যবর্ণ দেখিয়া, আপন প্রভুকে সংবাদ দিল; 
তেলিবর তথায় আসিয়া, খনিত্র পরীক্ষা করিয়া, শবরকে 
একাস্তিকে লইয়! যাইল, এবং কহিল “তুমি এই থনিত্র কোথায় 
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পাইলে ঠিক করিয়া বল, নচেৎ তোমার শাস্তি হইবে |” শবর 
তেলিকে সঙ্গে লইয়া পূর্বোক্ত নিভৃত জলাশয়ে গমন করিষা 
কহিল, “আমি খনিত্র এই জলে ধৌত করিলে, উহা পিত্তলবর্ণ 
হইয়াছে; আমি আর কিছুই জানি না।” তখন কঞ্চকাম 
ভেলিবর সেই জলে আপন তস্ত প্রক্ষালণ করিবামাত্র তাহ] 
পীতবর্ণ হইল। সে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অস্তঃপুবে 
প্রবেশ করিয়া, আপন সহধন্মিণীকে সমস্ত কহিয়া, আপন হস্ত 
দেখাইল। সহধর্মিণী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, স্বামীর হস্তের বণ 
পাততাব দেখিয়! ভাবিল, যদি জলের গুণে তাহাদের কুষ্ণাঙ্ 
ভিরণ্যবর্ণ হয়, তবে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হইবে 
তখন উত্তয়ে উক্ত জলাশয়ে অবগাহন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়!, 
সংগোপনে জলাশয়ে আদিল, এবং উভয়ে অবগাহন করিতে 
নামিল, কিস্তু জল হইতে উঠিল না। তদবধি এ ক্ষুদ্র জলাশয় 
সোনাধার! নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে গড় মনুষা- 
শৃন্য হইয়। পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । শুনিলাম বৈদা- 
নাথ পণ্ডিতের পিতা গড় পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় আবাদ 
করিবার কল্পন1 করিয়াছিল, কিন্তু কার্যে পরিণত ছয় নাই । 
কোন পণ্ডিত কহিলেন, এই গড়ের প্রকৃত নাম তিন গড় অর্থাত 
ইহার তিনদিকে পর্বত, পূর্বদিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিন প্রাকাবে 
প্রহরী থাকিত। অথব! বিনায়কপাহাড়ের দক্ষিণদিকে পূর্বোন্ত 
কোটরাক্ষীর একগড়, তেলিগড় দ্বিতীয় গড় ও পুব্বভাগে 
রাজন্বর্গদিগের তৃতীয় গড় ছিল* | যদি একথা সত্য হয়, তবে 
পুরুষোত্তমদেবের সময়ে এই গড় নির্মিত হইয়া থাকিবে। 
আমরা কৌতুহলা ক্রান্ত হইয়া! এই জঙ্গলাকীর্ণ ছূর্গ দর্শন 
স্রিতে গিয়াছিলাম। রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের এক নুদ্ধ 


* এপ্রদেশে প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টত অথব| বাশের ঝাড়ে বেষ্টিত হইলে, 
শাহাকে গড় কহিয়। থাকে । 
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অন্থুচর পথদশকরূপে আসিয়াছিল। পুর্সোক্ত কোটরাক্ষীগ 
প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ১০ মাইল বাশজঙ্গলের মধ্য 
দিয়া আদসিলাম; কতকটা পরিষ্চার লাটারাইট প্রস্তরের 
পাহাড় দর্শন করিলাম, তাহাতে উত্তর দক্ষিণে একসারি ৬ৎটা 
(গাল গর্ত দেখিলাম, প্রতোকের ব্যাস ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা এক 
ভস্ত হইবে । অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাতে পুর্োক্ত তেলিবর 
কড়ি মাপিত”এক এক গর্তে এক এক কাহন কড়ি ধরিত । অন- 
স্বর ক্রমে আমরা দব প্রাকারত্রয়েষ ধ্বংশাবশিষ্ট দর্শন করিলাম, 
দ্বারদেশে প্রস্তর ইতস্তত বিস্তন্ত রহিয়াছে; শেষের বা ভিতরের. 
টাকে হাতীখানা কহে ও তথায় প্রস্তরের সংখ্যাও আঁধক 
তাহ। অতিক্রম করিয়া, এক শবরকে জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণ করিচে 
(দখিয়', পথদর্শক তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইল; সে ব্যক্তি জঙ্গালেস 
ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়! ধ্বংশ প্রায় প্রাসাদবাটীর নিকট 
লইয়া যাইল। প্রাসাদবাটার কুর্উ্রম (মেজে থামল) পর্যন্ত রহি- 
যাছে। দেওয়াল ২॥ ফুট প্রশস্ত হইবে, একএক থণ্ড লাটারাইট 
প্রন্তরে গাথ। ; অতিশয় জঙ্গল বলিয়।, বাটার চারিদিক দশন 
কবিতে পাৰরিলাম না। কয়েকখানি উত্কৃষ্ট মৌন্ডিং ষ্টোন 
দেখিলাম । পথদর্শক কহিলঃ অনেক প্রস্তর “দর্পণে গিয়াছে ; 
এই উপত্যকা দেড় মাইল দীর্ধে ও অর্ধ মাইল প্রস্থে হইবে। 
ধানমণ্ডল একী বদ্ধিষ্ট গগুগ্রাম, এখানে প্রচুর পারিমাণে 
ধান্য জন্মিয়। নামের সার্থকতা করিতেছে । হাই(লভেল প্রণাল” 
গ্রামের মধ্যস্থল দিয়! গ্রবাহিত হইয়] ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়াছে । প্রণালীর বামতীরে বৈষ্বদিগের একটী মঠ আছে । 
মঠটা পাকা, বর্তমান মহস্তের নাম মাধবানন্দ দাস, তাহার গুরু 
দাধরাম দাস, তাহার গুরু বৃন্দাবন দাস, বন্তমান মহন্ত প্রথম 
ভইতে চতুর্দঘশ। এই মঠের অধীন জয়পুরে একটা শাখামঠ আছে, 
তথায় বিদুর গোসাই থাকেন। মঠ প্রাঙ্গণে হুইলনা মহ্ন্তের 
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"াঁকা সমাধিও অপর কয়েকটার মুসমাধি। দ্ধিবামন, বাধা; 
নাধব,গোপালজী মাদি কয়েকটা বিগ্রহ নিতাসেবা পাইতেছে ! 
২বা ফ্রেক্রয়ারি তারিখে ষ্ঠ পটাবাস হাইলেভেল গ্রণালার 
থোশালিপুর গ্রামে পড়িয়াছিল। প্রণালী হইতে কটক কলি- 
কাভা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড অদ্ধ মাইল পৃব্রে হইবে, ও নেউলপুর 
বাস্তার ১1০ মাইল দূর হইবে। প্রণালীর বামতীর পর্যন্ত মা 
'বনায়ক পাহাড়ের পূর্ব সীমা আসিয়াছে, সেই পাহাড়ের বাম- 
কাণের অধিত্যকায় মহাবিনায়ক-ক্ষেত্রে পঞ্চ দোবর অথাৎ 
একথানা প্রস্তরে গণেশ, ভাস্কর, শিব, ছর্গ। ও বিষ্ণুর মু্তি 
বহিয়াছে । আমর অন্যত্র বলিয়াছি, ভগবান্‌ শঙ্ষরাচাধ্য; সৌর, 
শাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাপন। স্বীকান্‌ 
করিয়াছেন । সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সমষ্টি ও সামঞ্রন্ত এহ- 
স্কানে হইয়াছে । থা 
“নারায়ণে গণে কুদ্রেইস্থিকায়াং ভাস্করে তথা। 
ভেদাভেদে ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেবসন্মুদ্ভাবে ॥” 
ইত্যাদি বাকা গণেশখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তথাচ কেনোপনিষদে । 
“যন্নসা ন মন্থুতে যেনাহুম্মনে। মতম্‌। 
তদেব ৰৃন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং ঘাঁদদঘুপাসতে ॥ 
বং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব ৰঙ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
বত শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদ* শ্রুতম্‌। 
তদেব ৰন্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং ঘদিদমুপাসতে ॥ 
যত চক্ষুষা ন পশ্তি যেন চক্ষুংষি পশ্তান্তি। 
তদেব বন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁদতে ॥ 
যৎ বাচ1 নাভ্যুদিতং যেন বাগতৃযুদ্যতে । 
তদেব ৰহ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
ধাহাকে মনদ্বার। চিন্তা করা যার না, মন যাহার দ্বারা চিস্ত। 
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করিয়া] থাকে, তাহাকে একমাত্র বঙ্গ বলিয়া জানিবে। যিনি 
গ্রাণদ্বার। আকৃষ্ট হন না, কিন্ত ধাহাঁর দ্বার প্রাণবাঘু আকু 
হয়, তাহাকেই একমাত্র বঙ্গ বলিয়া জানিবে। যিনি চক্ষুদ্বারা 
দরষ্ট নহেন কিন্তু চক্ষু বাহার দ্বারা দেখে, তাঁহাকেই একমাত্র 
বক্ষ বলিয়া! জানিবে। যিনি বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত নহেন, কিন্ত 
সাহার দ্বার বাক্য উচ্চারিত হয়, তীাহাকেই একমাত্র ৰঙ্গ 
বলিয়। জানিবে। 

“অগ্ির্যগৈকো। ভূবনং প্রবিষ্টো 

রূপং রূপং প্রতিরূপো! বুব। 

একস্তথ। সব্বভৃতাস্তরাস্মা 

রূপং রূপং প্রতিরূপো। বহিশ্চ ॥৮ 

ইতি কঠোপনিষদ। ৫1 ৯॥ 
যেমন অগ্নি এক কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ পাষাণা- 

দিতে 'নাঁনারূপ হইয়াছে, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্রি 
হয়। সেইরূপ পরমাত্মা সব্ধ জীকের এক অন্তরাত্মা হইয়া৪ 
প্রতি ব্ূপে অনেক রূপ হইয়াছেন। ইহাতেও পরমেশ্বরকে 
সগুণ নিণুপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে ও বিভূতে কিছু 
মাত্র বিশেষ নাই। সকল ব্ূপেই তিনি উপাস্ত হয়েন। ভাগ- 
বতে কহিয়াছেন। যথ। ১-- 

“বঃ প্রাকৃতৈজ্ঞীনপথৈজ্জনানাং 

যথাশয়ং দেহগতে! বিভাতি। 

যথানিলঃ পাধিবমীশ্রিতে। গুণং 

স ঈশ্বরে! মে কুরুতাং মনোরথম্‌ ॥” 

যেমন একমাত্র ( শুদ্ধগুণ-রহিত ) বায়ু বিবিধ পার্থিব পর- 

মাণুকে আশ্রয় করিয়া, নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 
সেইরূপ যিনি মনুষ্যরূপ মুর্তিবিশিষ্ট হইয়। অন্তঃকরণে মৃ্তি- 
মান্‌, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ মফল করুন। 
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“আণোরণীগান্‌ মভতো মগীঘান্‌ 
আন্মাস্ত জন্তোনিহিতো গুভারাম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশোকো- 
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্বনঃ ॥” 
ইতি কঠোপনিষত 1 ২। ২০ ॥ 
পরৰন্ধ, ক্ষুদ্র হইতে ও ক্ষুত্র, বৃহৎ হইতে বৃহত্, তিনি সকল 
লীবের অন্তরে গুপুভাবে রহিঘ়াছেন। বে ব্যক্তির অন্তঃকরণ 
শোক মোহের বশীঠৃত নহে, সে তাহার প্রনাদে তাহাকে দশন 
করিতে পারে। 
“অস্তি দেবো পরবন্গস্বরূপী নিফলং শিবঃ। 
সব্বজ্ঞঃ সব্বকর্ত। চ সব্বেশে! নিম্মলোহদ্বঘঃ ॥৮ 
ইতি গরুড়পুরাণে | 
পরৰঙ্গ এক, তিনি নিফল, শিব, সর্বজ্ঞ, সব্বকতী, সব্েশ্বর 
নিশ্মল ও অদ্বর। 
“একো বশী সর্ধভূতান্তরাম্মা 
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তণাস্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি বীরা- 
স্তেধাং স্থথং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥৮ 
ইতি কঠোপনিষৎ | ৫1 ১২৪ 
এক পরৰঙ্গ ধিনি সর্ধ বস্তরতে ব্যাপ্ন রহিয়াছেন, যিনি এক 
বূপাক বহুবিধ করিতেছেন, যেপকল জ্ঞানীবাক্তি তাহাকে 
অন্তর মধ্যে সন্দর্শন কর, তাহাদেরই প্রকৃত সুখ উপলব্ধি ভয়, 
অপরের স্থথ কদাপি হয় না। 
“নৈব বাচা ন মনপা' প্রাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অস্তীতি ব্রবতোইন্তত্র কথং তদ্ুপলভ্যতে ॥৮ 
ইতিকঠোপনিযৎ | ৩1 ১২ ॥ 
ৰঙ্ধকে বাক্য, মন বা চন্ষুদারা লাভ করাবায় না; পরস্থ 
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পিনি আছেন? এই জ্ঞান বাতিরেকে অপর কোনিও উপাগে 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারা বাঘ না। 

' অতএব পরবধঙ্গ এক নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ ; সাদারণ 
লোক তাহা সহসা উপপন্ধি করিতে অক্ষম ; সে কারণ, কূপ- 
কল্পনা ভইগ়াছে। আ্ঞাহছার নাম ও নিতে উপাদনার শ্রবি 
নার জন্টমীত্র, তদ্বাতিরোেকে উপাপক আনন্দ অন্থুভব করিতে 
পারে না। বস্তুত, সকলেই আপন আপন জ্ঞানে পরমান্মাই 
উপালন1 করিবার নিমিন্ত র্ূপ-কল্পনা করিরা থাকে, হ£খের 
নিষয এই যে, আমর মভাতেদে পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী- 
ধিগকে কলহ করিতে দেখি । 

ভক্ত রূপকল্পনা করিরা উপাসনা করিয়। থাকে, তখন 
উপাসক আপন আপন ভাবে পরৰক্গকে কলিতরূপে ভাবিয়া 
থাকেন মাত্র। পরব্ক্ম একহইলেও, পঞ্চবিধ উপাপনায় পঞ্চনূপে 
পরিণত ভন। এই বিনায়ক-ক্ষেত্রে দেই পঞ্চবিধ উপাসনার 
নামপ্তশ্ত করিয়া ভেদজ্ঞান বিদুরিত হইয়াছে | একটী চারি কুট 
বাসের প্রস্তরে গণপতি ভাঙ্করাদি পঞ্চমুত্তির পঞ্চমুখ যথাক্রমে 
গণেশ, শিব, দুর্গা,ভাঙ্কর ও বিষুমন্তি রহিয়াছে । এইস্থানে পঞ্চ- 
দেবের মহারুত্র অভিষেক ও পূজা ভইয়া থাকে | যথা, 
“নমকং চমকঞ্চেব পুরুষস্থক্তন্তথৈব চ। 
সদ্য জাত ইতি জ্ঞাত্ব। মহাঁরুদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥” 
ইনার নমস্কার মন্ত্র যথা,__. 
“ধাত্রীয়ং যন্ত পীঠং জলধরকলসো৷ লিঙ্গমাকাশরূপম্‌ 
নক্ষত্রং পুষ্পমালা গ্রহগণম্ষমা নেত্রমিন্দক বহিঃ | 
কুক্ষিঃ সপ্ত সমুদ্র! গিরিশিখরভূজঃ সপ্তপাহালপাদম্‌ 
চত্বারো। বাক চ বে্দো। বদনদশদিশং দিব্য:লঈং নমামি ॥৮ 
এই ক্ষেত্রের বিষয় পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, উহা! খোশালিপুর 
পোল হইতে তিন মাইল পশ্চিমে হইবে; আমরা কৌতুহলা- 
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ক্রান্ত হইঘ্া উহ! দর্শন করিতে ঘাই। দেবাঁলয়টী পাহাড়ের 
পশ্চিম উত্তর পার্খ অবস্থিত; ইহাঁও অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক 
প্রতিষ্টিত। মন্দিরটী অতি পুরাতন, সেণ্ট ষ্টোনে নিশ্মিত; 
দেওয়ালের বহির্দেশে অতি স্থন্দর মুর্তি খোদিত রহিয়াছে। 
কাহলর বশে ছাদ পডিমা গির়াছিল, সম্প্রতি রাজ! বৈদ্যনাগ 
নল স্থীনটার উপর ছাদ নিম্মাণ করিয়। দিয়াছেন। অতএব 
এখনও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ অনাবৃতরহিয়াছে। মন্দিরের 
দশ্ষিণদিকে ১০৭ শত ফুট দূরে ও ৩০ ফুট উপরে একটা ক্ষুদ্র 
ব্রণ হইতে জল আপিতৈছে, জল আপির। প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে 
পতিত হইতেছে; সেই জলে দেবের অভিষেক হইয়া থাকে । 
মন্দিরের উল্তর দিকে দুইটী বাপী আছে, পুর্নোক্ত কুণ্ডের 
অতিরিক্ত জল বাগীতে আসিয়া গাকে। প্রথম বাপীটী তপত- 
কও, উহাতে স্নান করিলে পাপ নাশ হয়। দ্বিতী বাপীটা 
হলকুণ্ড অর্থাৎ নিক্সকুণ্ড। মন্দির প্রাঙ্গণ সাধারণ জমী অপেক্ষ| 
১81১৫ ফুট উচ্চ হইবে ও তাহাতে উঠিবার ২২টা ধাপবিশিষ্ 
সোপান রহিয়াছে। দেবালগের পূজা করিতে চারি ঘর ৰান্ধণ, 
গোপাল পাণ্ডা, কন্তিবান পাও, কেশবদাস পাণ্ড'ও জগুবন 
পাণ্ডা নিয়োজিত আছে, তাহার ৰৃন্ধোন্তর ভোগ করিয়া থাকে। 
এই স্থলে জগন্নাথজীউ আছেন। ইহা বৈষ্ণব মহন্ত কর্ভক 
প্রতিষ্িত। বর্তমান মতন্ত লছমন্দাস তাহার গুরু রঘুবরদাস, 
তার সমাধি মার্কপুরিতে হইয়াছে । তাহার গুরু ভগনানদাস 
9 তাহার গুরু গৌরচন্ত্রদাস, ইহাদিগের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণের 
পশ্চিম দিকে । লছমন্দাস জাতিতে উৎকল বৈষ্ণব, সংস্কতান- 
ভিজ্ঞ। ইহার আশ্রম, মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে । আশ্রমের 
উত্তরদিকে গোগীনাথ জীউর পুরাতন আলয় ও দক্ষিণদিকে 
নৃতন মন্দির নিন্মীণ হইাতছে। দুঃখের বিষয় এই ঘে, উনবিংশ 
শতান্দির শেষভাগে এই নৃতন বৈষ্ণব মন্দিরে কুৎসিত মূর্তি 
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থাকিয়।, বৈষ্ণবদিগের কুরুচির পরিচয় দিতেছে । মোহস্তজীউ 
মোভস্তবংশের উৎপত্তির বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। মোহ- 
স্থের বাধাহুকা, খাটে বসিবার বিছানাদ্দি রাকিয়া, সন্ন্যাস 
ধর্মের অবমাননা করিতেছে । অধিকস্থগাজা ধূমপান আর 
একটি বিলাসের চিহ্ন । ইনি হরয়ানন্দ দাস নামে কোন 
বৈষ্ঞবকে চেলা-স্বরূপে লইয়াছেন। ইনি মোহস্তজী অপেক্ষা 
মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মন্দির প্রাঙ্গণে আসিবামাত্রই ইঠার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সঙ্গে থাকিয়া সযত্রে দশনোপযোগী 
স্থান ও মূর্তিদর্শন করাইয়া,)মহারুদ্রাভিষেকের বন্দোবস্ত করিয়। 
দেন। এখানেও অভিষেকের বন্দোবস্তও দক্ষিণদেশের মতন) 
বৈদিকমন্ত্র বখারীতি স্বরের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। 
তেলুগুদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এখানে বৈদিকমন্ত্র পাঠ 
শ্রবণ ,করিয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে মহিয়নন্তোত্র, দেব 
সহত্র নাম, শ্রীশ্থক্ত, পুষ্পমন্ত্রাদি পঠিত হইয়াছিল ; আমরা অভি- 
ষেকার্দি দশনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য 
এপ্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। প্রতি 
সোমবারে ৰহুলোক সমাগত হইয়া, দেবদশন, খেচরান্বের ও 
মিষ্টান্নের ভোগ দিয়া থাকে। ধনুঃসংক্রান্তিতে) মকরসংক্রা- 
স্তিতে, শিবরাত্রে ও জ্যেষ্টসংক্রান্তিতে ৰহু সমারোহে উৎসব 
হইয়। থাকে । শুনিলাম, উতৎ্কট রোগশান্তির জন্য লোকে 
দেবের ব্রত লইয়া থাকে, ও হত্য। দিয়! ওষধ পাইয়া থাকে । 
যাহ! হউক স্থানটা অতি মনোহর, অধিত্যক1 বলিয়া, উত্তর ও 
পশ্চিমদিকের দৃশ্ত অতি চমত্কার, পুর্ব ও দক্ষিণের দৃশ্য 
পর্বতে ঢাক1। অনেকগুলি পুরাতন আত্র, কাঠাল, চম্পক বৃক্ষ 
খাঁকিয়। স্থানটী অতি মনোহর করিয়াছে । অনেকগুলি 
নারিকেল ও আত্মবৃক্ষ প্রস্তত হইয়াছে । আমর! এই প্রকার 
মনোহর স্থান, সিংহাচলের মাধবধারায় দেখিয়াছিলাম। তবে 
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গ্রভেদ এই) তথাঁকাঁর ধারা, এখানকার ধারা অপেক্ষা চারিগুণ 
অধিক। এখানে মহস্তাদি দ্বাবিংশ লোক অধিবাস করিয় 
থাকে, তথায় কেহই থাকে নাই। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে এবং 
বাপীদ্ধয়ের জল অতি সন্লিকটে বৰলিয়া রাত্রিতে বনচর অর্থাৎ 
চিতা, ব্যাত্ব ও ভল্লুকাদি আসিয়া থাকে, কিন্ত এপর্য্যস্ত প্রাঙ্গণস্থ 
কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। 

দেবালয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ৫০*শত টাকার উপর্‌ 
হইবে । ভোগান্ন আগন্তক সাধু সন্ন্যামী ও ভিক্ষুকদিগকে বিত- 
বিত হইয়া থাকে; ভোগ প্রস্ততের জন্য প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটা 
পাকা ঘরও আছে। পর্বতের নিক্ষে যে স্থান হইতে অধিত্যকার 
ঢাল চড়াই স্থরু হইয়াছে, তথায় নারায়ণ দাস নামে কোন 
দিল্লীনিবাসী সাধু এক হহৎ বাপী প্রস্তত করিয়া, যাত্রীদিগের 
বিশেষ স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই বুদ্ধ দিল্লী পরিত্যাগ 
করিয়া, ১০ বৎসর পূর্ব দক্ষিণদেশে আসিয়া, এই তীর্থসেবায্ 
জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে 
এবং দেবালয় প্রাঙ্গণে অনেকগুলির বুক্ষ প্রস্তুত করিতেছে ও 
পূর্বোক্ত বাপীর ধারে গুহা প্রস্তত করিতেছে । বাক্যালাপে 
বুঝিলাম, তিনি সেই গুহায় থাকিয়া, অবশিষ্ট কাল ইঠ্টচিস্তায় 
অতিবাহিত করিবেন । 

পূর্বোক্ত দেবালয় হইতে ছুই মাইল দূরে দর্পণ কেল্লা 
পাঠানদিগের সময় কোন ক্ষজ্রিয় মহম্মদীয় ধর্ম দীক্ষিত হইলে, 
তদানীস্তন শাশনকর্তীর আদেশে দর্পণকেল্লা নামক ভূভাগ 
জায়ণীর পাইয়াছিল। তৎকালে উহা দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় ১৬ মাইল 
ছিল, তদ্বংশীয়ের করদ হইয়া উহ! শাসন করিত। উড়িষা! 
ইংরাজ 2হস্তগত হইলে, দর্পণাধিপ জমীদারশ্রেণীতৃক্ত হইয়া, 
নিদ্ধীরিত জম! দিবার কবুলতি দিবার সনন্দ পাইয়াছিল। 
কমবেশ ৪০শ বৎসর পূর্বে দেয় জমার টাক] নিদ্ধীরিত সময়ে 
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কলেন্টদীহে দাখিল না করাতে উহ! নীলাঁমে ১২০*০২ টাকা 
বিক্রয় হইয়া যায়। রাজ! নৈদানাথ পঞ্ডিতের পিতা তাহা ক্রয় 
করেন। ভদনধি পগুতজীরা দর্পণ টের অধিকারী হইয়াছে! 
পূর্ব মহম্মদীয় অধিকারীদিগের অবস্থা অতি শোচনীর হই 
পাঁড়য়াছে। দর্পণ ছুর্গ একেবারে নষ্ট হইরাছে। পণ্ডিতেরা নূতন 
আবাস বাটা নিম্মীণ করিয়া, কোটরাক্ষীর মন্দির ও জগন্নাথজীর 
মন্দির নিশ্মাণ করিয়াছেন । পণ্ডিতজীরা1 কটকে বাস করিয়! 
গাঁকেন। এই ষ্টেট ১০১ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভইবে। 
খোশালিপুরের পোল হইতে ভাবী রেলপথ পশ্চিম উত্তর 
বুরঙ্গল পাহাড়ের পুর্ব ও বালগিরি পাহাড়ের পশ্চিম হইয়া 
আড়াই মাইলের পর উত্তরাভিমুখে মুরারিপুরের ভিতর দির" 
থাঁনবাড়ির পশ্চিম ও গোড়বুড়। পাহাড়ের পুক্ত হইয়া পান্তরির 
ভিতরে আইসে ; তথা হইতে বায়ুকোণে কন্তরী, পচকুক্তী, ও 
বেতমালিৰ ভিতর হইয়া জেনাপুরের পশ্চিমভাগ দিয়া মুস্জিৎ- 
পুরের ধার হইয়া! বুন্দাদৈপুর সামিলতরাস গ্রামের ধারে 
উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়াছে। তন্মধ্যে গৌরবুড়! 
একটা তীর্থস্থান, ব্রাহ্মণী-আনিকটের জন্ত জেনাপুর প্রসিদ্ধ । 
১১ই ফেব্রুয়ারি আমাদ্দিগের সপ্তম পটাবাস, ইনামনগরের 
লগপোঁলের নিকট আইসে। ইহা হাইলেভেল '্রণালীর ২৬ 
মাইলে স্থিত। কিন্তু গগুগ্রামখানি ২৭॥ মাইল দূরে ৰ্বাহ্মণীতীরে 
অবস্থিত । এখান হইতে গোৌরবুড়া, দেড় মাইল পশ্চিমে হইবে) 
ইহ1 কোয়াষ্ট পাহাড়ের (অকর্মমণ্য শিলা) উপরে স্থিত বৃহৎ প্রস্তর 
খও্ মাত্র । কিন্ত লকৃপোল হইতে দেখিতে ৰোধ হয় যেন কোন 
বুদ্ধ হাটু গাড়িয়া, অথবা কোন বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে, লোকে 
কহিয়! থাকে, পুরাকালে কোন বৃদ্ধ গৌড় উক্ত পর্বতোপরি 
বসিয়া মহিষ চরাইতে চরাইতে বিশেষ কোন কারণে প্রস্তবীভূত 
হইয়। তদবধি পূজা! পাইতেছে । আমর! তাহ! সন্বর্শন করিতে 
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গাইয়া দেখিলাম কোয়াষ্ট পাভাড়ের এক খণ্ড শিলা দীর্ঘপ্রন্তে 
৩০ ফুট, উদ্ধে ৪* ফুট, তদদোপরি তিন খণ্ড প্রস্তর উপধুর্পরি 
রহিয়াছে । এ প্রস্তর ত্রয় পৃর্ব পশ্চিমে ১২ ফুট, উদদ্ধ ২৫ ফুট 
হইবে । উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তার, নিষ়্ের খানি ৮ ফুট, 
মুপার খানি ১২ ফুট হইতে ১৪ ফুট এবং উপরের খানি প্রান 
৬ ফুট হইবে । দূর হইতে উপরের প্রস্তর ত্রয়ে একটী বৃদ্ধ মন্ুধা 
বা পক্ষীর অবয়ব বলিয়া অন্ভমিত হইয়া থাকে । দক্ষিণদেশে 
অনেক স্থানে পর্বাতোপরি এ প্রকার বুভত প্রস্তর খণ্ড থাকিচে 
দেখিয়াছি, সেই সকল দেখিলে দূর হইতে তাহাদের নানাবিদ 
দপ কন্সিত হইয়া থাকে, এমন কি ক্ষুদ্র পাহাঁড়কে হস্তযাদি 
সদশ বলিয়া বোধ হয়| বণা-মধুবাপুরীর তস্তামলয়, পঞ্চমলয়, 
'গাভা পাহাড়); বিজয়বাড়ার দক্ষিণে স্বর্ণগিপ্রি নামক পাহাড়ে 
নঠ দূর হইতে হন্তীর সদূশ। সে বাহা হউক, বুড়াগোড়ের 
শাহাঃড়র চচদ্দিকে জঙ্গল। বলাইর্ঠাদ দাস নামে কোন বান্তি 
৯ বংসর পূর্ব হইতে তথায় আশ্রম করিয়া রহিয়াছে । তাহাকে 
প্রশ্ন করিয়! জানিলাম বে, সে মধুপুর কেল্লার অন্তর্গত £কান 
গ্রামে বাস করিত। সে তাহার এক মাত্র কন্তার বিবাহাদি 
কার্য শেষ করিয়া দণ্ডবৎ গণ্ভী দিয়া শ্রপুরুষোত্তম গমন 
করিয়াছিল, তথার স্বপ্নে মআদিই হয় যে, জীবনের অবশিষ্ট কাপ 
বুড়াগৌডের সেবার নিযুক্ত থাকিলে দেহান্তে মুক্তি পাইবে । 
সে বাক্তি আদিষ্ট হইবার পরে পুরী হইতে প্রত্যানুত্ত হইয়া 
শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণা মধাস্থ পর্বত পাদদেশে কুড়ে ঘর 
তৈয়ার কাঁরয়! গৌড়বুড়ার সেবায় দ্রিনাতিপাত করিতেছে । 
সেই ব্যক্তি তথাত্র» একটা কুপ থনন করিয়া জলাভাব দূর 
করিয়াছে; স্বহস্তে জঙ্গল কাটিয়া এক দিকে কদলী অপর 
দিকে আতম্রার্ির বাগান তৈয়ার করিয়াছে। উহার প্রাঙ্গণ মধ্যে 
রাত্রে ভল্লুক ও চিভাব্যাস্র প্রভৃতি জন্ত সকল আনিয়া থাকে) কিস্ত 
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এ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও 'অনিষ্ট করে নাই। সে কহিল পুর 
হইতেই গৌরবুড়। পূজ। পাইত, তবে তথায় তাহার আসিবার 
পর হইতে ঘাতীর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন দিবস ৫০ 
জন যাত্রীর উপরও হইয়া থাকে । যতদূর জানিতে পার! গেল 
তাহাতে বুঝিলাম, ইহ! গোপাদি সাধারণ চতুর্থ বর্ণের দেবতা । 
ইহার পুজা বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। যাত্রী যথাসাধ্য ভোগ 
দ্রব্য, পুষ্প সিন্দ,রাদি লইয়। আইসে; প্রস্তর থণ্ডে অদ্িচন্র 
(৬) সিন্দর রেখার মধ্যস্থলে [সন্দ,র বিন্দু (আমাদগের অদ্ধ- 
চন্দ্রের মত) করির! সেই শিলাথঝ্োপরি ফুলমালা প্রদান করত 
ভোগান্ন সম্মুখে ধরিয়া ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া থাকে | বলাই 
দাস ভোগ প্রসাদ কিঞিৎ লইয়া যাত্রাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির 
'আাশীব্বাদ দিয়াথাকে। বলাহদান প্রমুখাৎ স্বপ্রাি বার্তা সত্য 
হইলে, উহা গৌরবুড়ার প্রস্তরীভূত মৃত্তি না হইয়৷ বিষুর প্রিয় 
বাহন বুদ্ধ গরুড় পক্ষীর প্রস্তরময়ী মৃন্তি হইবে। চজ্যেষ্টমাসে 
এথানে সমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে । তঙ্কালে দূরদূরাস্তর 
হইতে যাত্রী আসিয়া গৌরবুড়াকে সন্দশন ও তাহার ভোগ 
প্রদান এবং আপন ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। 
হাইলেভেল প্রণালীর ২৭ মাইলে যে সেতু আছে, তথা 
হইতে নৈর্ধতি কোণে ২ মাইল দূরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে ৰহু 
দূর বিস্তৃত জঙ্গলি বংশোদানে বেষ্টিত মধুপুরীর কেল্লা অব- 
স্বিত। পুর্বে তথার ক্ষত্রিয় বংশীয় করদনামস্ত রাজা থাকিত। 
১৮০৩ থুঃ অব উড়িষ্যা, ইংরাজ-বাহাদুরের হস্তে আসিলে, 
গর্গাধিপ কবুলতি দিয় সনন্দ লইয়া! জমিদারে পরিণত হইয়াছে । 
বর্তমান নাবালক নারায়ণচন্দ্র বন্মা কোট অফ গয়াডের তত্বাব- 
ধানে শিক্ষা লাভ করিতেছে । ইহার প্রপিতামহ সুদর্শন বন্ধ, 
প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া মধুপুরে ৬ জগন্নাথ জীউব 
ও ৬ গোপাল জীউর মন্দির এবং গোপাল বাপী নিম্মাণ করেন, 
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এবং কক্জেকথানি গ্রাম ৰান্ষণদিগকে খয়রাৎ দেন। ৰাঁঙ্ষণীনদীর 
নামতীরে শু পুরপল্লীতে ইহাদিগের আর একটা ভবন আছে, 
তথায় এক বৃহৎ পুক্ষরিণীতে শ্রীনারায়ণস্বামী থাকিয়! নিতাসেবা 
পাইয়া থাকেন। কিংবদস্তী এইরূপ যে, ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাল্ণ 
পাঠান সেনানায়ক কালাপাহাড়ের বিজয় ছুন্দুভি নাদ শ্রবণ 
করিয়া ৬স্বামীজীউ ভয়ে জলমধ্যো লুকায়িত হন, ও তদবধি জল 
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন । সে যাহা'হউক, নারায়ণ শব্দে নারা 
(জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয় স্থান) যার, এইরূপ র্থ করিলে 
নারায়ণ যে জলবাসী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য কি আছে? রাজা. 
দিগের মধুপুরের প্রাসাদ ও প্রাপাদ-বাটীর প্রাচীর সামান্য, 
তাহা বংশোদ্যানে পরিবেষ্টিত বলিয়া মহা রাষ্ট্ীয়েরা মধুপুর 
কেল্লা লুঠ করিতে পাবিত না, মধুপুর ষ্টেট ৬*বর্গ মাইল বিস্তৃত। 
আয় ৪০ হাজার টাকা, দেয় কর ৬১৭৫২ টাক! মাত্র। 

১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাইলেভেল প্রণালীর ৩২ মাইলে 
ৰান্ষণীর তীরে ৰঙ্গপুর গ্রামের অধুতমোহনী নামক উদ্যানে 
পটাবাস আইসে। ইহা ৬৪ পাড়া কেল্লার অন্তর্গত) তথাকার 
দামোদর মহাপাত্র, এই উদ্যান ৬ জগন্নরাথদেবের নামে দান 
করিয়াছিল; ইহার উপন্বত্ব তাহার ভোগার্থ প্রতি বৎসর 
পুরীতে প্রেরিত হয়। পৃর্কোক্ত দামোদর মহাপাত্র, জেনাপুরে 
একটা শৈব মঠ ও বুন্দাটৈপুরে বৈষ্ণব মঠদ্বয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন। শৈব মঠের বর্তমান মহস্ত নাবালক ; তাহার নাম বাশ্- 
পুরী, তাহার স্বামী ভগবান পুরী, তন্ত স্বামী গঙ্গাপ্রমাদ পুরী ও 
তন্ত স্বামী শ্ঠামপুরী। বৈষ্ণব মঠদ্বয়ের অধিকারী মঙ্গলদাস ও 
অজ্জুনদাস। উভয় মঠে সাধু বৈষ্ণব প্রনাদ পাইয়! থাকে। 
দামোদর মহাপাত্রের প্রপৌন্র দিবাকর মহাপাত্র, তিনিই- 
বর্তমান তালুকদার। ্টেটের আয় ছুই হাজার টাকা, দেয় জম! 
১৩৩২টাকা মাত্র । 


৫৪ তীর্ঘদর্শন | 


জেনীপুরের উপর ৰাক্ষনীতে আনিকট হইয়াঁছে। হাইলেভেল 
প্রণালী, এই স্থানে ৰান্গণী পার হইয়া! পাটয়! নদীর উপর হই 
লক্পুল দিয়! দ্বিতীয় রেঞ্জ প্রণালী একোয়াপদের দিকে 
গিয়াছে। এখানে পৃর্ভবিভাগের সবডিভিজনের কর্মচারী আসিয়া 
থাকেন । 

ঢে'কানলের অন্তর্গত কপিল শৃঙ্গে কোপিলেশ্বর দেবের 
প্রসিদ্ধ মন্দির । তাহার অপর নাম চক্ত্রশেখর। তথায় যাইতে 
5ইলে চৌষর্উ্রপাড়া হইয়া কাশীপুরের ১০ মাইল ৰাক্ষণীৰ 
দক্ষিণ তীরে যাইয়। তথা হইতে গোদিয়। ৪ মাইল, তগা। হইতে 
ঝরদ ৫ মাইল, ও তথ! হইতে দেবগ্রাম ৬ মাইল বস্তা অ'তক্রম 
করিতে হয়। এই গ্রাম পাহাড়ের উপত্যকাতেই অবপ্টিত । 
এখান হইতে পাহ্থাড়োপরি উঠিবার রাস্ত! ছুই মাইল হইবে। 
ইহাতে উঠিতে দুই ঘণ্ট। সময় লাগে । কটক হইতে টেকানল 
১২ ক্রোশ ও তথা হইতে কপিলেশ তিন ক্রোশ মাত্র । মহা 
নদীর তীর হইয়া নবপত্তন গ্রাম হইয়া! অষ্টগড়ের ভিতর দিয় 
টে'কানলের একটী নুতন রাস্তা হওয়ায় কপিলেশে যাইবার 
স্থবিধা হইয়াছে । কপিলেশ পাহাড় ২০৯৮ ফুট উচ্চ, উহা 
উত্তর ২০1৪০৪০ অক্ষরেখার পূর্ব্ব ৮৫1৪৮।৫৩ দ্রাঘিমাঁয় টেকা 
নল ও অষ্টগড়ের সীমানায় অবস্থিত। দ্েবালয়টা পাহাড়ের 
সর্বোপরি না হইলেও অনেকটা উপরে স্থিত। ১৫ ফুট দীর্ঘে 
১৫ফুট প্রান্তে ও ৪ ফুট উর্ধে হইবে। দেবালয় হইতে ৫০ ফুট 
উপরে একটী ঝরন। আছে, তাহ! হইতে জল দেবালয়ের পৃর্বব' 
ভাগ দিয়া দেবগ্রামে আইসে। 

এ প্রদেশে কপিলেশ্বরের উপর, লোকের প্রগাঢ় ভক্তি! 
শিবরাত্র উপলক্ষে যে যাত্রা হয়, তাহাতে দশ হাজারের উপর 
লোক সমবেত হইয়া তিন দিবস ধরিয়! দেবদর্শন ও অভি- 
ষেকাদি করিয়া আপন আপন ইষ্টসিদ্ধির কামনা করিগা 
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পাকে | এখানে মৌহন্ত, চারি জন পূজারি, মালী, পাঁচক ও বিশ 
জন গৌড়ীয় গোপ থাকে । ভোগ প্রাতে অন্ন, অপরাহে মিইান্ন 
ও রাত্রে অন্ন ভোগ হইয়! থাকে । টেকানলের রাজ! দেবা, 
লয়ের বায় বহন করিয়। থাকেন । পাহাড়ের শিখরদেশে যে 
অধিত্যকা আছে, তাহাতে বেশ স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আবাস ভূমি 
হইতে পারে। পৃর্বোক্ত ঝরনার জল শ্বাস্থাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
এম্থলে ৰান্গণী নদীর বিষয়ে ছুই এক কথা বল! আবশ্তক, 
উহ ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারদাগ। পাহাড়; হইতে 
উদ্ধত হইয়া! উভিষ্যার'করদরাজো, তালচর ষ্েটে আসিয়! টে*কা 
নগরের ভিতর দিয়া, কউক বিভাগে বল্রামপুরের নিকট হইয়া, 
জেনাপুরে আসিয়াছে । ইহার বামতীর হইতে খরশ্রোতা ও 
পাটিয়া শাখা নদীদ্বয় দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । এই নদী 
'বঞ্ুপাদোস্তবা নব নদীর অন্তর্গত! । যথা,_- 
“আদ্য! গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়] চ পুনঃপুন। | 
তৃতীপ্ব কথিতা রেব চতুর্থ জাহ্ৃবী স্মতা ॥ 
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণা ৰাহ্ষণী বৈতরণী তথা। 
বিষুণপাদাক্নম্তৃতা নবধ! ভূবি সংস্থিতা ॥৮ 
নাম উত্পপত্তি বিষয়ে কিংবদন্তী আছে ষে, পুরাকাঁলে কোন 
বাঙ্ধণ-তনয়া, এই নদীতীরে তপন্তা! করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার প্রার্থনায় নদী ৰান্ধণী নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছে। 
২২ ফেব্রুপারি আমাদিগের পটাবাদ চকুয়। নামক পল্লীতে 
আইসে) ইহা! স্থুকুন্দিয় গ্রেটের অন্তর্গত । স্ুকুন্দিত্ন ষ্টেট, এক 
সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্য ছিল; কিন্তু উড়িষা! প্রদেশ ১৮০৩ 
খুষ্টাব্ে ইংরাজরাজের হস্তগত হইলে, ইহার অধিপতি ৫৫৯০ 
কাহন কড়ি জমার কবুলতি দিয়া সনন্দ পাইয়া, দমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছে । ষ্টেটের অধিকাংশ, জঙ্গলে ও পাহাড়ে পূর্ণ । 
রাইহু পরিমাণ ১৯৬ বর্গমাইল হইলেও মান ২* হাজার টাকার 
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উপর নহে। রাজধানী স্থকুন্দিয়া, এখান হইতে ১০ মাইল 
জঙ্গলের ভিতর, প্রাসাদবাটী কাঢা। ২৭ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ 
ভূপতি হরিশ্চন্দ্র মহাপাজ্র এই চকুনাতে এক মঠ স্থাপন কৰিয়। 
৫০টাক। বসর আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন । এই মঠে 
সব্ববিধ দেবমুক্তি, পুজা পাইতেছেন, মঠাধিপতি ওডুবৈষ্ণব । 

তাবী রেলপথ ৰাঙ্গণী পার ভইয়। মন্ত্রিরা গ্রামের মধ্য হইয়া, 
মন্ত্রিরাপাটের (হুদ) উপর দিয়। ঈশানকোণে যাইয়া, যোড়াবর 
হইয়া, দলীপুরে আনিয়াছে। 

স্ুকুন্দিয়ার অগ্রিকোণে এক ৰৃহত হুদ দৃষ্ট হয়, ইহ! বাঘুকোপ 
হইতে অগ্রিকোণে ৬ মাইল দার্থয অদ্ধ হইতে দেড় মাইল 
প্রশ্থে হইবে। এপ্রদেশে ইহাকে পাঠ বাকুণ্ড কহে । এ পাঠের 
দক্ষিণপার্্বে মস্তেরা, চক্রপদ, খড়িপড়িয়া, ধারপোদা, বামুনগা, 
শিকবাটা ঃ উত্তরতীরে জগড়ু, ছত্রকোণা, কমিরপড়িয়া, মন্তপুর, 
মতিকর, নবঙ্গ, ও শোলগড়িয়া আদি পল্লী আছে। মধ্যে মধ্যে 
ভীষণ আরণ্যপশ্ড স্কুল জঙ্গল, আবার জলে বৃহৎ ৰৃহ্ড মকর ও 
নানাবিধ জলঢর পক্ষী বাস করিতেছে । এই জঙ্গলে সম্প্রতি 
৫টী মনুষ্যকে ব্যান্ত্ে লইয়াছে। জলে কোন গোপ মহিষের 
লাঙ্গুল ধরিয়! যাইবার সময় মকরকর্তৃক নিহত হইয়াছে, এখানে 
উপরে বাঘের ভয়, জলে কুমিরের ভয়। 

এই পাটের অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ ব্যাস-নরোবর ; বর্ষায় 
পূর্ব্বোক্ত পাট ও সরোবর এক হইয়া! ধা, গ্রীষ্মে পৃথক থাকে । 
সরোবরটা নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ; দামে পরিপূর্ণ, এক ধারে 
দাড়াইয় জলে নাচলে অপর দিক্‌ পধ্যস্ত ছালতে থাকে । 
কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে ভগবান্‌ ব্যাসদেব এই স্থানে 
তপন্তা করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, হুষ্োধন 
পাগুবভয়ে দ্বৈপায়ন্হূদে আশ্রয়, লইবার পরে, গদাধুদ্ধে ভীন্ন 
তাহার উরুভঙ্গ করে। এপ্রদেশে লোকের বিশ্বাম ইহাই, 
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'শারতোক্ত দ্বৈপাষনহদ, ও ইহার তীরে গদাধুদ্ধে দুর্ম্যোধনের 
উরু ভঙ্গ হহয়া'ছল। এখানে বউতিবুড় বেগুণেচুয়া, ও গুপ্ত- 
এল]! এই তীর্থনর রহিয়াছে; লোকের বিশ্বান যে, গুপুগঙ্গা ও 
বান্ধণীতে অন্তঃশিলায় সংযোজন থাকায়, প্রতি দ্বাদশীতে 
গুপ্তগঙ্গার জল বুদ্ধি হইত। বান্ষণীতে আনিকট হওয়াবর্ধি 
গুপ্তগঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হইয়াছে। 

মহারাস্র অধিকারের প্রারস্তে, অথবা কিঞিহ পূর্বে, রী 
নামে কোন মহারাস্টরীয় শ্রীবৈষ্ণব সন্ন্যামী, ব্যাসসরোবরে আগিয়া 
তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন; পরে জীবিভাবস্থায় সমা!ধ 
গ্রহণ করিরাছিলেন। তানার শিষ্য পরম্পরা ৪ পুরুষ সন্য'সা 
ছল। ততপরে, ১০ দশ পুরুব গৃহী হইয়াছে, বর্ধমান ভগবান 
দাস, রদুজী হইতে পঞ্চদশ । ভগবান্‌ দাপের স্বামী গোবিন্দদাস, 
তু স্বামী গঙ্গারামদাস, তশ্ত স্বামী গোপীনাথ দাস, তশ্ত স্বামা 
সথুধানন্দ দাপ, ইহারা উত্লবাসী শ্রীসম্পনাসব পুর্ন, 
চতুদ্দশ শিষ্যেরই সমাধি এখানে দৃষ্ট হইল। প্রনোক মনা- 
পির উপরে লিঙ্গাকৃতি শালাথগ থা/কন। সবাধিস্তান জ্ঞাপন 
করিতেছে। রঘুজীর সমাধির উপর একটা মণ্ডপ সম্প্রতি নিশ্মিত 
হইয়াছে; তাহাব সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই থে, ঠিনি 
ধড়াঙ্গ যোগে দিদ্ধিলাভ করির। ব্যাত্ববাহনে যাতায়াত করিতেন) 
তথায় একটী ক্ষুদ্র পিংহবাহন প্রন্তরের মুক্তি মাছে, ভাহাহ 
-্বুজীর ব্যাপ্ববাহনমৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। তাহার নিতাবেবা 
হইনা থাকে । ব্যাদজীর মুত্তি, নরনিংহ মুহ্ি, ঘর্ধ্োধন মুক্তি, 
কদলী ঠাকুরাণী, রঘুজা ও তাহার ১৪ শিষ্ের নিত্য পুঙ্গা হইয়া 
থাকে । মাঘ শুরু একাদ্রণী উপলক্ষে নবমী হইতে তিন দিবস 
মভালমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে; তৎকালে ৪1৫ হাজার লোক 
একত্র সমবেত হইরা রঘুজীর পূজা করিয়া, মাপন আপন মন্তি- 
লা প্রার্থন। করিনা প্রভ্যাবৃন্ত হয়। মৃতবত্পা নারাগণ উক্ত 
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সরোঁবরে শ্লানি করিয়া রঘুজীর পূজা করিলে মনোরগ সিদ্ধ ভয়। 
এই তীর্থ জঙ্গলের মধ্যে বলিয়া ভগবানদাস নিকটস্থ গ্রামে 
বাস করিতেছেন। ফকিরদাস, সনাতনদান ও নন্দদাঁস বৈরাগী 
ত্রয় তীর্থস্থানে থাকেন। সুকুন্দিনা ষ্রেট হইতে তীর্থ বারার্থ 
৬০ মান (ই* ৬০ একার) পরিমিত ভূমি প্রদন্ত হইয়াছে । 
এই সরোবরটী ওড্রদেশ প্রোক্ত ৪টী সরোবরের অন্যতম 
যথা,_-১ মানসরোবর বদরীতে) ২ পিপাসরোবর দ্বারকায়, 
৩ ব্যাস-সরোবর সুকুন্দিনাতে, ও বিন্দুসরোবর ভুবনেশ্বারে 

তাবী "রেলপথ, প্রারস্ত হইতে সব্বরই পাহাড় ৪ হাইলে- 
ছেলের প্রণালীর মপা হইয়া কখন জঙ্গল, কখন কর্ধিত জমির 
উপর দিয়া আসিতেছিল। চকুয়া হইতে দোলিপুর পর্যান্ত ভীষণ 
জঙ্গল থাকায়, রজনীতে তথায় চিনাবাঘ ও ভন্ুক যথেই 
পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে । দোলিপুর হইতে অবশিষ্ট ভাবী 
রেলপথে জঙ্গল অধিক পড়ে নাই। এস্তান হইতে ঈশানকোণ 
হইস! ঘনশ্ঠামপুরে বৈতরণী নদী পার ভইবে। 

১৪ মাচ আমাদের পটাবাস দোলিপুর হইতে উঠাইয়' 
তাঁরাকোট নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করিরা, পরদিবস গ্রে 
বৈতরণীনদী-তীরে ঘনশ্ঠামপুরে আপি । তারাকোট একটা 
গণ গ্রাম, এখানে অনেকগুলি ৰাক্ষণ ও বঙ্গীয় বাট়ী-কায়স্টের 
বাস। ঘনশ্ঠামপুরে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া ১৯ মার্চ 
তারিখে যাঁজপুর সন্দর্শন করিতে যাই । 

যাঁজপুর* বৈতরণীর তীরে, উত্তর ২০।৫০1৪৫ 'অক্ষরেখায় এবং 
৮৬২২।৫৬ দ্রাঘিমীয় স্তিত; ইহ! এক সময়ে উড়িষাার কেশরী 


* আমরা দোলিপুর খাকিবার সময় যাজপুরনিবাসী ভগবৎ দেবশশ্মণের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে যঙুর্ব্বদান্তগত বিরজ। 
তাপনী ব্যাখা! করিয়। শুনাইয়াছিলেন। এই তাপনী এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় 
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রজাদিগের রাজধানী ছিল) ইহার অপর নাম যজ্জপুর। বরাহ 
মন্দির হইতে নদীতে যে বাধান ঘাট আছে, তাহা দশাশ্বমেধের 
ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। বেদ অপহৃত হইলে ৰৃঙ্গা এইস্থানে অশ্ব- 
মেধ বজ্ছদ্বারা ভগবান্‌ বিষ্ুণকে তুষ্ট কারয়া বেদোদ্ধার করেন। 
এক্ণে, যাহাকে হরমুকুন্দপুত্র কন্ঠে, তাহাই যজ্ঞস্থল ছিপ | 


নাউ। যাজপুরের ব্রাহ্মণনাত্রেই এই ত তাপনী নিত্য পাঠ করিয়! খাকেন। 
হাতে জ্ঞানোদেশ নাই, পরন্ত যাজপু:রর ভৌগলিক বিষয় এক প্রকার 
সনিবিষ্ট আছ বলিয়। তাহার লারাংশ তাষায় উদ্ধত করিলাম। 
“বরজাক্ষেত্র | তথায় ব্রন্ম। দশীশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তথায় দিবা 
দশসহশ্র বিপ্র বাস করেন । ব্রহ্মজ্ঞকুণও হইতে যজ্ঞবরাহ ও বিরজ| উদ্ভুত 
হহয়াজিলেন |£বৈতরণীতটে বরাহদেব থাকেন; ক্রোশান্তরে বিরজা থাকেন। 
“সই বরাহদেবের পুষ্ঠভভাগে ভোগবতী গঙ্গাতীথ। তাহার সম্মুখে শতধেনু, 
দর সব্গদ্বার। যেখানে বিরজাদেবী আছেন, তাহার সন্নিকটে গয়াঈুরের 
সভিকুণ্ড; তাহার কিঞ্চিত উত্তরে ব্রন্মার শুভস্তস্ত। দেবী ও দেবের মধ্যে 
»,সরেখা, পদ্মরেখা ও চিত্ররেখ! নামে ম্তরোতত্রয়। গুপ্তগঙ্গা, মন্দাকিনী ও 
বেতরণী নামে তীর্থত্রয়। বৈতরণীতটে অষ্মাতৃক1 দেবী; সেখানে মুস্তী, 
খর মহাশস্ু আছেন; তাহার পশ্চিমভাগে অন্তর্ক্বেদী, এই অন্তর্ধেদীতে 
রঙ্গ যজ্ঞকলে দেবতাদিগের সত হইয়[ছিল'। তথা হইতে এক ক্রোশ পূর্বে 
ডত্তরবাহিনী তীর্থে সিদ্ধালঙ্গ । অশোকাষ্টমীতে কয়েক দিন পরাস্ত তথায় 
যাত্রা হইয়। থাকে । সেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর একাত্ম (অর্থাৎ হরিহর 
সম্মিলন )। সেই তীর্ঘে কুরুবংশীয় প্রদ্ান্ন তপন্য। করিয়াছিল। বিরজার 
*ক্ষিণে সৌমতীর্ঘ; সোমেশ্বর প্রনিদ্ধ লিঙ্গ । তাহার পৃর্বভাগে ত্রিকোণ 
না,ম প্রসিদ্ধ লিঙ্গ । তাহার পূর্ববভাগে গোকর্ণ নামে তীর্ঘ। বরাহ এবং 
বিরজার মধ্যভাগে অথণ্ডেস্বর অবস্থিত আছেন । বরাহের পূর্বভগে কিকিৎ 
দূরে গুপ্তগঙ্গ! তীর্থে গঙ্গেশ্বর, তাহার নিকট পাতালগস্গ।; তাহার উত্তর 
বারুণীতীর্থ। বিরজার চতুষ্পার্থে অষ্ট শস্তু, দ্বাদশ ভৈরব ও দ্বাদশ মাধব! 
বিরজা-ক্ষেত্রের অবয়ব ছুই যোজন বিস্তূত শকটাকৃতি ; তাহার তিন স্থানে 
বিন্েশ্বর খিলাটেশ্বর ও বটেশ্বর শঙ্তু ত্রয়। এই ক্ষেত্রে অপর অনস্তকোটি 


লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এইস্থানে ১* নহম্র বেদপা রগ, ষট্কম্্রত বিগ্র 
বাস করিতেছেন ।” 


৬০ তীর্ঘদর্শন | 


দেই যক্দ্রে নর্ব দেবদেবীগণ আহত হন; যজ্ঞ।রস্তে হুন্দুভিধবনি 
₹ইলে দেবগণ যক্ষস্থলে আগমন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম 
হইয়া থাকে । 

যাজপুরের উত্তর কিঞ্োরসামস্ত করদ-রাজ্য ; ইহার পশ্চিম 
অংশে গোনাস! নামে পর্কবতশৃঙ্গ হইতে বৈতরণী উদ্ভূত হইয়া, 
পূব উত্তর বাহিনী হইয় সিঙ্গভূম সীমানায় আসিয়াছে; তদন, 
স্তর, কিঞ্পোররাজ্য অতিক্রম করিয়া, বালীপুর হইয়া যাজপুবের 
মধ্য দিরা ডেম্রান্ন আসিয়াছে। ধালীপুর হইতে ভেম্র1 পধ্যন্ত 
বালেশ্বর ও কটক বিভাগের সীমা মধ্যে প্রবাহিত হইর়াছে। 
ইহার এক শাখা, বুড়া নামে প্রসিদ্ধ, তাহা খরক্রোতায় মিলি- 
য়াছে। ইহার এক করদ নদী কুশাই নামে প্রপিদ্ধ; ইহার 
অপর নাম কুশভদ্রা। কুশভদ্রারতীরে কুশলেশ্বর নামে এক 
মহাদেব প্রতিষ্টিত মাছেন; ইহা কপিলেশের চন্দ্রশেখরের সান 
অনাদিসম্তৃত। ইহার উপাসনা করিয়া কিঞ্পোরাধিপতি কুষ্ঠ 
(রাগ হইতে মুক্তি লাভ করিম়়াছিলেন। লোকে এই কুশলে- 
শ্বরের নামে ব্রত গ্রহণ করিয়। মনোরথ পিদ্ধ করিয়! থাকে। 

বৈতরণী-মাহাজ্মোে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরবতসবে 
ৰক্ষা! যাজপুরে যজ্জ করিবার কল্পন। করিয়া দেবতাদিগকে নিম- 
স্বণ করিরাছিলেন। সেই বত্পরের চাতুম্মাস্তের সময়ে কিঞজো- 
রের পশ্চিমভাগে পুরাতন সৌরাষ্ট্রদেশে শবরেরা ভাদ্রপুণিমাতে 
উত্সব উপলক্ষে ছুন্দুভিধ্বনি করিলে লোকপাবনী বিষু্পাদ- 
সমুদ্ধবা বৈতরণী সেই ছুন্দুভিধবণি শ্রবণ করির!, ৰক্মার যজ্ঞ- 
ন্দুভিধবনি ভাবিয়া স্বর্গ হইতে গোনাসার শিখরদেশে অবতীর্ণ 
হইয়া] শবরদেশের মধ্য হইয়। একোয়াপদার সম্গিহিত যমেশ্বর 
মহাদেবের সম্মুখে প্রবাহিত হইয়। তাহাকে কহেন, “হে ঈশ্বর ! 
বঙ্দার ষজ্ঞস্থল কোথায়? এবং আপনি কি নিমিত্ত এখনও 
তথায় গমন করিতেছেন ন1 ?” মহাদেব বৈতরণীর বাক্য শ্রবণ 
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করের কিলেন, “ছে বৈতরণি ! এখন চাতুন্ান্ত, এ সময়ে বঙ্গ 
সাব্স্ত হয় না, ঘজ্ের প্রশস্ত সময় মধুমাস, তুমি শনরদিগের 
পাদা শবণে ভ্রম পাড়য়্া উপগত। হইয়াছ মাত্র ।” বৈতরণী তং 
শনণে ল্জিতা হইয়া খরআ্রাতান” মিলিত হইলেন, এজন্য 
একায়াপাদ হইতে খরকআ্রোতা পধ্যন্ত ধার! 'বুডাবৈতরণী, 
নামে অদ্যাদ প্রসিদ্ধ আছে। এদিকে বসন্তখতু সমাগমে যজ্ঞারন্থ 
সময় উপস্থিত হইলে, ৰন্গা যথারীতি যজ্জে দীক্ষিত হইলেন ॥ 
সনস্তর, আহত দেব, দেবী, দেবধি, রাজধি আদি আসিরা উপ- 
গত হইল, কিন্ধ একা বৈতরণী অনুপস্থিত ছিলেন; বঙ্গ 
মন্তনন্ধাছন টৈতরণীর অকালে আগমন বাণ্তা জানিনা আপন 
৪ দ্বারা রেখা করিয়া বৈতরণীকে আহ্বান করিবা- 
রর কুশভদ্রা উৎপন্ন হইল, এবং তাহা বৈতরণীতে নিলিয়া, 
ফি হইতে পৃথকৃ হইয়া ৰঙ্দার বজ্ঞস্থলে আসিয়! 
উপস্থিত হইল । অনন্তর পৃর্বদাক্ষণ-বাহিনী হইন। ডেম্রাতে 
প্রবাহিত হইল । 
“গোনাদিকাসমুদ্ধতে ! ধাতুণাজ্ঞে সমাগতে 11 
পাপংমে হর কল্যাণি! বৈতরণি । নমোহস্থ তে ॥ 
বৈতরণি । মহাভাগে । গোবিন্দশঙ্করপ্রিয়ে 1 | 
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈশভরণি 1 নমোইস্ত তে ॥ 
ছুর্ভোজনছরালাপদ্ুঃপ্রতি গ্রহসম্ভবম্‌। 
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি। নমোইহস্ত তে 1» 
ইত্যাদি ননস্কারমন্ত্রে বৈতণীকে ব্রঙ্গবন্োত্ত বল! হইয়াছে। 
বৈতরণী নদী বিষু্পাদসম্ভ্তা গঙ্গার সদৃশা । যথা, মহা- 
ভারতে 1১১৭১ অধ্যায়ে গন্ধর্বাজ্জুনসংবাদে | ২১--২৩। 
“তথা পিতুন্‌ বৈতরণী দুস্তরা পাপকর্মমতিঃ। 
গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহৰ্বীঙ। 


অসশ্বাধা দেবন্দী শ্বর্গলম্পাদনা শুভা। 
তু 


৬২ তীর্ঘদর্শন | 


কথনিচ্ছসি তাং রোদ্ধ,ং নৈষ ধর্শঙি সনাতনঃ। 
অনিবায্যমসশ্বাধং তব বাচা কখং বয়ম। 
ন স্পূশেম বথাকামং পুণাং ভাগীরথীজলম্‌ ॥৮ 
আবার পুরুষোভ্তমভন্রধৃত বন্গপুরাণীয়ে বথা,_ 
“আতন্তেবৈতরণী নাম সব্দপাপহরা নদী । 
তন্তাং ক্নাত্বা নরশ্রেচ্। সব্ৰপাপৈহ প্রমুচ্যতে ॥৮ 
তত্ৈব মহাভারতধুতবচন | যথা, 
“আয়াত ভাগং সব্বেভ্যো ভাগেভ্ো ভাগমুন্তমম্‌ ! 
দেবাঃ সংকলয়ানাস্ত্ভয়াদ্রদ্রন্ত শাশ্বভীম্‌। 
ইমাং গাথাং সমুদ্ধ তা মম লোকং স গচ্ছতি। 
দেবানং তত্ত পগ্থাঃ শক্রস্তেব বিরাজাতি ॥ 
বৃদ্ধার বজ্ঞ সমাপনান্তে বরাহুদেব যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমু, 
ইয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন । এইরূপ বিরজাতাপনীতত 
[ত আছে। সেই কারণ, তিনি যজ্ঞবরাহ,.নামে বিখ্যাত। 
'বথানে বরাহদেবের মন্দির তাহাকে বরাহক্ষেত্র কহে । বড 
বরাহ উৎপত্তির অপর বিবরণ মত্স্তপুরাণে এইরূপ | যথা, 
পূব্বকালে পৃথিবী অসংখ্য অসংখ্য অব্ভ্রভেদী পব্বত সমু. 
হের দ্বারা গুকতর ভারাক্রান্তা হওয়াতে নিতান্ত অবসন্ন 
হহয়াছিলেন, অনস্তর ক্রমশঃ রসাঁতলে পতিতা হইলে সাগর 
জলে প্রাবিত হওয়ায়, আর পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই 
ভাষণ রসাতল-পতিতা পৃথিবীর আর তথন যাতনার সীমা ছিল 
তিনি অনন্তগতিক হইয়া সেই ভ্রেলোক্যশরণ ভগবান 
[বঞ্চুর স্তব করিলেন । পৃথিবীর স্তবে বিঞু তুষ্ট হইয়া, কিরূণে 
পথিবীকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তা করত জল এবং স্তন 
উভয়েতেই বিচরণশীল, শুকর-মৃণ্তি ধারণ করিলেন । সেই মুক্ত 
[বস্তারে শত যোজন, উচ্চে দ্বিশত যোজন ছিল । পৃথিবার 
উদ্ধারে নমর্থ, উক্ত বরাহ বজ্ঞরূপী ছিলেন । চারি বেদ চারিটা 


যাঁজপুর | ১৭) 


দা, নজ্ভীন যুপ উক্ত বরাের প্রপান দন্ত, সমস্ত গজ উচাব ক্ষণ 
ছ্র দন্ত, চিভী তাহার মুখ, অগ্নি সিহ্বা, কুশানকল উহা 
“লালন, বন্ধ তাহার শীর্ষ, দিবা রাত্র উভার চক্ষু, শিক্ষাদি নেদাল 
উহার কর্ণালঙ্কার, পুত উচ্ভার নানিক') ক্ষণ তাহার ভগ, সাদ 
'লদ্দীর গান, ভাভার ঘোর গজ্জন, ইতাদি *** এন প্রকার 
বরা ম্ডতি ধারণ করিরা উক্ত ঘজ্জরূপ ববাহই জলমগপ্রা পৃথিবী 
উদ্ধার করিয়। বথাস্থানে স্থাপিত করেন । বগা মতস্তপুরাণে 
১৩৮ অধ্যায়ে। 
“বদপাদে। যুপদং্রঃ ক্রতৃদন্তশ্চিতীমুখঃ | 
অগগ্রজহ্বো! দভরোম। বৃন্গশার্ষো মহাহপাঃ 0৬৭) 
অহোরারেক্ষণপরো পেদাঙ্শ্রুতিভূষণঃ ! 
আজানাসঃ ক্ষবহুগঃ সামঘোষস্বনো মহান 1৬৮৭৮ 
৯ ক 
“এবং ঘজ্ঞনরাভেণু ভুত্বা ভূতঠিভার্ধিনা। 
উদ্ধ ভা পৃথবী দেবী সাগব্ান্গতা পুরা 1৭৭1" 
“রসাং গহাঁমবনিমচিস্তাবিক্রমঃ 
স্বরোন্তনঃ প্রবরবরাহরূপরূকূ। 
ববাকপিঃ প্রসপভমখৈকদতদ্বদা। 
সনুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যাপৌরুষঃ ॥৭৯)৮ 
বৈতরণী নদীর সীমান্ত স্্ানে বজ্ঞ বরাতের মুক্তি আছে, 
ভাহার দশন ও প্রণামে বিষু্ লাভ হয়। বগা, 
“আস্তে স্বয়স্ৃস্তত্রৈব ক্রোডরূপী হরিঃ স্বয়ম্‌। 
দৃষ্টা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্কুত্বমাপ্ুরাহ ॥) 
ইতি রঘুনন্দনকৃত শ্রপুকুষোন্তমতব্বধব হবন্পুরাণবচন + 
বজ্ঞবরাহ ধরিত্রীকে উদ্ধার কারলে, তিনি ক্তজ্ঞতা পাতে 
আবদ্ধ হইর়, দিব্য চত্ুভূর্জা ঘুর্ভি পরিগ্রহ করিনা বরীতদেবাণে 
তজনা করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিকী গাথা দর্ববাদি ল্য ৪ 


চর 


চন 


৬৪ তীর্থ দর্শন | 


গাজপুরে বারাহীদেবীর প্রস্তরমদ্ী মূর্তি, ববন সেনাপতি কাল 
পাহাঁড়কর্ভঁক নদীগর্ভে পাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নারায়ণী 
মন্টি সব্নাজিষ্টেট কোটে রক্ষিত হইয়াছে । 
যাজপুর আবার বিরজ! ক্ষেত্র বলিয়া প্রদিদ্ধ। বিরজ- 
ভাঁপনীর মতে ব্রহ্মার যজ্ঞকৃড ভইতে বরাঁহ ৪ কিরজা উদ্ভূত 
»ইয়াছিল। আর এক মতে, সতী বিনা আহ্বানে দক্ষবজ্জে 
বাইয়া পিভমুখে পতি-নিন্দ। শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করিলে, 
ভগবান্‌ ভুতভাবন শঙ্কর দক্ষষজ্ঞ বিনাশান্তে দক্ষকে সমুচিত 
শান্ত গ্রদান করিয়া, সতীর মুতদেহ স্কন্ধে করিয়া, উন্মন্তভাবে 
পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, সেই সমর ভগবান্‌ বিুঃ চক্র দার? 
পশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছেদন করিতে থাকেন; সেই সতী মস্ত 
€ঘ যেস্তানে পতিত ভয়, তাহা পীঠস্থানে পরিণত হয়। বাজ, 
পুরে সতীর নাভি পতিত হইয়া বিরজাক্ষেত্র নামে প্রনিদ্ 
হহয়াছে। যথা, তন্ত্রচুড়ামণি। ৫১ পটলে। 
“উত্কলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচাতে ॥৮ 
আবার বঙ্ধবৈবপ্তপুবাণে প্রক্কতিরণ্ডে বিরজাক্ষেত্র বিবাদ 
এইনপ বর্ণনা আছে। 
এক সময়ে ভগবান নারায়ণ, গোলোকে শ্রীনতী বিরজাদেবীর 
সহিত নির্জনে বিবিধ কৌতুকাবহ বিহার করিতে ছিলেন, 
শ্রীমতী রাধিকা দ্রেবী এইবার্তা শ্রবণ করিয়া সপত্বীর ঈর্ধায় পর. 
তন্ন হইয়া, সেই ব্রিজার বিহার স্থানে উপস্থিত হইবার পুবেবি 
বিরজ1 তাহ জানিতে পারিয়া তঙ্ক্ষণাত ভরে নদীরূপা হইয়া, 
গোলোক বেষ্টন পূর্বক প্রবাহিত হইলেন। বিরজার 1 
বিরজগানদীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে সমস্ত জগতে প্রবাহি 
হইলেন (১)। 








(১) রাধা প্রকোপভীতা চ প্রাণাংস্তত্যাজ ততক্ষণ । 
বির্জালিগণান্তত্র ভয়বিহ্বলকাতরাঃ ॥ 


যাঁজপুর। ৬৫ 

উক্ত বিরল্গাঙ্গেতর অতীব পুণ্যগ্রদ তীর্থ। ইহা নোস্টেও 
'নদান (২)। উক্ত বিরজাক্ষেত্রে তীর্থ প্রাপ্তি নিমিভ্তক উপবাস, 
« মুগুন নিষিদ্ধ (৩)। উত্কল দেশের অন্তবত্তী সমুদ্রের উব, 
« 'বল্জানগুল ঘাবৎ স্থান সাক্ষাত মোক্ষ প্রদ(৪)। ঘাজপুবে উর, 





প্রময, শরণ সাপবীং লিরজা' তংক্ষণং ভি] । 
গোলে!কে সা রা বুব শৈলকমকে ॥ 
রি হনবিশ্টীণা দীর্ঘ শতগুণ তথা । 
গাতলাকং লঃনান: পরিখের মনোহর ॥ 
শ্ তপন্যা/ গোপা এব চ। 
সবলা নাস» শ্চ প্রতিবিশ্বেম তন্দরি । 
[হ বক্গবৈবঞ্ডে প্রকৃতিখত্ডে | ৪৯ | ২-২১। 
£ ১) “কুতশৌচং নু ভিঞ্ শাম বারী চদণ্ডকে। 
বিরজং সরব দ" শীর্থং শ্বণাক্ষং ভীর্থমুন্তমম্‌ 0৮ 
(৩) "মুণ্ডনক্টোপবানঞ্চ নবলভারথেপশয়ং বিধি? | 
বন্জযিহ্া গয়াং গঙ্গা বিশ।লাং বিজ" তথা ॥ 
8) "ভত্রান্তে ভারত বলে দল্দিপণাদধিনস্থি তত । 
দেশ উতি খাতও অতমোক্ষপ্রদায়ক; | 
সণুদ্রাদুত্তরে তি চিন 
উত্পাষা রজন'মেক। বিরজাং স নদীং যমোৌ। 
স্বাত্া বিরঙ্গসে তীর্ঘে দা পিগুং পিতৃস্থথা 
নার্ঘং যযে। ধীমানজিত" পুকষোন্রমম্‌। 
বির বিরজ1 নাম ত্রঙ্গণ। স"প্রতিষ্িতা ॥ 
ভস্যাঃ ন্দশছন মন্তাঃ পুনাভাসপ্তমং কুলম্‌। 
স্বাস্থ দৃষ্টা তু তাং দেবা" ভক্তা। পূজা প্রথমা চ 7 
বিরজীয়াং মম ক্ষেত পিগুদ।নং কারোতি যম? 
সকরোতাক্ষয়? তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়? 
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রে বিরজে' যে কলেসরম্‌। 
পরত/জন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং পরাপ্তন্তি নৈ॥" 
ইতি রঘুনন্দনকৃত শীপুকযোন্তমাক্ষততস্থ | 


৬৬ তীর্ঘদর্শন | 


প্িত হইয়া একরার অবস্থীনের পর, প্রথমতঃ বিরজানরীতে 
শান তর্পণ ও পিগু প্রদান করিরা, পরে জগন্নাথ দশন করিবে । 
অনন্তর, ব্রঙ্গার প্রতিষ্ঠিতা বিরজার প্রতিমুন্তি দশন করি! 
সপ্ূম পুরুনকে উদ্ধার করিবে । দেবীকে ভল্তি শ্রদ্ধা 
ঠইয়া পূজা ও নমঞ্কারাদি করিলে স্বঘং নিজের বংশ সমেত 
বিষুলোকে গমন করিবে । 

উক্ত বিরজাক্ষে তরে মৃত্য হইলে মুক্তিলাভ হয়। উক্তক্ষে৫ে 
দীক্ষাগ্রাহণ তত্ত্রশান্্ নিধিদ্ধ বলিয়া! লিখিয়! গিয়াছ্েন (৫)। 

আমর] উৎ্কলথণ্ডে ১২ অধ্যায়ে নারায়ণ ধুর্জটাসংবাতুদ 
দেখিতে পাই যে, শ্রীশঙ্কর ভগবান্‌ শ্ীজগনাখদেবকে বির, 
ক্ষেত্র পালন করিতে প্রার্থনা করিঘাছিলেন। বোধ হয়, সে 
প্রার্থনা কার্যে পরিণত করিতে আীঞ্গনাথদেব এখানে ও আই- 
সেন ; অথবা! শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাধান্ত বাড়াইবার জন্যই নিল 
লিখিত বাকা উত্কপখণ্ডে বিস্াস্ত ভইয়াছে । যথা-"আমি 
(ধৃঙ্জটা) পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বান করিব $ কিন্তু, আপনি (নারায়ন) 
এ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বিরজাক্ষেত্র পালন করিবেন । কারণ, 
বারাণসী ক্ষেত্র যেক্ূপ বিনাশোপযোগী হইয়াছিল এই ক্ষেএ 
সেইরূপ না হয়।” উক্ত ধুঙ্জটীর প্রার্থন। দৃষ্টে, যাজপুরস্থি 
জগন্নাথদেব বিরজাক্ষেত্রকে ভৈরবরূপে রক্ষা করিতেছেন । 

বরাহ ম'ন্দর, প্রতাপকদ্র দেব কর্তৃক ১৫০৪--১৫৩২ খর; 
মধো নিশ্মিত হয়। মন্দিরের গঠন, উড়িষ্যা প্রদেশের মন্দিরের 
মতন ) গর্ভগৃহে বরাহদেবের মুন্তি) উহার সন্মুথে জগন্মোহন 
মণ্ডপ; ও তাহার সশুখে প্রস্তর দিয়া বাধান চত্বর । এই চত্বর 


(৫) “গয়ায়াং ভাঙ্করক্ষেত্রে বিরজে চন্ত্রপর্তষতে । 
চটলে চ মতঙ্গে চ তথা কণ্ঠাশ্রমেধু চ। 
ন্‌ গৃহীয়া ত্ততো। দীক্ষাং তীরেষু তেষু পাব্বতি !॥ 
ইতি তন্থসারে ॥ 


যাজপুর । ৬৭ 


সিরা বরাহদেবের সঙ্মুখে লোকে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ 
ধরিয়া বমদ্বারৃস্থ তপ্ত বৈতরণী অনায়াসে পার ভইয়। থাকে) 
এই ব্যাপারে গোর মুল্যস্ব্ূপ ন্যনকল্পে পাচ টাকা; বাক্ষন 
বরণের কাপড় ॥* আনা) গো-পূজার বস্ত্র ও নৈবেদ্য ১২ গোদা- 
"নর দক্ষিণা ১২ গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণ ।* আন! "সাবস্াক 
»ইযা থাকে । অবশ্য, পাগ্ডাগণ খাঙ্গণত্বে বরণ হইয়া থাকে । 
পাগার স্বার্থ, বৈহরণী কৃত্য গোদান মৃল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বনেধ 
পাটে ক্লানদক্ষিণা গ্রহণ'ও নাভিগয়ায পিগুদানের দক্ষিণ! গ্রহণ । 
এই প্রাঙ্গণে অনেকগু'ল ক্ষুদ্র মন্দিরে, ক্রাস্তি দেবা, কাশী- 
'বশ্বনাথ, বৈকুগ্ঠ আদি বহুবিধ দেব মুক্তি রহিয়াছে; এই প্রাঙ্গ- 
"ণর এক ধারে একটা ব্টনুক্ষ, ধম্মবট নামে খ্যাত হইয়াছে । 
এই মন্দির হইতে বৈতরণাতে নামিতে প্রস্তর বাধান ঘাট 
আাছে। তাহাতে নবগ্রহ মু্ডি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় । এই 
ঘাটের সন্মুখে বৈতরণীতে চড়। পড়িয়াছে; বর্ষ। ভিন্ন অপর 
সময়ে জল থাকে নাঃ নৈতরণী মান করিত হইলে দূরে যাইচে 
হয়। বৈতরণী বিষুপাদসন্তুতা, রর রর মত পুণ্য 
বলিরাখ্যাত। তাহার তীরে শব দাহ হইম়। থাকে । 
বরাহদেবের সন্ুখে বৈতরণীর অপর পারে একটী প্রশস্ত 
গুহ মধ্যে অষ্টমাতৃক।-মু্তি রহিদ্নাছে | যথা, 
“প্রেতস-স্থাপ চানুণ্ড বারাহী মহিষাসনা। 
এন্দ্রী গজপমারূঢ়া বৈষ্বী গরুড়াননা ॥ 
মাহেশ্বগা বুধারূড়। কৌনারা শিথিবাহনা!। 
্রাঙ্মী হংনসমান্দঢ়া সর্বাভরণভূষতা | 
লক্ষ্মী পদ্মাননা দেবা পদ্মহস্তা হরিপ্রয়া । 
শ্বেতাদুধর! শুক্লা হংসারূা সরন্বতী।» 
কিন্ধ পৃজারি অষ্ট মাহৃকার বেরূপ নাম ধাত্রীদিগকে 
কহিরা থাকে, তাহা এইন্প। 


৬৮ তীর্ঘদর্শন | 


প্রথম মুন্তি মহাকালী। ভাঙ্গার দক্ষিণভাগে পদের স্ত্রী, 
তাহার দক্ষিণ ভাগে ইন্দ্রাণী; ভাহান্‌ দক্ষিণভাগে লক্ষী : তদ 
স্তর ঘমের মাতা; ততপরে ঘমের মাসী; তত্পরে ঘমের পিস বি, 
ও সর্ব দর্ষিণগাগে স্বয়ং ঘমরাজ। মুত শুপি নীল প্রস্তর হইতে 
শেোপিত হইয়াছে, সাধারণ মন্তষ্াক্কতি চতুহস্ত বিশিষ্ট নব্বাভ 
বণেস্ঁষিত। ইহার প্রত্যেকটাতে শিল্পনৈপুন্য যথেষ্ট প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

'অষ্টসাতৃক] মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে জগরাথ দেবের আলয়, 
সন্দিন প্রাঙ্গণ, ২৫০ ফুট দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৫০ ফুটবে । 
পাঙগণের চতুদ্দিকে যে প্রাচীর, তাহা লেটারাইট প্রস্তণে 
নিন্মিত। 

বরা ও জগন্াথদেবের মধাস্থলে শ্রক্কবৈতরণী-গছে শত, 
ভিষানক্ষত্রযুক্ত,চৈত্র-কষ্ঠাত্রয়োদ শীতে, বারুণীযোগ উপলক্ষে যাত্রা 
'আরস্ত হইয়া] অগাবন্তা পধ্যন্ত থাকে । তৎকালে ১০১২ সহ 
যাত্রী উপস্থিত হইয়া বৈতরণী-ম্নান, ও বরাহ, অষ্টমাতিক, এব 
জগন্নাথদেবকে সন্দশন করিয়া থাকে । শনিবারে বারুণী হইতে 
“মহাবারুণীঃযোগ হইয়! থাকে; এ বঙপর উহা জা 
হইয়াছিল*্* । আমরা ছুই দিবস পরে বাইলেও অনেক পণা, 
শান ও দূরদুরান্তর হইতে মনেক লোক মাপিতে ঘাইতে 
দেখিলাম । | 


*"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী । 
গঙ্গায়াং যদি লভোত সুযাগ্রহশতৈত সমা॥ 
শনিবাসরসমাযুক্তা সা ম্হাবরুণী স্মৃতা | 
গঙ্গায়াং যদি লভোত কোটিসুযাগ্রহৈঃ সমা | 
শুভযোগসমাযুক্তী শনৌ শতভিষা যদি । 

মহা মহেতি বিখ্যাত তিকোটিকুলমুদ্ধারেছ |" 


যাঁজপুর ৬$% 


দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে মাড়াই মাইল দুর, পিবজাদেরা'র 
মন্দর ও তাহার পশ্চান্তাগে ৯০০ ফুট দীর্ঘে, ৭০ ফুট গ্রাস্থে চ৪- 
দক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটী পুরাতন পুক্ষিণী) ইহা 
এশ্ধকুগ্ড বাবিরজাকুণ্ড নামে বিখাত। বিরজাদেবার ম! নার 
প্রাঙ্গণ, দার্ঘে প্রস্থে ৪০* শত কুট, মন্দিরটী কেশগীরাজাদিগের 

নময়ে লিশ্মিত; গভগুহে অষ্টভূজা, অষ্টাদশ-অঙ্কুলি-পরিমিতা, 
জীষণ! বিরজাদেবীর মৃত্তি বিরাজমান ? সন্দুণস্থ জগন্মোহনে 

হোমকুণ্ত,ভাহার বহিভাগে প্রস্তরশিশ্মিত চত্বরে যুপকান্ঠে নিত 
পস্তৰলি হইয়া,থাকে। ঘাজপুরনিবানী ৰাক্ষণগণ পঞ্চদেবোপাসক' 
অভএব পশুবলি পিগ্সা খাকে। মহাঞ্টমা দিবসে দেবার ঘাএা 
হইয়া থাকে । 

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটা কক্ষ মধ ৫ ফুট 
ব্যাদের বূধান কুপ, উঠ! নাভিগয়া নামে* প্রপিদ্ধ। এইছ্ছালে 
[পু প্রদান কারতে হয়) যথা,- 

“গন্ধায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাঙবীভটে । 
অত্র পিওপ্রদো যাতু বঙ্গলোকমনামঘম্‌ ॥৮ 

স্থল পিতৃ মাতু প্রস্থাতর উদ্বোশে পিগ প্রদান করিদা 
নাভিকুও প্রক্ষিপ্ত করিতে হয়। পিগুপ্রদানের মন্ত্র নিহান্ত 
মন্দ নহে । যাহারা যাজপুরে আপিয়া থাকেন) তাহারা প্র 
সকলেই পিতৃপিগড দান করিয়া যান। বিরজাদেবীর মন্দিরের 

ত উত্তরে গ্রেনাইট প্রস্তরের চাহ্বরের উপর একথগু 
ক্লোরাইটু প্রস্তরের ধ্বজস্তস্ত দণ্ডায়মান থাকিয়। একনতে বঙ্দার 





শী পপাপী সস পাশালি পাপা 


* গয়াঙরের |মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, তাহা গয়াশীষে বিষুপাদপঞ্স 
নাচম বিখ্যাত। তাহার নাভিদেশ যাজপুরে পড়িয়াছিল, তাহ। নাভিগয়। 
বলিয়। প্রসিদ্ধ; এ স্থানে নিষ্ুর গদা রহিয়াছে । গোদাবরীর অন্থগত পাঠা, 

পুর তাহার পদ পড়িয়াছিল বলিয়! উহ। পদগয়া নামে খ্যাত । 


৭০ তীর্ঘদর্শশ | 


অশ্রমেধ যঙ্জের, অন্যমতে কেশবীবাজদিগের কীর্তি স্বরণ 
করাইতেছে। এ স্তস্তটী প্রা ৩৭ ফট উচ্চ। এস্তন্তোপণি 
পৃর্ববে গরুড়মূন্তি বিরাজ করিত। ষবন-সেনাপতি কাল:পাহাড, 
বাঁভ। মুকুন্দদেবকে সমনে নিহত করিয়া, মাঁজপুরের হিল 
দেবতদবী নষ্ট করিবার সময়, এ স্তস্ত নই করিতে যথেষ্ট প্রনাস 
পাইয়া অকৃতকাধ্য হইলেও, উপরিস্থ গরুড়মূর্ডি নষ্ট করিরা, 
ছিল । পুরাবিদগণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতান্দিতে কেশর' 
বাঁজগণ করুক ইহা বিজমস্তম্ভরূপে স্তাপিত হইয়াছিল। এম 
বভঙ ও ভারসহ প্রস্তরথও করদ-রাঃজার পাহাড় হইতেক্ষোদিত 
ভইউযা, কি উপায়ে, পুরাকালে, নদ নদী রর ণ করিয়া শু 
মাইল দূর হইনে আনীত হইয়াছিল, তাহা আমরা জদরল্গন 
করিতে সমর্থ হই না 

বিরঙজাভাপনীতে যাক্সপুরকে » শকটাকৃতি বলা ইউয়াে, 
তাহার তিন কোণে তিনটি শিবমন্দির থাকিয়া, সীমা নিদ্দেশ 
করিতেছে । পাঞ্ডাপ্রোক্ত মন্দিরভ্রয় যগা-যঞ্চলিতে স্কানেশ্রর, 
উন্তর বাহিনীতটে দিদ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিব 
অগ্রাশ্বর। ইহা তাপনীপ্রোক্ত ঈশ্বর নাম হইতে পুথকৃ। মধু 
গুক্রাষ্টমীতে সিদ্ধেশখ্বরের মেলা হইঘা থাকে । নগরের ভিত? 
আথগ্ডেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদন্তী যে, ইন্দ্র তথান 
তপস্তা করির) গৌতমশাপজনিত সহম্রযোনিত্ব হইতে মু 
হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রপিদ্ধ লিঙ্গ 
রহিয়াছেন। 

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অদ্ধ মাইল দূরে মণিকণিকা। 
নামক ঘাটে মভাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রা হইয়া থাকে । 

সব্ডিডিজনেল-কাছারীতে চারিটী দেবীমুন্তি রক্ষিত হঠ- 
য়াছে। দকলগুলিই বনের অত্যাচারে ততসংস্পশোষে পতিত 
ইয়া, নদীগতে পড়িনাছিল। একটী বারাহী মুর্তি, তাহার আহক 
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£এশ্সন্তাঁন, সর্দাঙ্গ আভরণ, একথখণ নীলবর্ের প্রস্তর হইতে 
ক্ষাদিত) তস্মে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার, পদে বাকমল, করণে ভুল € 
বামতস্তে অনুর আদ সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্তি চামুণ্তা 

“বাড়া, তিনি এক হস্তে নরকপালে অমৃত এবং অপর হঙ্গে 
[রণ করিয়াছেন,ভাঙার গলে নরমুণ্ড দোলারমান। ভুতীয় 
ক্্রাণী, গাজোপরি অধ্যাসীনা। ইহার গাত্র নানাবিধ আনভ- 
ভূষিত । মূর্ভিরয় ৮ ফুট উদ্ধে ও ৪ ফুট প্রস্তে হইবে। চড়র্থ 
গার ইহ ভাংঙগনা তিন খও হইয়াছিল, দুই থণ্ড- 
গাএ পাওয়া গিয়াছে। মস্তক হইতে নাভিদেশ ১০ কুটি ও 
'অলোদেশ ৮ ফুট । এহ মুন্তির পদদ্বম নাই । কেহ কেহ অগ্ুমান 
করেন, ইভা বৌদ্ধদিগের পঞ্মপাণির মুদ্তি। সম্ভবতঃ তাহাই 
হইবে) কিন্তু, এক্ষণে ইভ1 শান্তমাপব নামে পরিচিত । পুন্ছে 
উঠা যাজপুরের পশ্চিমে ১॥ মাইল দূরে পতিত ছিল; তপা 
হইন্ে এইস্থানে আনীত হইয়াছে। এই মুর্তিচতুয় দশনোপসুক্ 
তাহার সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে বাহাকে শোলপুব কহে, তথার কেশরীরাজাদিগের 
প্রানাদবাটী ছিল। যবন কর্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, যাজ- 
পুরের যবূন শাসনকর্ত। তাহ! ভাঙ্গিরা দেই মশলায় আপন 
আবাদবাটা নিক্মাণ করিয়াছিল। ভিত্তির যাহা কিছু অবশিট 
ছিল, তাহাও গ্রাও টুঙ্গবন্র্রনির্খীণে ব্যবহৃত হইয়াছে । এক্ষণে 
শোলপুরে কেশরীরাজাদিগের কীর্তি চিহ্ন কিছুদাত্র দেখিবার 
নাই । দেইখানে দ্বারধাসিনা নামে এক দেবী আছেন ) লোকে 
বলে এই দেবা রাজপ্রানাদের অধিগ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন; এই 
কথা! কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারি না। আর একটা প্রবাদ 
শুনিলাম; রাত্রিতে শোলপুরীতে টাকা গণনার সায় সর্বদাই 
শন্দ হইয়া থাকে; লোকের বিশ্বাস যে, ঘক্ষ বা বক অদ্যাপি 
কেশরীরাজাদিগের গুপ্ুধন রক্ষা করিতেছে। 


৭২ তীর্ঘদর্শন । 


পুরীর ১৮ নালার ভ্তান্ন এখানে তিতুলামল গ্রামে একটা 
পুবাতন সেতু আছে। উহ ১১ নালা নামে বিখ্যাত । উহা? 
একটা পূর্ব হিন্দুকীর্তির নিদর্শন । যাঁজপুরের অগ্নিকোণে ২; 
মাইল দূরে নরপদা গ্রামে যে স্তুপ আছে তাহা হিন্দমাতে 
যযাতিফেশরী-রাজপ্রাসাদের ভগ্রাবশেষ । কিন্ত, পুরাতত্ববিদ্গণ 
ভাহাকে বৌদ্ধ-সঙ্গারামের ভগ্রাবশেষ অন্থমান করেন। 

যবনাধিকারের নিদর্শনস্বরূপ সবডিভিজনেল কোর্ট-প্রাঙ্থণে 
“সৈয়দ আলিবুখারীর” সমাধিমন্দির (মস্ক) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
ইার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে ১ সম্প্রতি ইনার সংস্কার হইতেছে । 

বাঁজপুরের শ্রীবরাহদেব, শ্রাজগন্নাঘদেব ও শ্রীবিরজাদেবীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ হইলেও আয়তনে দক্ষিণদেশের মন্দিরের তুলনীয় 
বৎ্পামান্যঃ তবে যে কয়েকটী নীল প্রস্তরের দেবদেবীর মৃত্তি 
সন্দশন করিলাম, তাহাদের গঠন প্রণালী দরক্ষণদেশের দেবমু্ডি 
অপেক্ষা উত্কৃ্ 'ও দর্শনোপমুক্ত । 

বিরজাক্ষেত্রে যজ্ঞবরাহের পুর্বে পৌরাণিক বিবরণ দষ্টে 
বোধ হয়, এই স্থানে যে সময় বৌদ্ধদিগের প্রৰল প্রতাপ ছিল, 
ততকালে সমস্ত বজ্ঞাদি কার্য্য লুপ্ু হইলে পর পৃথিবী েন এক 
রব্ূপে রসাতলগতার স্ায় হইয়াছিল । অনন্তর, কালবশে ৪৭৪ 
খৃঃ যযাতিকেশরী নরপতি কর্তৃক হিন্দুপ্রতাপ প্রতিষ্টিত হইলে 
পুনর্ববার বজ্ঞার্দি কাধ্য আরস্ত হয় এবং তাহাতেই যেন পৃথিবী 
পুনর্বার উদ্ধৃত হইয়া! থাকেন। পদ্মপাণি প্রভৃতি কয়েকটা 
বৌদ্ধমুর্তিও এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদ্দান করিতেছে । আরও 
পুরাণে গয়াস্থরের দেহ, এরূপ বিস্তৃত বলিয়া কীন্তিত হইরাছে 
যে, তাহার মস্তক শীর্ষ-গয়ীতে, নাভিদেশ যাজপুরে ও পদদ্বম 
পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল । ইহাতে স্পষ্টই ৰৌধ হয় এই সমস্ত 
প্রদেশেই ভগবান্‌ শাক্যসিংহের ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহ! বেদ- 
বিরোধী হেতু আন্গুরিক বলিয়া কথিত হইত। অতএব, শীর্ষ- 
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গগা, মাঁজপুর ও পীঠাপুর এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আছ্ড। 
ছিল । 

অনন্তর, আমরা বৈতরণীর তীধে কয়েকদিবন অতিবাতি 
করিয়া ভদ্রকের নিকট শালিন্দীতীরে রাণ্ডিয়গ্রামে পটাবাস 
সভিত আসিয়াছিলাম । যেখানে রেলপথ শালিন্দী পার ভইবার 
কল্পনা হইঘ্াছে, তথা হইতে ভদ্রক মিভিলষ্টেসন্‌ ২ মাইল ও 
ভদ্রক সহর প্রায় তিন মাইল হইবে । ভদ্রকালী দেবীর নাম 
হইতে ভিদ্রক? নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে হিন্দুকীপ্ডির 
দপ্্যে কালীমূর্তি ও গোপালজীউর মঠ। এই মঠে সাধু অনিগি 
মার 9 প্রসাদ পাইয়া! থাকে । এখান হইতে রেলপথ কটক- 
কলিকাতা-গ্রাপুউষ্কবত্মের বামধার হইয়া বালেশ্বর গিয়াছে । 
«ই পথের প্রত্যেক তিন তিন মাইল অন্তর একটী ছোট 
একটী বড পর্যায়ক্রমে যাত্রী-চটা ও পুক্ষরিণী রঞিয়াছে। গ্রা্ড- 
টষ্করোডের দক্ষিণভাগে €৩৮ ও ৩৯০ “মাইল্রোনের” মধ্যে 
'আশ্ুরিযা নামে বুহৎ হদ। এই বুহত কৃত্রিম হুদ দীর্ঘে ১০ 
মাইল প্রস্থে এক-তৃতীয় মাইল হইবে। এত বড বৃহৎ হদ 
মন্ুষা দ্বারা খনন করা অপাধা ভাবিয়া অস্থুরকর্তক কন্তিত 
বলিয়া প্রবাদ । এক্ষণে ইহাতে চড়! পড়িয়া অনেকটা ধান্ত- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ইহাপুরাতন হিন্দুকীন্তি। রাণীতলা- 
চটার সরোবরটীও নিতাস্ত ছোট নহে । 

চারিঘোরিয়ার নিকট রেলপথ কাশবাশ নদী পার ভইয়াছে, 
তথা হইতে দ্বিতীয় ডিভিজনের কার্য আরম্ভ ভইয়া বালেশ্বরের 
দিকে গিয়াছে; অতএব আমরা চারিঘরিয়! পর্যন্ত সে করিয়। 
বিশেষ কার্যোপলক্ষে কটকে প্রত্যাবুত্ত হই । তখা হইতে 
একাম্মকানন, পুরী ও সত্যবাদীগোপাল সন্দর্শন করিতে যাই। 

একাত্রকাননের কথ! পূর্বেই শুনিপ্বাছিলাম, অনেকদিন 
হইতেই ইহার সন্দর্শনাভিলাষী থাকিলেও কাধ্যে পরিণত 

৭ 
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করিত পালি নাই । পুরী হইতে প্রতাগমন কালে আমর! 
গায় গমন করি । 'মামরা লরদাইপুরে বিশ্রাম করিয়া অপরাকে 
একাগ্রকাননে আপসি। ইহা কটক ভইভে ২০ মাইল দুরে 
হইবে, আসিতে হইলে সরদাহপুর হইতে পুরী কটক 
বোঁডের পশ্টিমভাগে যে শাখাবন্ম গিয়াছে তাভাতে আসিয়! 
পুল ভোগবতী পার হইতে হয়। অনন্তর, প্রান্তর দিয়া গন্ধবতী 
রা গন্ধব্হা নদী উত্তীর্ণ হইয়। একাগ্রকাননে আসিতে 
হয। এক্ষণে একাত্রকাননকে লোকে ভুবনেশ্বর বলিয়া 
জানিয়া থাকে। উহা পুবীজেলার অন্তর্গত উত্তর ২০। ১৪) 
9৫ অক্ষরেখায়, পূর্ন ৪৫1 ৫২ | ২৬ দ্রাঘিগার অবশ্সিন। 
ইহ? দ্বিতীয় কাশীতুলা পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া শান্বে কিন 
আছে। আমরা একাত্রচক্দ্রিকায় ইহার সীমাসশ্বন্ধে দেখিতে 
পাই যে, 

“ক্ষেত্রস্ত পুর্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোস্তরে তথা । 

ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুরধ্যাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্‌ । 

ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে ॥৮ 

এই বচন অনুসারে এই ক্ষেত্রের সীমা একক্রোশ মাত 

হইলেও একাম্পুরাণে অন্তরূপ কথিত আছে যে, 

“থগ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুগুলেশ্বরঃ| 

আপসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি ॥” 

অতএব, ইহার সীমা, পশ্চিম খগ্ডগিরি পর্য্যন্ত, পুর্ব পুরী- 

বন্মের সন্নিকটস্থ টক্কপাণি গ্রামের কুগুলেশ্বর পধ্যস্ত, উত্তর 
1ময়াপল্লী গ্রামের বারাহীদেবী পর্যযস্ত এবং দক্ষিণ দৌলিক 
পাহাড়স্থিত বহিরঙগেশ্বর পর্যন্ত । ইহা ৩ যোজন ১২ মাইল 
ব্যাসে চক্রাকার স্থান হইবে। ইহা পরিক্রমণ করিতে বহু 
আয়াস সাধ্য বলিয়া যাত্রি-গণ মূল মন্দিরের এক মাইল পরিমিত 
স্থান পরিক্রমণ করিয়! থাকে । 


একা যরকাঁশন | ৭ 


একাপ্রকাঁননের নাম সম্বন্ধ কপিলসংভিভাষ ১৩ অন, 
2 দেখতে পাওয়! যায়। যথা, 
“একা ত্্রবুক্ষস্তত্রানীত পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ। 
তত্র একো] যতশ্চাস্তম্মাদেকান্রকং বনম্‌। 
মহোচ্ছায়ঃ সুশাখী চ নববিক্রনপল্পবঃ | 
ধল্মার্থকামমোক্ষাশ্ যত্র বক্ষে কলানি চ॥ 
তং ধক্গং গোপনীর়ঞ্চ চকারি ৮ 
ভস্ত মুলে মহেশস্ক তন্গায়া খ্যাতিমাগভঃ 
শতগাচ একাত্্রচন্ত্রিকা | 
“এবমোকো যতশ্চামস্তশ্বাদেকামকং বনম্‌। 
সন্দপাপন্মতুলং নানাভীথবিভবতগ। 
আন্রচ্ছারাম্ত বে তণ্ডে! “ক্রাশনানা হাদান্্রতা 
পন ধন্ততে নীলগিরিযোজনেহ্ত্র হুহীরকে । 
ইদনন্্রকাস্রককবনং ক্ষেত্রং গৌরাপন্েবিদুঃ 0৮ 
এই সকল বচনে একটা মাজ 'আমনক্ষের কগা। ঠা ০ 
ধাননশব্ধ বিদ্যমান থাকার বোধ হয় কেবল মার ক্রোশব 
আত্রবৃক্ষেরই কানন ছিল হাতে অগ্ত কোনও বৃক্ষ দু 5» 
কৰা । 
ধর্জটীর একাম্কাননে আসিবার বিষয়ে উতৎকল এ? ৩৭ 
-২ অধ্যায়ে নারার়ণ-ধুজ্জটা-সংবাদে এইরূপ বিবরণ পোপ 
শাওয়া যায়| যথাঃ 
“এক্ষণে এই ভ্রিলোকমধ্যে আমার স্বনামে বিখ্যাত দিন 
সমুদ্রের তীরবর্তী পুরুষোন্তমক্ষেত্র আছে, ভুমি সেহ স্থান 
গমন কর **** সেই ক্ষেতের উত্তরভাগে অতি বস্ত তত ৮ 
একাম্্কানন আছে। হে ত্রপুান্থক। তুমি নিভদে পাববত।৭র 
সহিত সেই স্থানে বাদ কর। এহ জগতশ্রপ্তা স্বয়স্ু ব্রঙ্গা এক্সাণে 
মামার মনুনতি ক্রমে তথায় কোটিশিঙ্গ স্থাপন করিয্বাছেন।” 


৭৬ তীর্ঘদর্শন । 


“ইড়ুযুন্তে বাঁস্ছদেবেন ত্রান্বকো নতকন্ধরঃ | 
কতাঞ্জলিপুটে। ভূত্ব! প্রোবাচ মধুস্থদনম্‌ ॥ ৮০ 1 
শ্ীমহাদেব উবাচ। 
দেবদেব জগন্নাথ প্রণতাঙ্িহর প্রভো 11 
ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেন্বঃ কারণং মে জগত্পতে 1 1৮১ । 
যন্ত্র মুডুতয়া দেন অবলেপঃ কতো ময়া। 
তনৈবান্থ গ্রহস্তত্র প্রভো ! চাপল্যকারণম্‌ ॥ ৮২ ॥ 
বদাদিদেশ দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোভমে | 
গচ্ছাম তন্মদ, কত ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্‌ 0৮৮৩৪ 
ইশ্যাঁদ উতৎ্কলথটতেও ১২ অধ্যায়ে | 
কেশব এইরূপ সগব্ব উপদেশ প্রদান করিলে, শঙ্গঃ 
সাঈঙঈ্গপ্রণিপাতপুর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়। মাধবকে কঙিলেন 7 হে 
(দবধদেন ! হে জগনাগ ! হে শবণাগত-গ্রতিপালক 1 হে শ্রিবিন, 
পাড়া-নই্টকারিন্‌! হেজগত্পতে! আপনার আজ্ঞ। পাণন কাঁরলে 
সদ1 শ্রেরঃ হইয়া থাকে । অহঙ্কারের বশবন্তী হইয়া মু3তাবশভ) 
আপনার আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছি, সে কেবল আনা৭ 
মানসিক চাঞ্চল্যতায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমার গ্রহ 
অনুকম্প| প্রদর্শন করুন্। আপনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাইবাগ 
কারণ যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আনি তাহা শিরোধাধ্য করিল) 
সেই মুক্তিপ্রদক্ষেত্রে গমন করিব । 
কপিলসংহিতায় অন্ঠরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় বথা, 
“পুর! ত্রেতাধুগে বিপ্রা বারাণস্তাং মহেশ্বরঃ ৷ 
তিষ্ঠন্‌ বাক্যমুবাচেদং নারদং মুনিপুঙ্গবম্‌ ॥ 
শ্রীমহেশ্বর উবাচ। 
তস্তাং পুর্য্যাং ন তিষ্ঠামস্তধুনাসৌ বিনশ্ততি। 
ৰঙ়ব চ জনাকীর্ণী তপোবিদ্নকরী মুনে ॥ 
বস্থানঞ্চ জনাকীর্ণং তত্র স্থাতুং ন যুজ্যতে । 


একা মত্রকানন। ৭৭ 


উপদ্রবে। ভবেত্তত্র নাস্তিকৈজ্্ঞানবিহ্বইল? ॥ 
নাস্তিক ত্র তিন্তি তত্র ধম্মোে ন বিদাতে। 
অপধম্মাচ্চ ভবেল্োপো হবিভাগো মুনীর ॥ 
এতত স্থানং প্রনত্রেন পাব্নতার্থং কৃতং পুরা । 
পাব্বত্যা রুচিরং বন্ত, তত স্থানং মম হযদম্‌ ॥ 
অধুনাত্র মুনিশ্রেষ্ স্থাডুং নোতদহতে সন? । 
রহস্তং প্রমস্থানং কুতাস্তে মাং বদাশ্র চ ॥ 
নারদ উব্াচ। 
লবণন্যোদধেস্তীবে নীলটশলে। নগোন্তম2। 
তন্ততর চ বিখ্যাতং ক্ষেতঅমেকাম্কং প্রো ॥ 
তত্র শীব'স্দেবাখো। রমানাণে! জগদ্গুরুঃ। 
অনন্তেন সহ জ্রীমানেকাকী বিজনে বনে ॥ 
তৎ স্থানং পরমং শুষ্কং ন জানাতি প্রঙগাপতিঃ 
ভবানপি ন জানা তি দেবভানাঞ্চ কা কথা ॥ 
একামং পরম গুহাং ভগন্নাগন্তা চাকজ্রণ€ | 
কোডাশ্থতাজিকগ্ঠাপি নন জানাতি শঙ্গর | 
সাক্ষাদ্বিগ্রহবাৎংস্তত্র অনাশ্থন জনাদানঃ । 
স্যষ্ট্যতপাদননাচ্শে চ স্থিতিস্তেন বিচাগ্যতে ॥ 
সব্বদা সোইপ্যনস্তস্থ দেবেন সহ ভিচতি । 
লক্ষণো রামকৃষেথেন তথা চ রোহিণীস্থাতত ॥ 
অনেকদিনপধ্যন্তং তপস্তপ্ু। মহেশ্বর | 
প্রসন্নে বান্্রদেবে চজ্ঞাতং মে ক্ষেত্রমুন্রমম ॥ 
অভং শেষো জগন্নাথন্ত্র্াণাৎ তত সঙ্গাতিঃ 
উক্দ্রাদীনাঞ্চ দেবনামন্তেষাঞ্চ ন বিদাতে ॥ 
এবং পরমগ্ুপ্তং তন্ময় জ্ঞাতৎ পুত্রা প্রভো । 
ইদানীং ভবতা। জ্ঞাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্‌ ॥ 


প্জী চি ১ ছ 


৭৮ 


শ্রীশঙ্কব্র উবাচ। 

ননস্তে পরমানন্ন পদ্ধনাভ স্থলোচন। 
নমোহস্ত তশ্মৈ হরে ত্রত্বীমূর্ডিধরার চ ॥ 
নীলজামুতবপুবে ননস্কিলোক্যনারক 1। 
দেবানাং বরদোইসি ত্বং প্রপন্নাপ্ডিহর প্রভে 1 
একাত্রকনিবানার নমস্তে পীতবাসসে ! 
নিগুণৈগুণরূপার শঙ্খচক্রানজধারিণে। ॥ 
ত্বমেব জগতামাদিঃ কারণানাঞ্চ কারণম । 
ভক্তবন্ধগে জগন্নাথ করুণামরসাগর 1 ॥ 
তব স্থানানি রম্যাণি সন্তি দেব সভঅশঃ। 
একামে গুপ্ররূপঞ্চ ন জানামি কথং প্রভে | ॥ 
মামুবাচ পুরা বিষ্ুন্ত্ং মমাদ্ধশরীরকম। 
এদানীস্ত কথং বাহ্াং কতবানসি কেশব 1 ॥ 
নারদস্তব ভক্তস্তর শা! তে ভূজগেশ্বর | 
কেবলং তো হি জানীতঃ কুপা নাস্তি ময়ি প্রভে। 
গোপীনাং প্রেনভক্তীনাং দ্তা মুক্তিস্ত্বয়া বিভো! 
সনকাদ্যাশ্চ তিষ্ঠন্তি ঈশ্বরেচ্ছা নিরম্কুশা ॥ 
একাজবিপিনে রম্যে তিষ্ঠংস্তং পরমেশ্বর | 
যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতা লোচনাক্জে নিমিলা চ. 
ইদানীং করুণাপাঙ্গং দেহি মে জগদীশ্বর 
স্বস্থানং দেহি সংস্থাতুমাগতোহ্ন্মসি তবাস্তিকম. 

শীবাস্থদেব উবাচ। 


শৃণ্ু মদ্ধচনং শন্তে। কথয়ামি ভিতং তন। 

স্থাতুং স্তানং প্রদাস্যামি কুরু সত্যং মমাগ্রতঃ । 
নৈব কাশীং গমিধ্যামি স্থাম্তামাত্র চ সব্বদ। 
সগণেরাবুতে। নিত্যমিতি স্ত্যং মহেশ্বর 


একাজকানন। ৭3৯ 


শ্ীশঙ্কর উবাচ । 

কাশী, কথং ন বাস্তামি তত্রাস্তে জাঙগবী মম । 
সব্ব হার্থমরী পুণ্যা ভীথং মে মণিকাণিকা ॥ 

আবান্থাদেব উবাচ। 
অব্রাস্তে মণিকর্ণী তে মদগ্রে পাপনাশিনী । 
আচ্ছাদিতা চ পাষাশেগুক্সবুক্ষলতাদিভিত ॥ 
নারদস্থ ন জানাতি নৈব শেষে গিত্রার 11 
অভমেব তু জানামি বৃদ্ধি ত্বমধুনা ভর ॥ 
অট্ৈব জাঙবী তেহ্স্ত মত্পদাগ্রচ্াতা শুহা। 
আগ্েষ্যাং দিশি পৃষ্ঠে মে গঙ্গাবমুনসঙ্গকা " 
অন্যান্তপাত্র তীর্থান সগুপ্তানি চ সানস্ত মে। 
পশ্চাজ সব্বাণি বক্ষ্যানি কুরু সতাঞ্চ শঙ্কর | 0 


শ্ীশহর উবাচি। 


সত্যং সত্যং বদানাত্র তিষ্ঠামি মধুস্ছদন । 

বারাণসাঁং পরিভ্যজ্য অন্ত ক্ষেত্রাণি মাপ্ধব ) 

একাত্বিপিনে স্থান্তে তব সান্নহিতে প্রাভে। | 

সভ্যং সত্যং পুনঃ সতভ্যং ন বান্তামি চ কুএাচং। 

ভারদ্বাজ উবাচ। 

ইত্ুযুক্তো। ভগবান্‌ শস্তৃত্তছিষ্ঞোদর্ষিণে দিশি। 

লঙ্গরূপধরশ্চান্তে চতুব্বগকল প্রঃ ॥ 

লং স্ষটিকসঙ্কাশৎ মহানালঞ্চ মধ্যনম্‌ ॥ 

[ণিক্যাভং ভতদুদ্ধঞ্চ লিঙ্গং ব্রিভুবনেশ্বরম ॥ 

ততঃ প্রভাত ভে। বিপ্রাঃ ক্ষেত্ররাজে মঙেশ্বরত়। 

কোটিলঙ্গাবুতঃ শ্ীীনান্‌ বাস্থুদেব্স্ত পালক 

তত্র পণ্ন্তি যে লিক্গমেকামে হুনেনভমা। 
বদ্দহত্যাবুতা বাপি মুক্িস্তেষাত করু স্তুতি, 


ক সঃ 


৮০ তীর্ঘদর্শন | 


এবং শঙ্ুঃ প্রার্থয়িত্বা বাস্সদেবং সনাতনম্‌। 
একাত্রাবাপনে চাস্তে কোটিলিঙগধরঃ প্রহৃঃ ॥৮ 

পুরাকালে ভ্রেহাযুগে কাশাস্থ বিশ্বনাথ দেবধি নারদকে' 
কঠিঘ্াছিলেন ; বঙ্স নারদ । আর এ পুরীতে থাকিবনা, ই৩। 
শীঘ্বই বিনষ্ট হইবে; এখন ইহা জনাকীর্ণ এবং তপো-বিদ্বকর 
১ইঘা উঠিয়াছে, অতএব জনাকীর্ণ স্থানে অধিপান করা উচিত 
নহে । জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকের (বোধ হয় বৌদ্ধদিগকে উল্লেখ 
করিয়! বলা হইয়াছে) উপদ্রব করিতেছে, বথার নাস্তকেরা 
পান করে তথায় ধন্ম কম্ম থাকে না, সকলেই অধন্মাচারী ভগ, 
এস্থানে বজ্ঞাদিতে হবিভাগও লোপ হইল । পার্বতীর জন্য অত 
ঘরে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলান । পাব্ভার রুচিপ্রদ স্তান 
আমার হর্ষপ্রদ্ন বটে, কিস্ত্র এখানে আর থাকতে ভচ্ছা হই- 
(5ছে না,যাঁদ অন্তত্র কোন মনোহর স্থান থাকে, মামায় এখনি 
বল; নারদ বপিলেন, হে প্রভো। ।,লবণনমুদ্রের তারে নালশৈ ল 
নামে একটী নগরোত্তম আছে, তাহারই উত্তরে প্রাসদ্ধ একাম, 
কানন অবাস্থৃত। সেহ বিজন কাননে অনস্তের সাহত জগন 
গুরু রমানাথ “আবাসুদেবগ্নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। নেই স্থান পরম গুহা; প্রজাপতি, অধিক কি আপান 
পধ্যন্ত ও তাহা জ্ঞাত নহেন; দেবতাদগের ত কথাই নাই । 
হে শঙ্কর ! জগন্নাথের বক্ষোপরি থাকিয়াও স্বয়ং লক্মীদেবীও 
সেই পরম গুহা একাত্ক্ষেত্র অবগত নছেন। জনাদ্দন অনস্তেব 
সহিত সেই স্থানে থাকিয়। ক্ৃষ্টিশ্থিতি লয় করিতেছেন । বান 
লক্ষ্বণ, বলরাম কৃষ্ণ সদাই তথায় বাদ করিতেছেন। হে 
মছেশ্বর। আনি অনেক দিন ব্যাপী তপস্তা দ্বারা বাম্থদেবকে 
তুষ্ট করিয়া সেই উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়াছি। আপি, 
অনন্ত ও জগনাথ, আমাদশের তিন জনেরই তথা গতি- 
বিধি আছে, ইন্ত্রাদি দেবগণের কোন সম্পক নাই। হে প্রো 


একভ্রকানন । ৮১ 


গরব্রে এই পরম গুপ্ত স্থান আমিজ্ঞাত হই এক্ষণে মাপনি ও 


্ স ৬ ক 


অনন্তর শ্াশঙ্কর, নারদের কথা শ্রপণ করিয়া শৈলম্্তাব 
সহত একামকাননে আগমন করিয়া, জগন্নাকে সঙ্গোধন 
কাররা কহিলেন, “হে পরমানন্দ পদ্মনাভ স্থুলোচন আপনাতে, 
শগক্ার। হে অ্রযামুন্তিপর তরে! আপনাকে নমস্কার । ভেনাপ 
শামহবপু! ভে &ৈলোক্যনায়ক দেবগণের বরদাতা । আপনাকে 
সমক্ার | হে পাড়িতভীত-ত্রাণকারিন্। হে একাম্বনিবাপ শী 
বা! ঠেনিগুণ। হে গুণরূপ-শজ্ঘটক্রাজপারিন্‌! আপনা, 
ননঙ্গাব। ভে জগতের আদিকারণের ধারণ, ভক্তবন্ধু করুণাসাগর 
হমাথ। হে দেখ। আপনার সহত্র সহঅ রম্যস্থান আছে গানি। 
'কন্ক এই একাম্রে আপনার গুপ্ুরূপ জানিলাম না। ঠেহঠবে। 
আপনি আনার পৃব্বে বপিমাছিলেন, আমি তোমার আদ্ধ শবার , 
বন্ধ হে কেশন! এক্ষণে আমাম স্বতন্ধ কারলেন। আপনার 
উক্ত নারদ, আর আপনার শধ্য। ভূজগেশ্বর, এই উভয়েই কেবণা 
এই স্থান অবগত আছে; আমার প্রতি মার আপনার গে কণ 
অনুগ্রহ নাই। হে বিভো! লালামদ্র! আপনার প্রেমচ্ত 
গোপিনীগণ অনায়াসেই যুক্তিলাভ করিল। আর সনকাপি 
নহবিগণ মুর্জির আকাজ্ফায় অদ্যাপি আপনার ইচ্ছাণ উপর 
'নভর করিয়া রাইয়াছে। হে পরমেশ্বর! একাগ্র বাপনে যোগ, 
নত্রা। 'সমাশ্রর কারয়া রহিয়াছেন) এক্ষণে লোচন উন্মালন 
কাররা আমাকে অবলোকন করুন। হে জগদীশ্বর ! আমি মাপ- 
নার আশ্রয়ে আমসদাছি; আপনার এই পরম রমণীর স্থানে 
আমার বাস করিতে অনুমতি করুন। 

ধৃক্টা এইক্প স্তব করিলে পর, বিষণ নয়ন উন্দীলন করি! 


৮২. তীর্থদর্শন | 


তাশ্তমুথে কহিলেন, হে শন্তেো ! হোমার হিতের জন্ত যাহ 
বাল শ্রবণ কর। আমি সানন্দে তোমাকে এস্ানে থাকিতে 
পব, কিন্ত একটা সত্য করিতে হইবে বে, তুমি আর কাশাতে 
প্রত্যাবুন্ত হইবে না, স্বগণের সহিত মনোহর এই একাম্র 
বানণনে বান কারবে। শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়া আমি 
পরণ্যতমি বারাণসী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব ; চে 
সান আমার জাঙ্ুবা ও সব্বতীর্থময়ী মণিকণিকা রহিয়াছে । 
শ্রীবান্থদেব কঠিলেন, হে শঙ্কর ! এখানে আমার সম্মুখে পাবার 
প গুন্বুক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত পাপনাশনী মণিকিক। 
র'হ্ঘাছে। হে গিরীশ। নারদ বা শেষ কেহই ইহার বিষ 
অবগত নহে ;এথানে আগ্রকোণে পৃষ্ঠভাগে আমার পদনিঃস্যচা 
গঙ্গা নমুনা প্রবাহত হইতেছে ঃ এখানে আরও অনেক গুপু, 
ভাথ মাছে, সেসকলও একে একে তোমাকে বলিব । এখন 
আমার সকাশে সত্য কর ধে, এইখানে থাকিবে । আশঙ্কও 
কাঁহলেন, হে মধুকদন! আমি শপথপুর্বক বলিতেছি, মআপ- 
নাণ নিকটেই থাকিব। ভে মাধব! বারাণসী 'অগবা অ। 
কোন স্কানে কদাচ গমন করিব না। হে প্রভেো। আমি পুন 
বার তিতসতা করিতেছি যে, আপনার সন্নিহিত একাত্রকাননে 
থাকব; অগ্ত কুত্রাপ যাইব না। 

ভারদ্বাজ কাহলেন, ভগবান্‌ শঙ্কর এই প্রকার কহিয়া বিষ্ণুর 
দর্ষিণদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন । এই লিঙ্গের মূলদেশ 
স্কটিকসঙ্কাশ, মধাভাগ মহানীল ও উদ্ধদেশ মাণিক্যাভ হইল 
এই লিঙ্গমুন্তি ত্রিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। হে বিগ্রগণ! তদবধি 
এই ক্ষেত্ররাজে আীমহেশ্বর কোটিলিঙ্গে আবৃত হইয়াছেন ও 
শ্ীবাস্থদেব ইহার পালক । হেমুনিসভ্তম ! যে মানব সেই একাত্র 
কাননে লিঙ্গরাজকে সন্দশন করে, তাহার কোটি বন্গহত্যাপাপ 
বিনাশ হয়, এবং তাহাদিগের মুক্তি করস্থিত। এই রূপে বাঙ্গু- 


একা প্রকাঁনন। ৮৩ 


দবের অনুক্ঞায় শন্তু কোটিপিঙ্গরূপে একাত্রবিপিনে 'অবাস্থতি 
করিতেছেন। 
শিবপুরাণের উত্তরখগ্ডে কীন্ডিবাসাস্রবধ নামে বড়বাশ 

মধ্যারে এই আখ্যানটা অন্ত রূপ দুষ্ট ভয়। বগা, 
“দিব্যমাণিকাসদনে কাশ্ঠাং তিষটন্তমীশ্বরম্‌। 
উবাচ প্রাঞ্জনির্ভৃত্বা গৌরী পব্বতনন্দিনী ॥ 
আস্তে কুত্র স্থলং দিব্যং কমনীয়ং তব প্রভো 1 
এতম্তাশ্চৈব সদৃশ" গোপনীয়ং মছোদয়ম্‌ ॥ 
দিবি বা ভুবি বা শস্তে ! পাভালে গগণেহণ বা। 
কুত্তান্তে গোপনীয়ন্তে ক্ষেত্রং তন্মে বদ প্রভো 1 | 
ইতক্তু প্রশুসস্তী সা পাদ ধৃত্বা মহেশিতুঃ। 
পপাত শিরসা নমা শিবপ্রাণেশ্বরী মুনে । ॥ 
উত্থাপ্য শঙ্করস্তথান্ধ গৌরামন্বজলোচনাম্‌। 
চচুন্বে বদনং তস্তা দাড়িমীকুতমাপরম্‌॥ 
তামালঙ্গা ভূজাভ্যান্ক পরিঘজ্য পুনঃ পুন । 
ক্রোড়ে নিবেশযামাস জগন্মাতরমন্থিকাম্‌ ॥ 
ততঃ প্রশ্তান্তবদনো গিরীশো নীললোচনহ । 
স্থকম্পিতোষ্বুগলো বীক্ষ্য তামিদমৰ্বীৎ॥ 

শ্ীমহাদেব উবাচ। 

কাষ্ঠা তে মহতী দেবি ! কৃতা ময়ি নগেন্ত্রজে। 
তব প্্রীত্যা বদিষামি ভুবি ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্‌ ॥ 
শ্রীমহ্ুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্্িধৌ। 
বিন্যপাদোপ্তবাদিত্যা নদ্যান্তে পুর্বগামিনী ॥ 
সরিত্ৃদ্দ্ভব! হোক! নাক্স। গন্ধবতী শ্রুত]। 
সাক্ষাদিয়ন্ত সা গঞ্গ। কাশ্ঠামুত্তরবাহিনী ॥ 
হদসকারগবাকীর্ণ। শ্বর্ণপঙ্কজশোভিতা। 
সর্বপাপহর যাতি দক্ষিণার্ণবন ম্বকে ॥ 


৮৪ 


শী 


তীর্ঘদর্শন | 


সন্দপাপহরং দিবা তীরে সদনং মম। 
একাম্রকমিতি খাতং বন্ততে কিল সুন্দরি! ॥ 
সব্বসম্পন্নমুদিতং সদ! ষডতুসেবিতম্‌ | 
কৈলাসমিব স্ুপ্রখযং তত ক্ষেত্রং মম পার্ববতি ! ॥ 
তিলকৈঃ কণিকারৈশ্চ চন্দনৈ রুপচন্দনৈ2 | 
অশোকৈব্বকুলৈব্বি্বৈর্বটৈর্বরুণপাদপৈহ ॥ 
পনসৈঃ পিচুমদ্ৈশ্চ আমমৈরাআতকৈস্তথ1। 
নাগরক্গৈর্নারিকেলৈহ কোবিদারৈঃ পৃরত্করৈত ॥ 
কেতকীবনবৃন্দৈশ্চ ভুলামলকপাদপৈঃ। 
মালতীলতিকাভিশ্চ মীধবীভিঃ সমস্ততঃ ॥ 
তথা দ্রাক্ষালতাভিশ্চ মরীচলতিকাদিভিঃ | 
জাতীযুীমলিকাভিঃ করবীবৈঃ কুরণ্টকৈঃ ॥ 
কুন্দৈর্মন্দারকৈশ্চৈব সেবস্তীভিঃ স্ত্বগন্ধিভিঃ। 
ইত্যাদিবিবিধৈবুক্ষৈরলতাভিঃ পুষ্পকানকৈঃ ॥ 
ষড়তোঃ ফলপুষ্পাদ্যং ক্ষেত্রং মম স্থশোভিতম্‌ 
শুকৈশ্চ সারিকাভিশ্চ কপোতৈঃ শিখিভিহ প্রিষে ॥ 
টি উভৈশ্চক্রবাটৈশ্চ চকোরবৈর্জলকুকুটৈঃ | 
কদশ্তঃ কলহংসৈশ্চ ভ্রমপ্তিস্তৈরিতস্ততঃ ॥ 
শব্দায়মানং তদ্দেবি ! কুজভিরধুরস্বরম্‌। 
সরোভিঃ স্বচ্ছতোয়ৈশ্চ প্রফুল্লকু হ্মান্থুজৈহ ॥ 
দিব্সোপানরচনৈঃ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্‌। 
এবং তৎ পরমং ক্ষেত্রং একাআকাননং মম॥ 
্প্রাপ্যং সর্বদেবানাং নরাণামপবর্ণদম্। 
তব প্রীত্যা মম স্থানং গোপিতং কথিতং প্রিয়ে। 
বারাণসীসমং দিব্যং কোটিলিঙ্গ বিভূষিতম্‌ ॥ 
প্রীপার্বতুযুবাচ। 
নমস্তে ভগবন্‌ শস্তে। ! ত্রাহি মাং ভুবনেশ্বর । 


একাঁককানিন | ৮ 


শত্বা তত ক্ষেত্রমমলং মম পীতিরজামত ॥ 
দি দক্ষ] মহতী জাত তব গুপ্তবহন মম। 
বদাজ্ঞাং দাশ্ততি বিতি। তদা যাশ্তামাহং বনম্‌। 
শ্রীশিব উবাচ। 
চৎ্ মহতী শ্রদ্ধা! দিদক্ষায়াং তবীভবৎ। 


রি 7 বো 


তত্র € 
কাকিন্ত ত্বনা দেবি । তদা গন্ভবামেব ভি ॥ 
দ্যদ্রপৎং সমাশ্তায় তত্র ক্রীভসি বে গিয়ে 11 
তত্তদ্রপধবো ভূত করিষ্যেইহং ত্বন্না সহ ॥ 
অগ্রতো বাতি দোব। তং তৎক্ষেত্রং পাবনং মভঙ 
তব পশ্চার্ৎ গমিষ্যামি সব্বপ্রমথসংবৃতঃ ॥ 
বামদেব উবাচ। 
ইন্ভীশ্বরবচঃ শ্রত্বা মুগশাৰকলোচন। 
সিংভমারুহা তরসা বষাৰেকাম্্রকং বনম্‌ ॥ 
স্বর্ণকুটাচলং দিব্যৎ সুরসিদ্ধষিসেবিতম্‌। 
নানাবুক্ষলতাগুল্সসরোভিঃ সমলঙ্কৃতম্‌ ॥ 
নলানাপক্ষিকতৈন্মেধোঃ শব্দিতং স্মনোহরম্‌। 
শিববাকাপ্রমাণং তং দদশ গিরিনন্দিনী ॥ 
তত্র লিঙ্গধরং দ্র সিতাপিতারুণপ্রভম্‌। 
বিবিধৈরপচারৈঃ সা পুজয়ামাস পাব্বতী ॥ 
লিঙ্গং ত্রিভুবনেশন্ত সমাশ্রিত্য কতাসনা । 
অভবন্নিশ্চলা তণ্ডে ! ক্ষেত্রে তন্মিন্নিরাময়ে ॥ 
কদাচিৎ স যযো পুষ্পমাহত্ত,ং কাননাস্তরম্‌। 
ভ্রমদ্ত্রমরসংযুক্তং পুংক্ষোকিলনিনাদিতম্‌ ॥ 
তম্মিন্‌ বনাস্তরে তণ্ডে হ্রদমধ্যাদ্বিনিগতাঃ । 
সহত্রসঙ্খ্যক' গাস্তা দদশ সুপয়োধরাঃ ॥ 
তা আগত্য মুনে সব্বাঃ গাবঃ কুন্দেন্দুস্থপ্রভাঃ | 
তাত্রেকম্মিন লিঙ্গবরে তত্যজুঃ সশারদুত্তমম্‌ ॥ 
চা 


রি 


তীর্ঘদর্শন | 


প্রদক্ষিণং নমস্কৃতয তশ্ত লিঙ্গন্ত বৈ মুনে 11 
হতন্ততঃ সমালোক্য তা যধূর্বরূণালয়ম্‌ ॥ 
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিস্ময়োত্ফুল্ললোচন। 
তামাহর্তং মনো দরে ভবপ্রীত্যা মহামুনে ! ॥ 
তশ্মিন্নেব দিনে তাস্ত পুজিতং লিঙ্গমুত্তমম্‌। 
গাবঃ সর্বাঃ ক্ষীরবত্য আঘযুর্বরূণালয়াৎ। 
গাঃ সহজ্রাণি তা! নৃষ্টা গিরিরাজস্থৃতা মুনে 1) 
জগ্রাহ শিবভক্ত। স। পালয়ন্তী চ যষ্টিনা ॥ 
তামাহৃতা জগন্মাত1 রূপং তত্যাজ বে স্বকম্‌। 
গোপীব্ধপং সমাস্থায় গোপালিন্টভবনুনে ! ॥ 
তাভ্যো ছুগ্ধণ পয়ঃ সব্বং লিঙ্গে ত্রিতৃবনেশ্বরে । 
ন্নাপয়স্তী চ পয়য়া ভক্ত্য। সা মুদিতাভবৎ ॥ 
স্নাপয়িত্বা পয়োভিন্তং কুন্ুমৈহ স্ুমনোহরৈ। 
অচ্চয়ন্তী মুদং লেভে দশবর্ধাণি পঞ্চ চ ॥ 
এতন্মিনস্তরে তণ্ডে কীিনামা মহান্রঃ। 
বাসম্তদন্ুগশ্চৈব তত্রাগাতাং স্বছুম্মদৌ ॥ 
রূপযৌবনসম্পন্ দিব্যকুণ্ডলধারিণৌ । 
দিব্যমাল্যান্বরধরো দিব্যগন্ধান্থলেপনৌ ॥ 
তো তাং দদৃশতুর্দেবীং গোপীং চন্দ্রনিভাননাম্‌ । 
পীনেধন্নতকুচাং গৌরীং বিস্বোষ্ঠীং মগলোচনাম্‌ ॥ 
তাবাহতুস্ততস্তণ্ডে স্ুম্মিতৌ মধুরম্বরৌ । 
অনক্গবশমাপনৌ রস্তকামৌ কৃতাঞ্রলী ॥ 
কীত্তিবাসাবুচতুঃ। 
কা ত্বং মোহয়সীন্দুমগলমুখী প্রাগেব সন্ভাপদে 
গান্ধব্বী মন্ুজাধিপস্ত তনয় কিংবা সমুদ্রাত্মজ! | 
কিংবা কামবিমোহিনী রতিরসি প্রোস্তিন্নতুঙ্গস্তনী 
নে। চেচ্ছক্রমনোহর! ত্বমপি ব! প্রীত্যা বদস্বাশড নৌ | 


একাআ্রকনিন । ৮৭ 


গোন্পুযুবাচ। 
লাহৎ সমস্য স্রতা ন চান! 
নাভং রতির্নৈব পুলোমজাচম্‌। 
ন্ষর্বপত্ী নচ রাজনন্দিনী 
গোপালনার্থং কিল গোপাহং বিভো ॥ 
কীর্তিবানাবৃচতুঃ। 
আবাং কতাখোৌ“কুক পুরুবপ্রিয়ে 
তংস্রন্দরভ্রন্দিতদশনোত্স্থকো। 
তুদ্গসঙ্গম্পশদশ্দমজ্জনা- 
জ্জীবেশ্বরৌ গার্গ জলেপ্ন'ভাবিব ॥ 
গোপুাবাচ। 
ধিগস্থ বাং পাপনিগঢমানসৌ 
পরস্স্িণা ভোগবিচারলালসৌ । 
নৈবং বিধাভং য্বয়োস্থ ভাবিনী 
গমিব্যথো মুত্যুনিকেতনং ক্ষবম্‌ ॥ 
বামদেব উবাচ। 


এবং ক্রুবাণ1 মদনালনাশন- 
প্রিয়! স্থরৌ তৌ মদগুঢ়মানসৌ । 
বিমোহয়স্তী কিল পশ্ঠতোস্তয়োঃ 
ক্ষণাদগাদস্তমিবাম্বরে তড়িৎ ॥ 
তো ভামন্তহিতাং বীক্ষ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনো । 
কম্ত প্রিয়ের়মবল। পশ্া ভামিতি বাদিনৌ ॥ 
তয়োবিচেষ্টিতং দৃষ্টা গিরিজা চন্দ্রকীনন1। 
স্মরতি স্ম মহাদেবং কাশীনিলয়সংস্থিতম্‌ ॥ 
জ্বাত্ব। শিবা-নংম্মরণং শিবস্ত বিশ্বেখ্বরে। বিশ্বশিব প্রদাত।। 


৮৮ তীর্থদর্শন | 


নন্দাশ্বরাদিপ্রমথাংশ্চ তত্র সম্তাজা গন্থং স মনো বিনন্ডে 
নীলোতপলগ্তঠামলকোমলাঙ্গ; কঞ্জেক্ষণো বিশ্বফলাধরোইহসৌ 
পিশঙ্গবাপা মুরলীনিনাদী গুপ্াবততসী শিব আজগাম ॥ 
একাভম্পাদপরুচি প্রচ লত্প্রবালং 
গন্ধানদীকমলধুতবিনোদশাটলৈ5। 
মন্বানিলৈর্মলয়ধুতরটৈস্ত সেব্য- 
মাসাদ্য মন্মথরিপুমুরিলীং জগোৌ সঃ ॥ 
আকর্ণা শঙ্করমুখাম্বজনিগ তশ্চ 
বেণুস্বনং কলম্ত্রপঞ্চমরালগীতম ৷ 
গাঁবো মুগাঃ শিখিম্থকোকিলসারিকাদা! 
উত্ফুল্ললোষলতিকা হৃদি শুশ্রুবুস্ত ॥ 
তং গোপবেশধরমীক্ষ্য পতিং তরিনেত্রা 
কোহ্রং পুমানিতি জহাস বিলোলনেত্রা। 
প্রাহ প্রস্নবদনামুত গুচ্ছহাসা 
কম্তং সমাগত ইহাশু পিশক্ষবাসাঃ ॥ 
তামাহ গোপযুবভীং বিধুমগুলাস্তাং 
কৃত্বা শ্মিতং কমলবিশ্রতলোচনোহসৌ । 
ত্বংকাপি গোপদয়িতে দাঁরতার্রচিভতা 
যন্মীং জগাদ বচনং মধুরম্বরোক্রুম্‌ ॥ 
গোপালবাক্যমিদমুত্তমমীশ্বরী সা 
শ্রত্বা পপাত পদয়োমুরিলীধরস্ত | 
প্রাহাম্মি গোকুলপতে গৃহিণী তবাহং 
বিশ্বাধরামৃতরসৈম্মরি দেহি দাস্তম্‌ ॥ 
তদ্বাক্যতভোহহমিহ দেব নমাগতা নৈ 
বিদ্বো ৰভূব নিয়তং মম দৈত্যছনোঃ | 
আজ্ঞাপয়ন্ব করবাণি কথং হি সেবাং 
তো নাশায়াশু পুরুষৌ স্থরছুঃখমুলৌ ॥ 


এপ 


কাঁআমঅকাঁনন । ৮৯ 


শঙ্কর উবাচ । 

ব্বাজ! পুরা ভ্রমেলদেশভবো হি ভূম্যাৎ 

যঁ্ঞৈরিয়াজ বিপুলাশ্বরদক্ষিণাদৈ 72 | 

তুষ্টাস্তমুচুরিদমন্বমংশ্চ দেবাঃ 

বন্তে মনোগতবরং বরঘাশু ভূপ ॥ 

বত্রে বরং সমরনন্দনকাবিমৌ ভো' 

নিভাং সরা হি ভবহাং পুরুবষৈরবধ্যো | 

শক্সৈস্তথাস্ত্ বচনং তিদশা ক্রবাণ। 

আচ্ছন্নতো। সুগস্থলোচনি তোৌ জহি তম ॥ 
ইন্যাজ্্প্তা ততো! দেবা গোপন্ধপধরা তু সা । 
গাম পুম্পমাহ,ং ২ ম্বনং হালতাস্তরম্‌ 
তত তাবস্থারো প্রা ত তামেব মুগলোচনাম্‌। 

তাঞ্জলিপুটো ভৃত্ব। বাক্যমেতদবোচতান ॥ 


কীন্তিবাসাবুচতুঃ 
দেবি! বরং বরকল্যাণি জাপনং নৌ হি কামত2 ! 
্ সিডি বন্ডেত বছুনালহ মনো রত ॥ 
গোপুযবাচ। 


মম একো ব্রভো স্বাস্তে শৃণু তত্ত, মহৌজসৌ। 
কৃত্া মন ব্রত রে ণং ভাষ্যাং 2 নাং) কুরু তং জ্ুতম্‌ ॥ 
ভু মম কৃত্বা। তু ঘো নরঃ 
ভোলমতি মাং 486 ভাব্্য। ভবাম্যহম্‌ 
বামদে উবাচ। 

ইতি গোপবচত শ্রত্বা ১০৩৮ | 
তাং সমুদ্ধন্তকামৌ চ ব ইবইপিতস্ত ও 

তশ্তাশ্ড শিব আদ দে পাদাবিত ভা: রিতো। 
ততো মমদ্দ পদ্ভযাং ৫ ্ কীনিবাসৌ নভা স্থরো ও 
তত্র.ভাভ্যাং নহাবুদ্ধং চকার নগনন্দিনী। 
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৯০ তীর্থ দর্শন । 


পুনর্মমর্দ তো বীরৌ সুর্বিল্ময়কাঁরকো ॥ 

দেবী গ্যাং হতো ভৌ তু মুঙ্ছিভৌ পতিতো ভবি। 

পাদেন পোথয়ামাদ ভুয়ঃ পব্ধতনন্দিনী ॥ 

ততস্তাবন্থুরৌ বীরাবন্থ-স্তাক্ত1 রসাতলম্‌। 

ভগ্াত্ুস্তত্র সা দেবী চকার হদমুত্তমম্‌ ॥ 

য ইদং শুভমাখ্যানমীভবং কার্তিবাসয়োঃ। 

শুণুয়াদ্া। পঠেদ্বাপি স নিষ্পাপো ভবেদ্প্রব্ম্‌ ॥” 

ভাবার্থ শা, 
এক দিন পন্নততনয়া গৌরী প্রাঞ্জলি তইনা শঙ্গবকে কঠি 

লেন, এই কাশাবাম সদৃশ অপর গোপনাঘ পুণা স্থান আপ 
০কাথার আছে ? স্বর্গে, মত্ত অথবা পাতাঁলে, যেখানে 
থাকুক না, কপাপুকব্বক আমার নিকট প্রকাশ করুন । পানবত' 
এই প্রকার কিয় হাসিতে হাসিতে মঠেশের পদতলে নমস্থাপ 
করিলেন। তথন শঙ্কর প্রেনানন্দে দেবীকে আপন অঙ্গে বস: 
উয়া হাসিতে হাদিতে কহিলেন, দেবি! তুমি নানাপ্রকাশে 
আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, সে কারণ পুথিবীর মূধা একটী পর 
গুহাক্ষেত্রের বিষয় তোমায় বলিব। দক্ষিণ উদর্ধির নিকট বিন্ধা- 
পাদ নিশ্থতা সাক্ষাৎ গঙ্গারূপা গন্ধবতী* নামে নদী প্রবাঠি, 
হইতেছে । তাহার তীরে “একাত্্গ নামে পুণা পদ একট 
কানন আছে । তাহা কৈলাপ পব্বত অপেক্ষা সমুদ্ধশালী এব 
কাশীক্ষেত্র অপেক্ষা মুক্তিপ্রদ। ইভা বারাণসা সূশ কোট 
লিঙ্গ বিভূষিত। গিরিজা তত্শ্রবণে উক্ত কানন সন্দশনে উতস্থক' 
হইয়া তথায় যাইবার জন্ত অনুজ্ঞা প্রার্থন। করিলে, মহাদের 
তাহাকে অনুমতি দিয়া কহিলেন ; দেখ, তোমাকে একাকিন? 
যাইতে হইবে; তুমি তথায় যে ষেনূপে বিচব্ণ করিবে, আদ 








« উতকল থণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাকে 'গন্ধবহা" বল। হ্ইয়ান্ছ ! 


একা আ্রকানন। ৯৯১ 


/নই সেই দূপ ধারণ করিয়া তোমার সহিত পরে মিলিত হইব । 
৬পন পাক্ষভী সিংহারোহণে একাম্রকাননে আমসিরা ভিভ্ানে, 
শরকে দশন করিয়া তাহার পুজা করিলেন । অনন্তর, এস 
দিবস পুষ্পাহরণ জন্য বনান্তরে যাইয়া দেখিলেন, একটি হণ 
ইত সহত্্র সহ গাভী উ.্থত হইয়া নিকটন্ত গোসহতেশন 
তি 1রক্সীর প্রদান করিয়া পুনব্বার বরুণালক্ষে প্রতাননও 
তেছে। তিনি গোপালিনী রূপে সেই গাভীগণন্ক তাড়াইবা 
অভ্রুনেশ্বারর নিকট লইম়া আমসালন ও তাহাদিগের ক্ষার 
দাবা প্রতাহ ভাতার অভিষেকাদি করিাতি থাকিলেন । ঘটনা, 
এম কান্তি ও নাস নামে দমনকাস্থরের পুজন্ধর তগান 
আসিয়। গোপীবেশবার্িণী গৌরীকে সন্দশন করিয়া ভাহাকে, 
কামনা করিলে, ধিক! পরস্থীলোল্প মুডবুদ্ধি পাপী এ অন 
“প্রায় তোদের মনে কেন উদয় হইল) বা ই, তোদের 
সম সদ্ূনে যাইতে হহবে, দেবী এই বলিয়। তথা ভইতে ভিনভি। 5 
হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিলেন । অনস্তর, উর গোপবেশে 
তথায় আসিয়া অন্্ররদ্বকে নিভত করিতে ভগব্তীকে অন্ুজ্ঞা 
দিলে, তিনি পুনরায় পুষ্প চয়ন করিতে করিতে তাহাদিগের 
সশ্গথীন হইলেন । তখন সেই অন্তরদ্ধয় পুনর্বার তাহাকে 
কহিল, “হে কল্যাণি । তুমি আমানিগের জীবন, অতএব শামা, 
দিগকে ভজন করিয়া আমাদের প্রাণদান কর ।” দেব এই 
কথ শ্রবণ করিনা! কিল, "অন্তুরদ্বয় ! আমার একটা প্রতিজ্ঞা 
আছে ভোমরা তাহা সম্পাদন করিলেই তভোনাদিগরকে ভজনা 
করিব। আমি বাহারঙ্কন্ধ ও মস্তকে পদ দিযা দগাগমানা 
হইব, সেবঘদি আমাকে অনায়াসে তুলিতে সমর্থ হয়, তবে 
আমি তাভাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিব ।” কীন্তি ও বাদ গোপা 
বাকা শ্রবণ করিয়া অগ্রসর হইল এবং মন্তক নত কানা 
দেবীকে স্বন্ধোপরি আরোহণ করিতে কহিলে, দেবা পদ দ্বারা 
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৯২ তীর্ঘদর্শন | 


তাহাদিগকে চাপিয়! পোথিত করিলেন। তাহার পদ ভবে দেই 
সান নিন হইয়া একটা সরোবরে পরিণত হয়। ইহাই দেবা, 
পাদহরা নামে বিখ্যাত । 

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একাতম্রকানন খুঃ ছয় শত 
বংসর পুর্ব হইতে কলিঙ্গনগর নামে বিখ্যাত ছিল। তথাকা4 
বাজ। মগধরানের সহিত বন্ধুত্ব হতে আবদ্ধ ছিলেন। শাকা, 
নিংভ-ৰ্দ্ধদেবের তিরোধানের পর তাহার একটি দত্ত কলিগ 
রাজ উপহার স্বরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে জানা যাইতেছে 
দে, কলিঙগদেশে শাক্যসিংহের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধন্ম প্রচলিত 
ছিল। অশোকরাজের সমন কলিঙঈ্গদেশ তাহার রাজোর 'অন্তগত 
ছিল। অশোকবরাজের প্রদত্ত অন্ুশাপন লিপি অদ্যাপি এক 
কাননের অনতি দূরে দৌলির পাহাড়ে রহিয়াছে। পৃন্ধোক্ত 
দন্তট পিপ্লি নগরের নিকট দাতনেতে* (দগ্তপুরী) নী ই 
পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সিংহল দ্বীপস্থ কলন্বে নাত ইউ- 


॥. তাত্লিপ্ত হহতে «₹* মাইল দূরে জলেশ্বরের ১৯ মাইল উভ্ভবে আর 
একটা পলি “দ[তন' নামে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মতে প্রথমে দণ্ঘটা পিপ্লাৰ 
নিকট বন্তমান দ[তনেতে আইসে । রাজা ওহাশিবের সময়ে (৩৭৭--৩৯০খ.। 
মগধরাজ পুর আদেশে তাহার সেনাপতি চিন্তন কক পাটলীপুএ 
ইহা নীত হয়; অনন্তর পাও, পরলোক প্রাপ্ত হইলে গুহাশিন তাহা স্বরাজে। 
৪8758 এ সময়ে তিনি ইহাকে যথায় রাখিয়াভিলেন, 
তাহাই জলেশ্বরের নিকট বর্তমান “দাতন' | পরে তিনি সমরে নিহত হইসে 

তাহার জামাতা দন্তকুমার ও কন্য। হেমমালা উহা! লইয়া তাস্ত্রলিপ্তে আনি 
পোতে আরোহণ করত সিংহল দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লয়েন। ব মান 
দাতনে যে বিষ্ুমন্দির আছে তাহাতে একটি রজতের দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে 
প্রবাদ এই যে, আশ্বীজগন্নাথ দেব গঙ্গান্নানে আদিবার কালীন সেই সে 
স্থানে দত্ত মাঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়। উহ! দন্তপুর বা দাতন নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে, সেই জন্যই অচ্চকেরা যাত্রিগণকে রজতের দন্তকাঠ দেখাইয়। 
আপন প্রাপ্য লইয়। থাকেন। 


একাত্কানন | ৯৩ 


গাছে । অনন্তর, বযাতিকেশরী তাহার জীবনের শেষভাগে 
একাম্রকানলে রাজধানী স্তাপন কারয়া ভৃবনেশ্বরের মনিব 
'নম্মাণ করিতে আর্ত করেন । পরে তাহার প্রপৌজ ললাটেন্দ্‌ 
কেশরী ৬৫৭ খৃঃ ভূধনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। 
একাত্রপুরাণে এতদ্বিষয়ে একটা শ্রোক দৃষ্ট হয়। যথা) 
“গজাষ্ট্রেুমিতে (৫৮৮) জাতে শকান্দে কীন্তিবাসস। 
প্রানাদমকরোদ্রীজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥” 
ললাটেনুুকেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খুঃ পধাপ্ত রাজত্ব করেন। 
অনভএব ভবনেশ্বরের মন্দির ১২৯৭ বতসরের পুরাতন বপিয়া 
জানা যাইতেছে । এবং ৰোধ হয় মন্দির নিম্মীণের পর হহাতেঠ 
একাম্রকানন ভুবনেশ্বর নাষে খ্যাত হইয়াছে । দেবের নাম 
প্রথমে [ত্রিভুবনেশ্বর ছিল ক্রমে ভূবনেশ্বরে পরিণত হহম্াছে। 
(কহ কেহ বলেন ইহার অপর নাম কীহিবাদ (কান্তিবশঃ পান 
আবরণং বশ্তা। অথবা কীর্ডিবাসৌ তন্নাক্সা প্রসিদ্ধ অন্তু রদ্য়ৌ মস) 
আজ্ঞর়া নিভতো সঃ কীরিবানঃ ।) অথবা কভিনাস। (কুিশ্চনা 
বাধো বস্ত |) একাত্কাননে ইভাঁকে লিঙ্গবাজ কঙিয়। থাকে। 
বিন্দু সরোবরে ক্নানারি কাণ্য করিঘা যেকূপে একা 
চন্দ্রকোক্ত ভবনেশ্বর পরিক্রমণ যাআাবিধ করিতে হইবে হাহা 
নিগ্নে প্রদত্ত হইল। 

প্রথম যাত্রার পরিক্রমণ-সন্দশনা দি) 

১ অনন্ত বাসুদেব । ২ গোপালিনী। ৩ চন্ধরুদ্র। ৪ কান্ছি 
কেয়। ৫ গণেশ । ৬ বৃষভ। ৭ কল্পবৃক্ষ | ৮ সাবিত্রী । ৯ লিঙ্গ- 
বাজ। ১০ একাজ্রেখর । ১১ উগ্রেশ্বর | ১২ বিশ্বেশ্বর | ১৩ 
চিত্রপুপ্তেশ্বর। ১৪ শাবরেশ্বর। ১৫ লড্,কেশ্বর | ১৬ শত্রেশ্বর। 
১৭ ঈশানেশ্বর। ১৮ ভারভূতীশ্বর। ১৯ গ্রীকান্তেবর । ১, 
লাঙ্গুলীশ্বর। ২১ সোমেশ্বর। ২২ শিখণ্ডীশ্বর। ২৩ দদ্দরেশ্বর | 
২৪ অনন্তেখ্বর। ২৫ সোমস্চত্রশ্বর | 
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দ্বিতীয় যাত্রা পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,__ 

১ কপিলকুণ্ড। ২ মূর্ডিশ্বর। ৩ বরুণেশ্বর। ৪ যোগমাত। 
বাধা । ৫ ঈশানেশ্বর । ৬ দ্বিতীয-ঈশানেশ্বর | ৭ যমেশ্বর। 

তৃতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দশনা্দি,_- 

১ গঙ্গা-ঘমুন! । ২ লক্ষ্মীশ্বর । ৩ স্থুলোকেশ্বর। ৪ রূদ্রেশ্বর । 

চতুর্থ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি।_- 

১ কোটি তীর্থেশ্বর । ২ শর্ণজলেশ্বর | ৩ সর্বেশ্বর | ৪ স্থুবে 
শ্বর। ৫ সিদ্ধেশ্বর । ৬ যুক্তিশ্বর। ৭ শক্রেশ্বরাদি। ৮ কেদাবে: 
শ্বর। ৯ কেদারকুণ্ড। ১০ মরুতেশ্বর। ১১ হাটকেশ্বর। ১২ 
দৈত্যেশ্বর ৷ ১৩ চন্দ্রেখবর | 

পঞ্চম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,-- 

১ বন্দেশ্বর। ২ বৃদ্ষকুণ্ড। ৩ গোকর্ণেশ্বর। ৪ উত্পলেশ্বর 

ষষ্ঠ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,__ 

৯ ভাঙ্করেশখ্বর । ২ কপালমোচকেশ্বর। 

সপ্তম যাত্রায় পরিকর মণ-সন্দর্শনাদি,__- 

১ পরশুরামেশ্বর | ২ অলাবুকেশ্বর । ৩ উত্তরেশ্বর । ৪ ভীমে 
শ্বর। ৫ মন্ভরতক্ষেশ্বর | ৬ বশিষ্ ও বামদেব। 

অষ্টম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দশনাদি,__- 

১ রামরামেশ্বর। ২ সীতা, মারুতীশ্বর প্রভৃতি । ৩ গোপহ- 
শ্রেশ্বর গ্রভৃতি। ৪ পরদারেশ্বর। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ ভদ্রেশ্বর | 
৭ কুকুটেশ্বর। ৮ কপাপিনী। ৯ শিশিরেশ্বর | 

নবম যাত্রায় পরিক্রমণ সন্দর্শনাদি__- 

১ পুর্বেশ্বর। ২ টৈদ্যনাথ। ৩ অষ্ট হন্মেশ্বর প্রতি । ৪ 
আম্াতকেশ্বর। ৫ মধামেশ্বর। ৬ ভীমেশ্বর। ৭ তভৈরবেশ্বর। 
৮ সুন্দরেশ্বর। ৯ স্থক্ষ্েশ্বর । ১০ বহিরঙেশ্বর | 

অষ্টপ্রধান তীর্থের নাম। | 

৯ কিন্দুসাগর। ২ পাপনাশিনী। ৩ গঙ্গা-যমুন!। ৪ কোটি 
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হথ। ৫ ৰক্ষকুণ্ড। ৬ মেঘকুণ্ড। ৭ অলাবু কুণ্ড ।৮রামকুণ্ড 

এই স্মস্ত পরিভ্রমণ ও সন্দশন করা বহু দিনসাধ্য বলিয়! 
আঅহনেকেই বিন্দুসর, পুরুষোত্তম (অনন্ত বাস্থদেব) ও চন্দ্রচুড। 
। ভুবনেশ্বর ) দন কারয়া প্রাতনিবৃত্ত হয়। এতদ্থিষয়্ে একান্র 
পুরাণোক্ত বাক্য যথা, 

“আদে বিষ্হদে স্বাত্বা ছষ্রা শ্রীপুরুষোত্তমম্। 
চন্দ্রচুড়মুখং দুষ্ট! চন্দ্রচুড়ো ভবেনর21৮ 

অনেক মন্দিরই পুরাতন হইয়া জীর্ণ হইতেছে। প্রধান 
'“বালয় ব্যতিরেকে সব্ধত্রই সামান্ত পৃজ! হইয়! থাকে । আমর! 
সময়াভাবে যে ক্রমে মন্দির ও দেবসন্র্শন করিয়াছিলাম, 
হাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদান করিতেছি। 

প্রথমে, মন্দির প্রাঙ্গণে যাহয়া উত্তরমুখী গণপতিকে সন্দ্শন 
করি। তৎ্পরে স্তন্তাপরি অরুণমূর্তি, পরে লক্ষমী-নরসিংহ, পরে 
পাকশালা), ততংপরে নীল প্রস্তরে দ্বিভুক্তা সাবিত্রী, ততৎ্পরে 
ষাদেবী, তৎপরে যমরাজকে দশন করি । ইহার বদন ভল্ুকা- 
কাত, চারিটা হস্ত ও বাহন মহিম। অনপ্তর, বৈদ্যনাথ লিঙ্গ 
স্দর্শন করি। পরে, একটা অসম্পূর্ণ মন্দির দেখি। কিংবদন্তী 
এই যে, বিশ্বকর্মা এই মন্দির নিন্মাণ করিতে করিতে রাত্রি 
অবসান হইলে, তিনি ইহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়! পরি- 
হাগ করিয়া যান। ততপরে পতিতপাবনের দারুময় মূর্তি । 
এ সমস্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অবস্থিত আছে। 

অনন্তর, আমরা ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দির সন্দরশন করি। 
ইহা মূলমন্দিরের বাযুকোণে স্কিত। ইহা বিজয়কেশরীরাজার 
সময়ের ৯ খৃঃ শতাবীর মধাভাগে। এই মন্দির খাগুগিরির 
স্তাগুষ্টোনে নিশ্মিত হইয়াছে । ইহার গঠনকাধ্যে যথেষ্ট শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেখনী দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
করা যায় না। এরূপ কৌশলপুর্ণ কাধ্য ভুবনেশ্বরের অনস্তবাস্ত- 


৯১৬ তীর্ঘদর্শন | 


দেলের মন্দিবে, পুরীত্র নাটমন্দিরে এবং গডকের সরম্বভ" 
গন্দিরে দুষ্ট ভয়। ইা দন না করিলে ইহার সৌন্দধা অন্নভব 
করা যায় না। মন্দির্টী দীর্ঘে ১৬* ফুট, প্রস্তে ৫০ ফুট ৪ উচ্ছে 
৫৪ ফুট । ইভার গভগৃহ, ভিতর সারা দীর্ঘ ৩৫ ফুট ও প্রন্তে 
০০ ফুট হইবে । দেবীর নিত্যপুজা হইয়া থাকে, ভোগের বন্দো- 
বন্তে বিশেব পরিপাটা নাই । 

মূলমন্দিরপ্রাঙ্গণ পুর্বব-পশ্চিমে ৫০০ ফুট ও 'উন্তর-দক্গিণে 
৪০০ কুট ; চতুদ্দিকে সুব্হত দৃঢ় ৭॥ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। 
হভার প্রবেশের সিংহদ্বার পুর্বদিকে অবস্থিত । মূল মন্দিরকে 
চার অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পুব্বদিক হইতে 
প্রবেশ করিলে সন্মুখে প্রথমের পুর্বপশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর 
দক্ষিণে ৫* ফুট প্রশস্ত বাধান চত্বর। তাহার পর ভোগমগ্ডপ 
তত্পরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সব্বশেষে মূলস্তান। 

ভোগমণ্ডপ দীর্ঘ-প্রস্থে ৫৬ ফুট তইবে। ইহা কমলকেশর 
কণ্ক (৭৯২--৮১১ খুঃ) নিম্মিত হইয়াছে । ইনার পোতাথামাল 
সাধারণ জমী অপেক্ষা ৩ কুট উচ্চ। ইভার ছাদ চতুভু্জ পিরা- 
[মডের ম্তায়। এই মণ্ডপে প্রত্যেক দিন তিনবার করিয়া 
তোগান্ন প্রদত্ত হয়। 

ভোগমণ্ডপের পরে নাটমন্দির, শালিনীকেশরীর পাটরাণী 
কর্তৃক (১০৯৯-_-১১০৪ খু অন্দে) ৫২ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ভূখণ্ডের 
উপর নিম্মিত হইয়াছিল। ইহার পোতাথামাল ৩ ফুট উচ্চ ও 
ছাদ চতুভূর্জ পিরামিডের স্যায়। 

মোহন ও মূলস্থান একত্রে যঘাঁতিকেশরীর সময়ে আরদ্ধ 
হইয়া ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ পুর্ব- 
পশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ ফুট ভূখণ্ডের উপর এবং 
মূল মন্দির ৫৬ ফুট দীর্ঘ প্রশ্থ জমীর উপর নির্মিত হইয়াছে। 
ইহার বহির্ভাগে নানা দেবমুর্তি ক্ষোদ্দিত রহিয়াছে, ও ইহাতে 
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শুগষ্ট শিল্পটনপুণ্য প্রকাশ পাঁইতেছে | মন্দিরের বতিভাগন্ 
উন্ুৰ দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দিকে কাহ্িকের ও দক্ষিণ 
ভাগে গণেশের মুতি খোদিত রহিয়াছে । মূলমন্দিরর শিখব- 
“দশ ১৬০ ফুট উচ্চ হইবে । অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাসের লিঙ্গ, 
বেদী ভইতে ৮ ইঞ্চ উদ্ধে আছে। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইট্‌ 
পস্তরেনিশ্মিত। এনপ স্কুল লিঙ্কের মআভরণ হইতে পারে না 
বালম] কে বল মাত্র একটী স্বর্ণের উপবীতত প্রদত্ত আছে। 
দেবের নিতা উপাসনার ক্রম যথা, 

১। প্রাহঃকালে নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি তইয়! 
পাকে, ততকালে ৰাঙ্গণগণ সন্খুথে দপণ ধারণ করিয়। আরাত 
কৰে। 

২। ৬টার সময় মুগপ্রক্ষালনার্থ দন্তকাষ্ঠ প্রদান। 

৩। ৭টার সন ক্লানাভিষেক | প্রথমে জলদ্বার!, পৰে 
পঞ্ধামৃুত এবং তদনস্তর পুনব্বার, জলদ্বারা স্নান করান হহয়। 
শাকে। 

৪1 বন্ধ পরিধান। 

৫1 ৮টার সময় ৰাল্যভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত ও 
মষ্টান গ্রদত ভইয়া থাকে। 

৬। ১০টার সময় সকালভোগ | ইহাতে থেচরান্ন, পিক 
ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হয়। 

৭ ১১টার সময়. ভোগমগ্ডপে পক্কারের ভোগ হইয়! 
থাকে । ইহার সহিত মন্দির মধ্যেও মিষ্টান্-ভোগ হইয়া থাকে । 

৮1 ১২টার সময় ভোগমগ্পে মধ্যাঙ্ছভোগ হইয়া থাকে । 
উহাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মাল্‌্পো, সর ও লরবঘ্ প্রস্থতি প্রদত্ত হয়। 
মিষ্টান্্ নকল মূল মন্দিরেই যাইয়া থাকে । ভোগান্তে কর্পূুরা- 
লোকের আরতি হয়। তৎপরে দরজা! বন্ধ করিয়! দেওয়! হয়। 

৯। দেব ৪ ঘণ্ট। কাল বিশ্রাম করেন। নিদ্রাভঙ্গের জন্ত 


১ 


১৮ তীর্ঘথদর্শন ৃ 


“টার সময় ছুন্দুভিধ্বশি হইয়া থাকে ও তৎপহ মর্টক আর 
করে। 

১০। এ সময়ে জিলাপি ভোগ প্রদত্ত ভইয়া থাকে । 

১১। তত্পরে 'প্রাতঃকালের হ্যায় পুনন্নার জলাভিমেক 
ভইয়া থাকে । ততৎপরে সন্ধ্যাকালীন শুঙ্গারবেশ ও ধৃপার 
প্রদত্ত হয়। উক্ত শৃঙ্গারবেশে বস্ত্র, চন্দন, বিশ্বদল, তুলপী, ৪ 
পৃষ্পমাল1 এবং অন্তান্ত আভরণ প্রদত্ত হইয়া ঃ | 

১২। সন্ধ্যাভোগ । উাতে মতিচুর, গজা, পকড়ান্ন (দ্ধ 
ও নেবুর সহিত পান্তাভাত ), গুড়, মর রা নারিকেল, 
ও ঘ্বত এবং তদন্তে তাম্থুল প্রদত্ত হইয়া থাকে । ইহার পণ 
আরতি হইয়। থাকে । 

২৩। সন্ধ্যার কিছু পরে পুনর্ধার আরতি ভইয়া বড 
শঙ্গারবেশ হইয়! থাকে । তাহাতে পীতবণের বস্ত্র ও নানা 
সৌগন্ধ দ্রব্য গ্রদত্ত হয়। ইহার পরেই পকড়ান্ন, ভাজা, পিষ্টক 
ও মোহনভোগ প্রদত্ত হয়। 

১৪। ইহার ১ ঘণ্ট1। পরে নিজ গৃহে গোপনভোগ হয়: 
ইহাতেও পকড়ান্ন ও দধি প্রদত্ত হয়। 

১৫। ইহার পর পুষ্পাঞ্জল হইয়া থাকে । ইহাতে পঞ্চ 
পাত্র, মিষ্টান্ন ও কদলী পরিপূর্ণ করিয়া গৃহ মধ্যস্থ বেদীপীঠো- 
পার রক্ষিত হয়। 

১৬। তদনস্তর, আরতি । 

১৭। অনস্তর শয়ন। ইহার জন্য গৃহ মধ্যে খাট, শয্যার 
উপকরণ, তাস্থুল, জল ও পুষ্প প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া) 
পূজারি বান্ণ দেবকে সম্বোধন করিয়া! কহেন) “দেবী আপ- 
নার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন”, এই বলিয়। গৃহের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া আইসেন। অনস্তর দেব সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে বিশ্রাম 
করেন। 


একা ত্রকাঁনন | 


প/ 
ক 


বঙ্দপুরাণোক্ত পূজাবিধি বা, 
“ততঃ শন্োগ তং গচ্ছেদ্বাগ্যতঃ সংঘতেক্তিমঃ | 
প্রাবশ্য পুজয়েৎ পৃর্বং রুতবা। তত্র গ্রদক্ষিণম্‌ ॥ 
আগগোক্েন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্‌। 
অদাক্ষিতশ্চ বা দেবান মূলমন্ত্রেণ চাচ্চয়েহ ॥ 
সব্বপাপবিনিমুর্ক্তো জপযৌব্নগন্বিতঃ। 
কুলৈকবিংশমুদ্ধত্য শিবলোকং স গচ্ছততি ॥' 
পণ্ঠেদ্দেবং বিবূপাক্ষং দেখাঞ্চ শারদাং শিবাম্‌। 
গণচণ্ডং কাণ্তিকেমং গণেশং বুষভং তথা ॥ 
কলপদ্রমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি 1৮ 
পরন্বোক্ত বচন গ্রামাণে পুঞ্সার বিধি থাকিলেও লোকে 
»ন্দির পারুক্রমণ ও দেবদশন মাত্র প্রতিনিরন্ত হয়। অস্চতকপ: 
দাক্দণাত্ের হ্যার কপুররালোকে দেবদশুন না করাইয়া সাপা- 
পণরুপে দেখাইয়া গাকে । বাত্রারা দেবের অভিষেক বা নামা- 
না অনি কম কারয়া থাকেন । পাশ্ডানা ভোগের টাকার 
€হ্যই ব্যস্ত করিয়া থাকে এবং টাকা লইয়া দেবকে ভোগানন 
[দয়া থাকে । পাকশাল। নিত্য ভোগের ও ঘাত্রিগণের ভোগের 
জন্য ২ অংশে বিভক্ত। 
দেবের চতুর্দশ প্রধানঘাত্রা ও দ্বাদশ উপবাত্র! হইয়া থাকে । 
১। প্রথমাষ্টমী বাত্া। ইহ মার্গশীর্যমানে কৃষ্ণা অষ্টমীতে 
হইয়া থাকে । এই দিব ভূবনেশ্বরের ধাতুময়ী ভোগমুণ্তি চন্তর- 
(শখরকে রথারোহণে পাপনাশিনী তীর্থে লইয়া যাইয়া তাহার 
জণ দ্বারা অভিষেক করা হয়। তদনস্তর, তাহার পুজা হহলে 
পুনর্বার তাহাকে স্বস্থানে আনীত হন । এই পাপনাশিনা নদ 
মল মন্দিরের ৩০* গজ পশ্চিমে অবস্থিত । যথা, 
“মার্গনীর্ষে কৃষ্চপক্ষে বদ স্তাঁ প্রথমাইমী | 
তত্র বাত্র। সমু্দ্া দেবদেবেন শন্তুন। ॥ 


১০০ তীর্থদর্শন | 


আজ্ঞাং বরুণভূপায় পুরা শস্তুঃ প্রদন্তবান্‌। 

সমীপং তব লিঙ্গন্ত যান্তামি প্রথমাষ্টমীম্‌ ॥ 

ততো জ্ঞানং জপো দানমক্ষয়ং পাপনাশনম। 

মার্গনীর্ষে শুভে মাসে যদ স্তাৎ প্রথমা্টমী। 

তশ্তাং শিবশ্ত প্রতিমাং নয়েৎ পাপবিনাশিনীম্‌ | 

চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মুদঙ্গ-মুরজন্মরৈঃ। 

আসধ্য শিবিকানান্ত মহোত্সবসমন্তি তম্‌। 

এবং নীত্ব! মহাদেবং তত্র বৈ পাপনাশনে ॥ 

উদ্ধতৈঃ সলিলৈপিবোশ্চন্দ্রচন্মনমি শ্রিটতিঃ | 

শীপয়েৎ পরমেশানং পুজয়েৎ ভক্তিতঃ শিবে 0৮ 

২। প্রাবরণষণ্ঠী যাত্রা । ইহা মার্গশীর্ষের শুর্ুষষ্ঠীতে নিষ্পন্ন 

ইয়। শ্রদিবস ভগবান শীতবস্ত্র ধারণ করেন । পঞ্চমীর দিন 
ন্মাধবাস করিয়া ষঠীর দিন লিঙ্গকে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান 
করাইতে হয়। তদনন্তর তাহার ষোড়খোপচারে পুজা হহম' 
থাকে | যথাঃ 


“ইতঃপরং মহেশানি ! শৃণু ষঠীমহোত্সবম্‌। 
মার্গপ্রক্ুম্ত পঞ্চম্যাং বস্ত শুদ্ধং সমাচবেৎ ॥ 
দেবাগ্রমণ্ডপে তানি বসনান্ঠ ধবাসরে। 
ততঃ প্রভাতসময়ে লিঙ্গং তীর্থজটৈঃ শুতৈঃ ॥ 
ন্নাপয়িত্বা মহেশানি ! কুব্বীতাথ মহোতৎসবম্‌। 
দ্বারাগ্রে পূর্ণকুন্তঞ্চ ছত্রচামরনিস্বনান্‌ ॥ 

ততঃ পঞ্চামৃতৈদ্দিব্যৈঃ স্নায়াত্ত, তুবনেশ্বরম্‌ | 
দিবোগৌধ্মচুৈস্ত দৃষ্টা দিবাজনৈঃ পুনও। 
ততস্তৈদিব্বাবসটৈঃ কুর্য্যাৎ প্রাবরণং শিবে। 
উপচারৈঃ ষোড়শভিভক্ক্যা দেবং প্রপূজয়েৎ । 
এবং বঃ কুরুতে তক্ত্যা স রুদ্রপদমাপ্রয়াহ 1” 


(৪ 


একা ত্রকানন। 


৩। পুধ্যাভিষেক যাত্রা । ইহা পৌবমাসের পৌর্শমাসা। 
হঠয়। থাকে । ইঙ্গাতে চতুদ্দশীর রাতে বিন্দুসরোরর হত 
-০৮ কলম জল আনঘ়া অধিবাস করিতে হয় এবং পর দন 

1 দ্বারা এবং পঞ্চামুহ দ্বারা ভবানী ও শঙ্করের আভিমেক 
কবরা তদনন্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইরা অষ্টার্মর নদ 
ক*[হাদে পুজা করিতে হয়। বথা,-- 

“চতুদ্দশানিশামধ্যে নবানৈঃ কলসৈঃ শুতৈ2। 
আনশয়েৎ শার্থনলিলং স্থাপারস্বাধিবানয়েখ॥ 
অরু“ণাদয়বেলায়াং পুষ্পাণি সবরভীণ চ। 
দদযচ্চ সাষপাং মালাং চন্দন চাধিবাসয়েৎ ॥ 
শুভে লগ্নে ততো দোব। লিং ভ্রিভবনেশ্বরম | 
সাহা পর্চামুট হদিবোন ছা বিল্স্ত চু্ণকৈঠ | 
তশশ্চ তাথপলিনৈগঞ্জপুষ্পাঙ্গতাচিতেও | 
স্সাপয়েচ্ছো।এয়ে বিপ্রো রুদাধ্যায়ং পঠন্‌ শুহম । 
পুনজ্দন গপেভন্ত। পুশ্গেশ্চ আাপযোদিভম | 
তাগো শ্তাসাদকং কহ! পুজাঞ্ম্ম নমাচরেজ॥ 
অগ্টাঙ্গারেণ মন্ত্রেণ ভবাণাপন্করো শবে 
সম্পূ্য পরা ভক্ত্যা দা মালাঞ্চ সাষপাম্‌॥ 
ততো বন্দাপয়েদেতো দুতদাপেমনোহটৈত ০৮ 

৪। মকরলংক্রান্ত বাঘ্বতকম্থলথাত্রা। ইহা মকরদক্রাপ্তত ৭ 
*ইয়া থাকে । ইাত5ও পৃন্ব দিবদ আধবান করিরা পর পিন 
সংক্রমণকাচল পঞ্চামুত দ্বারা পিগগাতিবেক করত খিন্দুগাপো- 
খবরের ১০৮ কলর জল মান করাহয়া নৃতন শাহ বন্ধ পারবান 
পুজা ও নবাননভোজন করান হর! থাকে | যথাগিল 

“শৃণু দোব নহাপুণ্যং দেবন্ত দ্বতকম্বণমূ। 

বণা পংক্রনতে ভগ্ির্মকরং ঘৃতকম্বলম্‌ । 


(শন 


0 
তত্র কুবযাজ বিভাণর্গে নতোতনবদনন্থ হম । 


১০২ তীর্ঘদর্শন ৷ 


দিব্যানি গব্যপর্পীংষি পুর্বাহে চাধিবাসয়েৎ ॥ 
ততঃ সংক্রমণে কালে লিঙ্গং পঞ্চামুটতহ শুটৈ5। 
স্নাত্বা তু সংস্কৃতং দ্রব্যং দদ্যাৎ তদ্ঘতকম্বলম্‌ ॥ 
ততো! গন্ধং স্থপুষ্পাপি দরত্বাঁ বৈ পুজয়েচ্ছিবম্। 
এবং ষঃ কুরুতে দেবি লিঙ্গঞ্চ ঘ্বতকম্বলম্‌ ॥ 
সর্বপাঁপবিনিমু'ক্তো ফ্রবং স শিবমাবিশেৎ ॥৮ 

৫।| মাঘসপ্তমী যাত্রা । ইহা মাঘ মাসে শুরু সপ্রুমাতে 
হইয়া থাকে । দেই দিবস ভোগমুঙ্ডি চন্ত্রশেখর, শিবিকা(রাহ(৭ 
আত সমারোহে ভাঙ্কবেশ্বরের মান্দরে গমন করিয়া কানা” 
ক্রণানস্তর পুজাগ্রহণ ও তিলপিষ্টক-ভোগাদি গ্রহণ কারস, 
অপক্বাহ্রে প্রত্যাবুত্ত হন । যগা,-- 

“শৃণুষাথাঘনাশায় যাত্রা বৈ মাঘসপ্তমীম্‌। 
তন্ত দ্শনমাত্রেণ হৃধ্যোলোকং ব্রজেঙ্গর ॥ 
সংস্থাপ্য শিখিকায়ান্ধ দেবং ভ্রিভূবনেশ্বরম্‌। 
ছত্রচামরবাদ্যাদৈ)য়েত্তং ভাঙ্করেশ্বরম্‌ ॥ 

তত্র গন্ধাদিতিঃ পূজ্য নৈবেদ্যং তিলযাবকম্‌। 
দত্বা তু প্রার্থয়েল্লিঙ্গং পূর্বোক্তবিধিনান্িকে ॥” 

৩। শিবরাত্র যাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ চতনদশ 
তিথতে হইয়া থাকে । এ দিবস শত সহম্্র বিল্বদল হরিহবে 
মস্তকে প্রদত্ত হইয়া ঘথাশাস্ত্র শিবরাত্রি রত পুজা হইয়া পাকে 

“শবরাত্রিব্রতং নাম্না সব্বত্র বিদিতং শিবে। 
সর্বপাপদ্রমতুলং সব্বপুণ্য বিবদ্ধনম্‌ ॥ 

পুজান্ত ভুবনেশস্ত যামে যামে চ কারয়েছ। 
ছুপ্ধেন দধিনা চৈব সর্পষা মধুন। তথা ॥ 
থণ্ডেন চৈব দেবেশি মহাঙ্নানঞ্চ কারয়েৎ। 
ক্শীরেণ পুরুষং বক্তমঘোরং দধিনা তথা । 
সদ্যোজাতং ঘ্বতেনৈব মধুন। বারমেব চ। 


একা ত্রকানন। ১০৩ 


থগ্ডেনৈশাঁনমাস্তন্ত স্নাপা লিঙ্গং প্রপৃজয়েৎ ॥ 
দ্বাত্রিংশতিরূপচারৈধাগে যাগে মহেশ্বরম্‌। 
নষ্টিধ্চ বৈ্বপত্রাণাং কারয়েল্লিঙ্গ মুদ্ধনি ॥ 
মহাবন্দাপনাং কুধ্যাদ্বিন্ববুক্ষাদিভিঃ শিবে। 
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্‌ যাত্রাং বৈ শিবরাত্রিকাম্‌। 
সব্বপাপবিনিমুক্তে ঞ্বং হি শিবমাবিশেহ ৮ 
৭। অশোকাষ্টমী ঘাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুরু অষ্টমীতে 
»হয়া থাকে | এ দিবস ভোগমুণ্তি চন্ত্রশেখর, রথে আরোহণ 
+রয়া অন্ধক্রোশ বাযুকোণে রামেশ্বরের আলয়ে গন করেন 
« তথার ইন্ত্রছ্ায়ের পাটরাণী গুটিচার ভবনে ৫ দিন থাকেন! 
এই ঘাত্র। পুরীর রথধাত্রার সদূশ। প্রত্যাগমন কালে, পা 
,ভ দেবালম় চত্বরের ঈশানকোণে থাকয়া রঃ মাহ্বান 
বারয়া লয়েন। রথটার পারমাণ দীর্ঘ প্রস্থে ১৬ হন্ত ও উচ্চ ২১ 
১ন্ত | উহা! ৪টা চক্রের উপর অবস্থিত ও উহার চারটা ঘোটক। 
হহার ধ্বজায় ত্রিশুল ও বুষভ আঙ্কত থাকে । যথাত 
“রথং তৈঃ কারয়েত শুভ্রং চতুশ্চক্রং মনোহরম্‌। 
একবিংশোতৎ্করোচ্ছারং যোড়শোথ্করনগুলন, ॥ 
চত্ুস্তোরণ নংযুক্তং সুবর্ণকলন্যান্বতম্‌ ॥ 
মৌরভেয়ধ্বজঞ্চেব ভ্রিশুলপরিশোভিতম্‌ ॥ 
চতুরশ্বসমাযুক্তং ৰক্মনারখিমুত্তনম্‌। 
দিব্যাসংহাসনধ্ব কুর্ধযাদেবং রথোভমম্‌ ॥৮ 
৮। দ্রমনভর্জকা যাত্রা । হহা চৈত্রনাসের শুকুচতুদদশাঠে 
»ইয়া থাকে । এ দিবস চন্দ্রশেথর অনন্ত বাগুদেবের ভোগমু্ির 
রা বিন্ুনরোবরের পুব্বভাগে তাথেশ্বরে গমন কণিরা পম 
নকের মাল। পপিধান করেন। যথা, 
“ইতি প্রার্য পরমেশ্বরং পুরুষোন্তমপ্রতীময়া সাদ্ধং শিবি- 
কারাং নিবেশ্ত শনৈহ শনৈস্তাথেশ্বরোদ্যানং নীত্ব। তত্র পথ্য 


শ 


১০৪ তীর্থদর্শন | 


ক্কাপরি স্থাপয়েখ। ততঃ শ্রোত্রিয়ে। দ্বিজঃ পাদ প্রক্গালা গধ 
বদ্ধ নন্ত্রেদমনকপত্রাণি ছিন্দ্যাৎ। ততস্তানি পত্রাণি মালাং 8. 
পরমেরস্তাগ্রে স্কাপয়েখ। ততঃ শিবং ষোড়ষোপচারেই সংপুভ। 
পননকমালাং সংস্কৃতা বাদ্যাদিমঙ্গলং কুন্বন পরমেশ্বর শর 
দদযাৎ ॥৮ 
৯। চন্দনযাত্রা। ইহা বেশাখনাসের আগ্গধতৃতীরায় হর 
এ দিবস হইতে চন্দ্রশেখর চন্দন-শৃঙ্গারে বিভৃবি৩ ভইঝা দ্বার? 
শতি দিবন পর্যযপ্ত রজনীতে বিন্দুসাগর গমন করিয়া জল 
এড কারন] খাকেন। ততকাণে বারবিলাসিনাগণ নুহ 
কাপতে থাকে । সাগরস্থদ্বাপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হহঃ, 
থাকে । যথা, 
“বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু ততীনায়াং জনাদ্দন2। 
ববান্থুৎপাদয়ামান যুগঞ্চারন্ধবান্‌ কতম্‌॥ 
বৃ্ধলোকাঙ্জ ভ্রিপথগাং পুৃথিব্যামবতারনহ। 
তন্তাং কাযো। ঘবৈহ্বোসো যবৈধিকুূং সমচ্চর়েহ। 
যবান্‌ দদ্যাদ্রজাতিভ্যঃ প্রবতঃ শ্রাশরোদিজান্‌ ॥ 
পুজয়েৎ শঙ্করং গঞ্গাং কেলাসং তুাহনাচলম্‌। 
তগীরথঞ্ নৃপতিং সাগরাণাং সুখাবহম্‌ ॥ 
শ্নানং দানং তপঃআাদ্ধং জপধোমা।দকঞ্চ যং। 
শ্রদ্ধা ক্রিয়তে বত্ত, তদনত্তায় কল্প(তে ॥৮ 
১০। পরশুরামাষ্টমী বাত্রা। হহা আধাটমাসের শক্রাষ্টমীত 
হইয়া থাকে । এই দিবস চন্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহগ 
করাইয়া পরশুরামেশ্বর মান্দরে লহয়া যাওয়া হয়। তথান্ন পুষ্প 
আলা ও চন্দন শৃঙ্গার হইরা থাকে ততৎকালে বারবিলাপিনাগন 
শৃত্য কারয়া থাকে । 
“যাত্রামাষাটশুরায়ামষ্টম্যাং শৃণু পার্ধতী। 
পূব্বব শাবধারান্ত স্থাপয়িত্ব। মহেশ্বরম্‌ ॥ 


একাপ্রকানন | ১০৫ 


ভক্ত্য! তু পরয়া প্রাতর্নঘ়েৎ রামেশ্বরং প্রতি | 
নীত্বা তত্র মহাক্নানং মধুন। কারয়েচ্ছিবন্‌ ॥ 
উপভারৈন্তপভাটৈঃ পুজয়েহ ভক্তি তংপরঃ ॥” 
১১। শয়নচতুদ্দশী যাত্রা। ইহা আধাড্রনাসে চড়দদশাতে 
নাথাকে। দিবস শিবপাব্বতীর স্বণমমীমৃত্তিকে একে ও 
পধ্যন্ত শয়ন করান হয়। ইহা বৈষ্বধিগের শয়ন একাদশার 
হান | ঘথা)_- 
“ত্বৎ সব্বজনকমশ্ঠাসি তব" সর্কাজননীতালি। 
উভযোর্শনাদেতে লোকাঃ পৃভা ভবস্থ হি ॥ 
ত্বমেব জগতাং শ্রষ্টা বঙ্গনাবিত্রিকপতঃ। 
নঙ্ীবিষ্ণন্বরূপেণ পালকোহপি মহেশ্বর ॥ 
শিবোমাজপযোগেন মুক্তিদোহর নুণাং কিল। 
শয়ন কুরু ভে শস্ঘো পল্যঙ্কেহস্মিন সহোগয়া | 
স্থুপ্পু স্বরি জগন্নাথ জনাঃ সন্বে তু নিশ্চলাঃ। 
ভাবধ্যান্ত কৃতাথাশ্চ দশনাভব শহর ॥% 
১২। পবিত্রারোপণ বাতা । ইহা শআ্রাকণ মাঃলর সু, 
5তুনদশীতে হইয়া থাকে | সেহ দিবস নিগ্রচমুত্তির জলারিযেকেব 
“4 নৃভন বন্ধ ও বধ 'জ্ঞাপবীত গ্রহণ করান হয়া থাকে । এই 
'নবগ দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ৰাক্গণে প্রাতে স্গান করির। 
নহনবন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাকে । 

১৩। কৃতান্ত-দ্বিতীয়া বা বম-দ্বিতীয়া যাত্রা। ইহা কান্তিক 
মাসে শুক্র দ্বিতীয়াতে হইন়। থাকে । প্রাদবন চন্দ্রশেখর শিবিকা- 
রোহণে বমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন । এহ স্তানে তাহার 
পুজা ও নানাবিধ ভোগ হইর1 থাকে ও উত্সব উপলক্ষে বার- 
'বলামিনীগণের নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। 

প্যাত্রাং যমদ্বিতীয়ারাং রা | 
বস্ত। দর্শনমাত্রেণ যমদও্ডে। ন বাধ? 


১ভন 


দি 


৯০৬ তীর্ঘদর্শন। 


পূর্ববচ্চ সমাঁরোপ্য শিবিকায়াং মহেশ্বরম | 
নয়েদ্যমেশ্বরং দেবি ! শঙ্ভুং ভ্রিভিবনেশ্বরম্‌ ॥ 
বমেশাখ্যানবিধিনা পুজযেতভত্র শঙ্করম। 

পূর্্ববচ্চ নয়েচ্ছন্থৃং স্বগৃহং কিল পার্বতি ॥” 

১৪। উথ্থানচতুদ্দণী। ইহা। কার্তিক মাসের শুরু চহ় 
দ্শীতে হয়। এী দিবস শুবর্ণময় মুর্তিদ্য় ৪ মাসেরদপর শহা 
তে উত্খত হন। তৎকালে দন্দুভি ধ্বনি ও আরতি কর 
ইয়া থাকে। অনন্তর, জলাভিষেক নূতনবন্ত্র পরিধান ও 


ভাগাদি প্রদান করা! হয়। যথা, -- 


টি 


€৯ 4* 


ভারা রা ত্বয়। সঠ নগেন্দ্রজে ॥ 

উত্সবং পুর্ব কৃত্বা শঙ্খভেরিবরাদিভিঃ | 

উদ্ঘাটরে্ কপাটন্ক ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ 

নমস্তেহস্তক মহাদেব নমস্তে গিরিকন্তকে | 

সুবানুত্তিষ্ঠতং চাদ্যান্ুগ্রহং কুরুতং নুণাম্‌ ॥ 

ইত্যুক্তা আনয়েদেবং দ্েবীং ভ্রিভুবনেশ্বরে 1৮” 
উপযাত্রা | 

১। ধনুঃসংক্রাঁন্তি | ইহা ধঙ্গঃসংক্রান্তির দিন ভইয়া থাকে। 
এ দিব দেবকে তিলের লড্ড,ক প্রদত্ত হয়। এ প্রদেশে এই 
শিবস সকলেই তিলের লড্ডক ব্যবহার করিয়া থাকে । 

২1 বসন্তপঞ্চমী। ইহা মাঘ মাসের শুক পঞ্চমীতে হইয়া 
থাকে । এ দিবন চন্দ্রশেখরমৃত্ডি দেবালয়ের পুর্ব দিকে আহ 
কাননে নাত হয়। তত্কালে তথায় নৃত্য গীতাদি হই 
থাকে । 

৩। ভৈমী একাদশী । মাঘ মাসের শুক্র একাদশীতে হয়। 
এ দিবস চক্রশেখর শিবিকাযোগে ভীমেশ্বরে গমন করেন। 


তথায় নৃত্য গীতা হইয়া থাকে । 


একা স্রকানন। উহ 


৪| কিল যাত্রা । সৌর ফাল্গুনের প্রথম রবিবারে চন্ত্র- 
শখর দেবালয়ের ঈশান কোণে অদ্ধ ক্রোশের উপর কপিলে। 
শ;বর মন্দ;র নীত হন। ততকালে তথার নৃত্য গাতাদি হইয়া 
থাক । 

৫1 দোলঘাত্র!। ইহায় ফাল্গুন মাসে শুরু দশমী হইছে 
৮» দিবস পধ্যন্ত, হরিহর মুক্তিকে শিমানে আরোহণ করাইয়া 
নগরের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করান হয । তঙকালে নুহা গাভাদ 
হহরা থাকে । পুণিমার দিবন উত্তর দিকে দোলনঞ্ে দোণ 
যাত্রা এবং ফলগুত্সব হইয়া থাকে । 

৬) নবপত্রিকা। ইহা চৈত্র মাসের শুরু সপূমী হইছে 
নন্দী পধ্যন্ত হইয়া থাকে । এ দিবস বাসন্তী পুজার গ্টায় 
হবনেশ্বরীর পুজা হইয়া থাকে । 

৭। শীতল বঠী। ইভা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষঠীভে হইয়। 
থাকে । এ দিবন চন্্রশেখর মুঙ্ডি কেদারেশ্বরে যাইয়া গৌরী: 
'পর্ণীকে বিবাহ করিরা থাকেন। 

৮। জন্মাষ্টমী । ইহার ভাদ্রমাসে কষ অষ্টমীতে শ্রাক্জের 
জন্মোপলক্ষে দেবের উতনব হই থাকে । 

৯। গণেশচতুী। ইহা ভাদ্রগাসের শুর্ুচহুর্থীতে হয়। 
&দব্স গণেশের জন্মোপলক্ষে উত্সব হইয়া থাকে । এ প্রদেশে 
এ দিবস প্রত্যেকের বাটাতে গণেশের পুজা হইরা থাকে । 

১০। যোড়শদিনপব্ধ। ইহা আশ্বননাসের কষ অষ্টদী 

হইতে শুক্রাষ্মী পথ্যন্থ হইয়! থাকে । প্রত্যেক দিন ভূবনেত্বরের 
পৃভা ও বৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। শেষ দিবস চন্ত্রশেথরের 
্তুক বিমানে লইয়া বিন্দুনরোবরে লইয়। রাওর়। হইয়। থাকে 1 
হহা প্রায় বঙ্গীয় দুর্গোত্নবের তুল্য। 

১১। দশরা বা বিজয়াদশমী । ইহ1 আশ্বিন মাসের দশমীর 
পন হয়। এঁদিবল চন্ত্রশেখর মৃত্তি কালিকাদেবীর মন্দিরে নীত 
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তয়। তথায় সমস্ত পাইক ও খণ্ডায়ৎ সদ্দারের। একতে মিলিত 
»ইঘা আপন আপন খড্গাদি চালনাপুব্বক বাত প্রকাশ 
করত ক্রীড়া প্রদশন করিয়া থাকে । 

১২। কুমারাষ্টনী। ইহা আশ্বিন মাসের কোঙ্গাগর 
পূর্ণিমায় হয়। এঁদিবস দেবালয়ের পশ্চিম দেওয়ালে যে কার্তিক 
মন্তি আছে তাহার পূজা হহয়া থাকে । 

প্রতোক যাত্রাতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভোগান্ন 'গ্রাস্তত হয় 
এবং ভোগান্তে তাচা বিক্রয় হইয়। থাকে । অনেকেই তা 
ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া! থাকেন । এম্বানে ও পুরীর ভ্তায় 
অন্ন প্রপাদ সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়, - ইহা! উচ্ছিষ্ট বলিয় ঘ্বণাহ 
ভয় না। 

ভুবনেশ্বর সনর্শনানস্তর ঘথাক্রমে একটা গ্ৃহমধ্যে দোল- 
গোবিন্দ এবং কুল্জিণী, অপর গৃহে চন্দ্রশেখর, পাব্বভী ৪ বাস, 
দেব, অন্য স্তানে পঞ্চবন্তু, তদনন্তর রঘুনাথ ও চন্দরন্থধ্য মুন্টি 
সন্দর্শন করি। পুজার সমর আগ্রে চন্দ্র স্থযোর পূজা হইয়া পরে 
অন্যান্য মূর্তির পূজা হহয়া থাকে । অনন্তর, আমরা নাটমন্দি- 
রের উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার ধারে একটা ক্ষুদ্র বুষত মু্তি 
দশন করি। গৃহের পোতা থামাল সাধারণ চত্বর হইতে ২ ফুট 
নিয়ে হইবে। বুষভটী শয়নাবস্থায় রহিয়াছে, উহ্হা ৫ ফুট উদ্ধ 
হবে । উহা ধূসর বর্ণের মেগুষ্টোন হইতে ক্ষো৭দিত হইয়াছে; 
উহার গঠন প্রণালীতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠ। প্রকাশিত হহ- 
যাছে। এই বৃষত ভুবনেশ্বরের বাহন ও দ্বারপাল বালয়া, প্রত্যেক 
যাত্রীই তাহার পুর্জাদি করিষ। থাকে । 

অনস্তর, আমর! বুষভের পার্খে লক্ষমীনারায়ণ মূর্ভিযুগল দর্শন 
করি। ইহ নীলবর্ণের শীলাথণ্ড হইতে ক্ষোদিত। ইহার 
অবয়ব ৩ ফুটের উপর না হইলেও শিল্পী প্রত্যেক,.অঙ্গের আভরণ 
গুলি অতি স্পষ্ট করিয়! কর্তন করিয়াছে। এমনি কি, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
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অন্গুলেতে অন্ুরিগুলিও স্গ্টরূপে দুষ্ট হইতেছে । আক্ষেপের 
(বিষয় এই যে, কালাপাহাড়ের দেবছেষ পাতিত হইয়া ইহা? 
হীনাঙ্গ হইয়াছে । ইহার প্ররূত পুজা না হহলেও প্রত্যেক 
বাত্রীকে ইহা দেখান ভইয়া থাকে । 

অনন্তর, আনর! একাম্র্থর সন্দশন করি। ইহা মুল মন্দি- 
(রর উত্তর দিকে একটা ক্ষুদ্র পুরাতন দেবাপয়ে রহিয়াছে । 
পাগডার নিকট হইতে শুনিলাম ইহাই আদ্য শিঙ্গ; অতএব 
ধাধ হয় হা বযাতিকেশরীর সময় প্রতিষ্ঠিত ভইয়া থাকিবে । 
এই অন্দিপ্েত্র দেওয়ালে লোন! লাশগিয়াছে; সম্প্রতি কোন 
ধাক্তি দরজার উপারস্থিত নবগ্রন্থ মুন্তিগুলি পঙ্কের কার্যে স্থস্পষ্ট 
কর্তা দিয়াছে । লোকের বিশ্বাস এই বে, ব্রত লইয়া এই 
দবের উপাসনা করিলে দেবপ্রপাদ্দে উতৎ্কট পীড়া হইতে ও 
আরোগা লাভ করিতে পারা বায়। এই মন্দিরের সন্নিকটে এক 
৭৩ প্রস্তরন্তন্তে শুদ্র ক্ষুদ্র সহশ্র লিঙ্গ আঙ্কত রঠিরাছে, ইহ1 
সভশুলি নামে বিখ্যাত । এহস্থানে নানাবিধ দেবমৃণ্তি রহি- 
যাছে তৎসঘুদর়ের নাম সময়াভাবে জানিতে পাৰি নাহ। 

অনন্তর, মামরা একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে শিখিবাহন মৃত্তি সন্দশন 
করি। এতাবং কাল যে সমস্ত বিগ্রহ দর্শন করিলাম ভত্নমুদয় 
মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। অনন্তর, আমর! পুব্ব পিণ্হদ্ধার 
দিয়া নিক্ষান্ত হইগা তাহার পুংরাভাগে একটা ক্ষুদ্র আরাম 
মধ্যে, সমচত্রুষ্ষোণ, সেগুষ্টোনে বাধান সোপানবিশিষ্ট সহআলিঙ্গ- 
সরোবর বা দেবাপাদহরা সরোবর পন্দশন করি। ইহার চতু, 
দিকে ক্ষুদ্রক্ষুত্র ৩ ফুট উচ্চের মন্দিরে ১০৮ লিঙ্গ রভিয়াছে। 
তহাদের [নিত্য পুন হয় কিনা সন্দে5। সহস্র শব্দ ৰহনংপ্যা 
বাচক মাত্র, এজন্ত ১০৮টাঁ মাত্র লিঙ্গ থাকিলেও সহস্র লিঙ্গ 
সরোবর বলনা বিখ্যাত হইয়াছে দেবাপাদহরা সম্বঙ্ধে শব- 
পুরাণোক্ত বিবরণ পুর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । দেবী গোপালিনা- 
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বেশে কার্তি গুনাঁস নামক অস্থর দ্বয়ের স্বন্ধে চড়িয়া পদভবে 
হাহাদিগকে বিনাশ করেন। সেই জন্ত এই স্তান বসিয়া যাও 
যায় সরোবরের উৎপত্তি ভইযাছে। কেহ কেহ কহিয়াছেন 
বিন্দু সরোবরই উক্ত কারণে হইয়াছিল ; কিন্ত, তাহা যে গ্রক্ষত 
নহে ইহা পরে দর্শিত হইবে। দেখীপাদহরা, একটা পুণ্যতীর্থ। 
বথা,- 
“তস্মাদিন্দৃহদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্যো পুকষোত্তমঃ | 
দেবীপাদহরা টৈব দ্রষ্টব্য সাবধানতঃ ॥৮ 
অনন্তর, আমরা বিন্দু পরোবর সন্দশনে আপিলাম। ইহার 
অপর লাম গোসাগর বা বিন্দুলাগর | পদ্মপুরাণে নমস্কার মন্তে 
৮ষ্ট হয় যে, 
“বন্দুং বিন্দুং সমাহৃতা নিন্মিতস্বং পিণাকিনা। 
বিজনং হর মে সব্বং বিন্দুনাগর 1 তে নমঃ ॥ 
স্বাত্বা তত্র চ যে৷ মর্তে দৃষ্টা ত্রিহুবনেশ্বরম্‌। 
অন্মজন্মকতং পাপং তঙত্ক্ষণাদেব নশ্াতি ॥% 
হে বিন্দুসাগর ! মহাদেব সকলতীর্থের বিন্দু বিন্দু পারসংগ্রহ 
করিয়। তোমায় নিম্মাণ করিয়াছেন। আমি স্নান করিয়! 
নোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট কর। 
(য ব্যক্তি তথায় (বিন্দুসরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিভূবনেশ্বরকে 
দশন করে, তাহার জন্মজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিন হইয়া 
যায়। তথাচ একাত্ পুরাণে । 
“ততো! দেবঃ স্বরং রুদ্র ঈশ্বরঃ প্রভুরবায়ঃ | 
আত্মযোগং সমাস্থায় আকজ্ঞাসিদ্ধিং চকার হ॥ 
ত্রিংশদ্ধেত্বন্তরে বাহো লিঙ্গস্তোন্তরতোহন্বিকে। 
শঙ্কর*্চ স্বয়ং বীর্য্যাৎ শৈলাৎ্ পাষাণমুখখনত ॥৮ 
তদরনস্তর, হে অন্থিকে ! স্বয়ং রুদ্র ঈশ্বর আত্মযোগ অব- 
ণস্থন করিয়৷ মূললিঙ্গের উত্তর ভাগে প্রাঙ্গণের বহিভাগে 
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ত্রিশ ধেনুর অন্তরে স্বতেজে পর্ধত ভইতে পাষাণ খণ্ড থনন 
করিয়া বিন্মসরোবর নিশ্মীণ করিয়াছিলেন। 
শিবপুরাণে দুষ্ট হয়। 
“হতি গোপা?লনীবাকা? শ্রত্বা ত্রিভুবনেশ্বরঃ | 
তীক্ষাগ্রেণ ভিশুলেন শৈলাৎ পাষাণমুত্খনত ॥ 
তংক্ষণাতৎ তত্র বিন্দুনি তীানাং শুশ্ুভুযুুনে । 
কপূরিকক্ুঙ্ষীরাভকুনেন্দুধবলানি চ॥৮ 
ত্রিুবনেশ্বর গোপালিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিঘাই তাক্গ' 
ত্রিশূলাগ্রদ্থারা শৈল হইতে পাষাণথণ্ড উতক্ষিপ্ত করিলেন। 
মুনবর! ততক্ষণাৎ তথায় সমস্ত তীর্থের বিন্দু (সারভাগ ) 
আসিয়া উপান্তত হইল । তাহাদের বর্ণ কপূর্র দ্রদ্ধ, কুন্দপন্প 
ও চন্দ্রের টার শুরুবর্ণ (অর্থাৎ সমস্ত তার্থবিন্দুই সন্বগুণাবশ্ |) 
এই বিন্ুদরোবরের উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৩০০ ফুট, ও পৃুব- 
পশ্চিম ৭৮০ ফুট । ইহার গভীরতা ১৬ ফুটের কম নভে 
উর পৃর্বদিক মনিকর্ণিকা, দর্ষিণপিক্‌ ত্রিখর, পশ্চিম বিশ্রান, 
9 উত্তরদিকৃ গোদাবর্ী বলিয়া কথিত হয়। একসনয়ে ইভাব 
চত্ুদ্দিক প্রস্তর সোপানে স্থশোঠিত ছিল। এক্ষণে দক্ষিণাদিক, 
৪ পৃর্বপশ্চিমের অদ্ধেক, ও উত্তরদিকে কয়েকফুট মাত্র বন্তমান 
আছে, অপর সমস্ত নষ্ট হইয়াছে । ইহার চতুর্দিকে অনেক গুণ 
আসবুক্ষ রহিরাছে। সরোবর মধ্যে দীর্ঘে প্রায় ১১০ ফুট, প্রশ্ছ 
প্রা ১০০ ফুট পরিমিত একটা ক্ষুদ্র দ্বাপ আছে, এবং ইহার 
ঈশানকোণে একটা ক্ষুদ্র মন্দির 'আছে। মন্দিরের সন্মুণ 
পাকাচত্বারর মধ্যস্থলে একটী জলের ফোয়ার| রহিয়াছে । 
বাত্রার সমর বাসুদেবের ভোগঘুপ্তিকে তাহার সন্নিকটে রাখিয়া, 
কোন ৰান্ধণ ফোয়ারার ধারামুখে মন্ুষ্ঠ দিরা, ধারাকে এন্প 
ভাবে বক্র করিয়া দেয় যে, ।তাহ। দেবের মস্তকোপরি পতিত 
হর। এই ব্যাপারকে সাধারণ লোকে মান্চধ্যকর বাঁপয়া 
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বিবেচনা করে। ধারাবন্ধ করিবার জন্য কোনও চাবি (ট্রি 
নাই, এজন্য এক টুকৃর! বস্ত্রখপ্ড দ্বারা তাহা বদ্ধ করিয়া রাণে। 
এই সরোবরে যথেছ মকর থাকিলেও স্ানকারীদিগকে এপধ্যক্ 
'মাক্রমণ করে নাই ; অনেক বালকেউ সব্বদ] জলক্রীড়া কৰিণ। 
থাকে। লোকের দুড় বিশ্বাস বে, ঈশ্বরের মহিমায় মকরেরা? 
মণ্তষ্যহিংসা পরিতাগ করিয়াছে । এই সরোবরগর্ভে কছেট 
ফোয়ারা আছে, তাহ] হইতেই সব্ধদাঁ জল উদ্ভু/ত হইতেছে । 
সর্বদ1 নৃতন জল উা্থত হইলেও জলের বর্ণ সবুজ এবং তাহাতে 
বগেষ্ট কীটাণু দুষ্ট হইয়া থাকে ; এক ঘড়া জল নির্বাতদেশে 
রাখিয়া তাভাতে দুই একটা পুষ্প ফেপিলে পুষ্পটা অনেকক্ষণ 
পধ্যন্ত ঘুরিতে থাকে, সাধারণ যাত্রগণ তাহাকে দেবমাহস। 
বলিয়া বিবেচনা করে? বস্ত্বত, জলস্থ কীটাণুগণ তাহার আবন্ুন 
করিয়া থাকে । এই সরোবরের অগ্রকোণ শঙ্করবাপী নাম 
খ্যাত) এতত্সম্বন্ধে শিবপুরাণে বামদেবধি বাকা | যথা, 

“তব্রৈকো! বাপিকাং তণ্ডে !। শঙ্করো নিম্মমে মুদা। 

নাক্সা শঙ্করবাপীতি প্রথিতা সচরাচরে ॥৮ 

এই বিন্বুসরোবর পুণ্যতীর্থ। ইহাতে স্নান, নর্পণ ও পি 

দান করিতে হয়। যথা, একাঅপুরাণে। 

“অয়নে বিষুবে দ্বে চক্সাত্বা ভক্ত্যা জিতেন্টিয়ঃ। 

সব্বপাপাদ্বিমুচোত॥জ্ঞানাজ্ঞানরুতাদপি ॥ 

রবিসংক্রমণে চৈব ম্নাত্বা পিপ্ডোদকঞ্চ যে। 

প্রকুর্বস্তি নরা ভক্ত্য! তে যান্তি রবিমগুলম্ ॥ 

গ্রহোপরাগলময়ে ত্বয়নে চজ্হৃষায়োহঃ। 

পুণোইহনি স বিজেয়ঃ সর্বপাঁপভয়াপহঃ ॥ 

চতুদ্দস্যাস্ত কৃষ্ণায়াং যঃ স্নাতি বিমলে হদে। 

সযাতি শিবসালোক্যং ক্তিবাসপ্রপাদতঃ ॥ 

শুক্রাষ্টম্যান্ত যে! ভক্ত্যা মাস মাগশিবাদিকে | 


ধু + 
ভি 
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অতিবাত্রস্ত যক্ঞশ্ত ফলং সমধিগচ্ছতি ॥ 

চতুদন্তাং নিমজ্জেদ্যঃ সংবতসরসমাহি তঃ। 

সযাতি পরমং স্থানং যত্র হৈমবতীপতিঃ ॥ 

জ্যেষ্ঠটপুকষরমাসাদ্য সেবয়েৎ শতশারদম্‌ । 

শিশ্দদ্বে সরুৎ স্নাতুস্তলামাহুর্মনীধিণঃ ॥ 

কৃকুক্ষেত্রে চতুভিস্ত গ্রহণেশ্চন্ত্রযায়োঃ | 

বিন্দদ্চবে সরুৎ ম্সাতুস্তপ্যমাভম্মনীবিণঃ ॥ 

বারাণন্তা তপস্থপ্তং যুগসপ্ডচতু্ট্রম্‌। 

বিন্দুচ্চব সরুৎ স্নাতুঃ সমমেব ন সংশয়ঃ ॥ 

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে বা গঙ্গাসাগরনঙ্গমে | 

দশসাংবত্সরীং যাত্রাং যত ফলং সমুদ্াহৃতম্‌ ॥ 

বিন্দদ্চবে সকৃৎ শ্াত্বা সমাপাদ্য মহেশ্বরম। 

ততৎ্ফলং সমবাপ্রোতি কান্তিবামপ্রনাদতঃ ॥ 

যথেষ্টং পিৰতে যনস্ত বিন্দুদ্ধবজলং শুভম্‌। 

যাব ভাস্করপয্যন্তং স।শবত্বধঃ গচ্ছাতি ॥৮ 

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিবুব ও ভীলপিষুব সংক্রান্তি, 

ভিক্িপূর্বক ইহাতে স্নান কারলে জ্ঞানাজ্ঞানকত সমস্ত পাপ 
নষ্ট হহয়া যায় । বে ব্যক্তি রখিনংক্রান্তততে এহ স্থানে ভক্তি 
পব্বক স্নান করিয়া পিগাদি দান করে, তাছার! সুযামও?ণ 
খাস করিরা থাকে । চন্দ্র হুয্যগ্রহণ সময়ে, পুণ্যাহে এবং কু 
5তুদ্দণীতে থে বাক্তি উহাতে ম্লান করে, সে শিবপ্রপাদে শিব, 
.লাকে গমন কারষা থাকে । মাগশার্ষ নান হইতে যে, প্রত 
শুরু অষ্টনীতে হহাতে ম্লান করে, সে ব্যক্তি অতিরাত্র ঘঙ্ঞেপ 
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।যেব্যাক্ত সং্বত হইরা বৎসরাবাধ প্রত্তি 
চতুদ্ঘশীতে ইহাতে ম্লান করে, সে মহাদেবের সালোক্য লান্ড 
করিরা থাকে । মুনিগণ কহিযাছেন শত বত্সর পধ্যন্ত জোন্ 
পুক্ষরাতে ল্লান করিলে দে ফল হহয়্া থাকে, বিন্দুনরোবরে 
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একবার মাত্র স্নান করিলে সেই ফল হইয়া গাঁকে । স্টাভাবা 
আরও কহেন যে, চন্দ্র সূর্যযগ্রহণকালে উপর্প্যপরি চাি বাপ 
কুরুক্ষেত্রহীর্থে শান করিলে যেফল লাভ ভয়, বিন্দুসরোস, 
একবার মাত্র স্নান করিলে তাহাই লাভ হইয়া থাকে 
অষ্টাবিংশতি যুগ ব্যাপিয়া বারাণসীতে তপস্তা করিলে, গঙ্গা 
ঘারে প্রয়াগে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ক্রমাগত দশবত্দর বাও। 
করিলে যে ফল উদাহত হইয়াছে, বিন্দুসরোবরে একবার মা 
সান করিয়া ত্রিহুবনেশ্বরের পুজা করিলে, কৃন্তিবাসের প্রসাদ 
(সই ফল লাভ হইয়া থাকে । 
বিন্দুসরোবরে স্নান, তর্পণ ও পিওদানাদি সন্বন্ধে পুকাষো 
শমতত্বধৃত-ৰক্ষপুরাণ-বচন। যথা, 
“তীর্ঘং বিন্দুসরো নাম তন্মিন্‌ ক্ষেত্রে দ্বিজোন্তমাঃ। 
দেবানৃষীন্‌ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্‌ সন্তর্পয়েস্ত তঃ ॥ 
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ। 
স্নাত্বৈব বাধবন্তত্র গোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ 
পিওং যে সংপ্রচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্থটে | 
পিতৃণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্বস্তি ন সংশয়; ;” 
হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই একাতকাননে বিন্দুসর নামে পণ; 
ভীথ আছে, তথায় মনুষা বিধিবং স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল 
লাভ করিবে ; এবং মনুষা, দেব-খষি ও পিতৃদিগের উদ্দেশে নাস 
:গাত্র বিধিবৎ উচ্চারণ করিয়া তিলদ্বারা তর্পণ করিবে । সে 
সরোবরতটে যে মনুষা পিতৃগণের উদ্দেশে পিগু প্রদান কনে, 
সে পিতৃগণের অক্ষর তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন 
সঙল্গোহ নাই । যথা চ কপিলপুরানে। 
“শ্নাত্বা তত্রৈব যো মত্য্যো দৃষ্ট' ভ্রিভুনেশ্বরম্। 
জন্মজন্মকতং পাপং তত্ক্ষণাদেব নশ্যতি 1” 
বে ব্যক্তি, এই বিশ্দুসরোবরে সান করিয়া ভ্রিভুবনম্বরকে 
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শন করে, তাচার জন্মাজন্মীন্তর ক্লুত সমস্ত পাপ ততক্ষণাত 
1বনষ্ট হইয়া যায় । পঞ্মুপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে । যথ',-- 
“নাত বিন্দুদরশ্তীর্থে দৃষ্টা। ত" কীতণ্তিবাসসম্। 
সব্বপাপক্ষরাদন্তে জোোতিলোকমাগুয়াং ॥" |)" 

যেবাক্তি বিন্দসারোবরে স্নান করিয়া কীনব্বিবাসকে দশন 
কারে, সে ব্যক্তি সর্ব পাপ হইতে সুক্ক হইরা অন্তে পরমপদ্দে 
লীন হয় 

এরূপ অনেক পুর্বাণবচন উদ্ধাত করা যাইতে পারে, 
মাভাতে বিন্দুসরোবন পুণাতীর্থ বপিরা কথিত আছে। এহ 
স/রাব্রে ভেলার উপর আরোহণ করিয়া অক্ষয়তভীয়া হত 
-২ দিবস পশান্ত প্রতাহ সন্ধার অবাহিত পরে ত্রিভুণনেশ্বরের 
০াগমুর্তি, চন্দ্রশেখর চন্দনশূঙ্গাতে ভুমিত হইয়া, বাসুদেবের 
তভাগমুন্তির সহিত জনক্রীড়া করেন । তদনস্তর দ্বীপপ্তি 5 
মন্দিরে আরাত ভোগ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমপিগের বিশ্রানঘাটে 
পিশ্রাম করিরা নগর সন্দশনাস্তর স্বালয়ে প্রত্যারত হযেন। 

পূর্বোক্ত সহশ্র লিঙ্গেশ্বরের উত্তরে একটা পুরান মন্দিরে 
তীর্ধেশ্বর রহিয়াছেন। মাধ্ধারণতঃ ইহার পুজা অঠি সামান্জ 
হইয়া থাকে, কিন্ত চৈত্রশুক্র-চত্ুদ্দশীতে দমনক উত্পব উপলঙ্গে 
ভথায় ৰহুলোকের সমাগম হইয়া গাকে। 

বিন্দুদরোবরের পৃন্বহীরে মণিকপিকা ঘাটের উপরে অনন্ত. 
বান্ুদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ধঘে ১৫৬ ফুট, 
ও প্রস্থে ১১৭ ফট হইবে। হহার প্রাঙ্গণন্থ প্রাচার ল্যাটরাহট 
প্রস্তরে নিশ্মিত। মন্দিরটীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। মুলমন্দির বহিঃসারা দীর্ঘ প্রস্থে ২০ ফুট, ঠিতরসান। 
দীর্ঘ প্রস্থে ১০ ফুট ৯ উঞ্চি। ইহার পোহাথামল ৫ ফুট উচ্চ ও 
শিখরদেশস্থিত কলস নিয় হইতৈ ৫* ফুট উচ্চে ইভবে। মোভন 
দ্ঘপ্রস্থে বাহারসারা ৩৩ ফুট ও ভিতরনারা ১৯ ফুট । ভঙ্পরে 
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নাটমন্দির বাহারসার! দীর্ঘে ২৯ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট এব* 
[ভিতরসারা দীর্ঘে ১৭ ফুট ৪ হঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি! ইহার 
পুৰ্ব ভোগমগুপ বাহিরনার! দীর্ঘে ২২ ফুট প্রস্থে ১৯ ফুট ও 
ভতরপার! দীর্ঘে ১৯ ফুট প্রস্থে ১২॥ ফুট । মোহন ও নাটনন্দি৭ 
ভবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে নিম্মিত ও উহার ছাদ পিরা- 
নিভে ম্তায়। এখানেও মুলমন্দির ও মোহন পুরাতন এখ 
নাটনন্দির ও ভোগমন্দির পরে নির্মিত হইয়াছে । ভোগমন্দবে 
পক্ষের কার্য আছে, অপর তিনটা লালবর্ণের স্তাওষ্টোনে 
শিশ্মিত। সকল গুলিতেই ভূবনেশ্বরের মন্দিরের হ্তায় কার 
কাধ্য দৃষ্ট হয়। 

বিগ্রহ মূর্তিদ্ধম রাম ও কৃষ্ণ। ইহার অপর নাম অনগ্গ 
ও বাম্দেব। মুর গঠনে বিশেষ কোন পরিপাটা নাহ। 
উহ1 ৫ ফুট উচ্চ হহবে; রামমুত্তির উপরে অনন্তদেবের ফণা? 
1বন্তারিত রাহয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ বিন্দসাগরে ল্গান 
করিয়া অনন্ত বাস্থদেবালয়ে প্রবেশ করিরা, ভাহাদগের নিকট 
ভুবনেশ্বরকে দশন করিবার অন্গমতি লইবে; কারণ, পুব্ৰ ধৃত 
কপিলসংহিতায় উক্ত হইবাছে যে, তিনি আদিদেব এবং তাহার 
অনুকজ্ঞা পাইয়। শঙ্কর তুবনেশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। 
পুব্বধৃত কপিলসংহিতার বচন দৃষ্টে সাধারণ লোকে মনে 
কারয়া থাকে যে, এই দেবালয়ই সব্ব পুরাতন; কিন্তু ইহার 
গঠন বা অবস্থা তাহ প্রমাণ করে না। ইহার প্রাঙ্গণের পশ্চিম 
দেওয়ালে দুই খানি প্রস্তর ফলকে ছুইটী সংস্কত অনুশাসনপত্র 
ক্ষোদিত ছিল; তাহার একখানি ৰন্ষেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে ও 
অপর খানি বাস্দেব সম্বন্ধে। বাস্থদেবের অনুশাসনখানতে, 
বাভা হরিবম্মা। ও তাহার মন্ত্রী তবদেবভট্রের নামোল্লেখ আছে। 
ভবদ্দেবভট্ট ও বাচম্পতিমিশ্র সমকালীন লোক ছিলেন। 
হহারা ১১ শতাব্দিতে প্রাদুভৃত হয়েন। অতএব এই হিসাবে 
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উহ ১১ শতাকিতে নিশ্মিত হইবে ভাঙার সান্দহ নাই | আমরা 
হথা হইতে প্রতিনিবুন্ত হইয়া দেবপ্রসাদ গ্রহণানস্তর চন্দন- 
শুলাত্সব সন্দশন করি। এই উত্সবে কপিলেশ্বরের হোগমুন্ডি 
মাপিয়া যোগ দিয়া থাকেন। যেমন পুরীতে লোকনাথেশ্বন 
জগনাথদেবের তোষাথানার দাওয়ান, সেইরূপ কপিলেশ্বর ৪ 
'্রহলনেশ্বরের তোষাথানার দাওয়ান। এই কারণ তভাহাৰ 
তভোগমুন্তি ত্রিহবনেশ্বরের তোষাখানার রাতে অবা্থতি 
কিম্বা পুনব্বার প্রাতে স্বস্থানে গমন করেন। 

আমরা সমঘ্াভাবে কোটিতীথেশ্বর। বঙ্ষোশ্বর। ভাঙগবেশ্বন, 
বাজরাণী-মন্দির, মুক্ীশ্বর, গৌরাকুণ্ত, কেদাবেশ্বর, পিদোশ্সণ 
পরমভণসেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, রামেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রভা এ 
বিগ্রহ সন্দশন করিতে পারি নাই । ইহাদিগের মপ্যে কপিছে, 
শ্বর মাহান্মাই প্রধান বলিয়া কাথত হয়। কপিলেশ্বরের আত 
পির বিষয় কপিল সংহিতায় দুষ্ট হয় যে, কপিনদেব »থাধু 
'পস্তা করিয়া মহাদেবচক সন্থছু করিলে, তিনি বর দিবার জগ্থ 
উপস্তিত হইলে তিনি বর প্রার্থনা করিনা কঠিলেন বে, প্রগম 
বব আপনি লিগগরূপে এইস্থানে অবন্তিতি করুন, ভাভা হতলে 
আমি আপনাকে পূজ। করিতে সমর্থ হইব। দ্বিতীয় বনে, এছ 
স্লানে একটী কান্যপ্রদ কুণ্ডের উৎ্পন্ভি হউক, বাভাতে আন 
করিলে লোকের সব্ব কামনা পুর্ণ হইবে। তৃত্রীয় বরে, প্রনাদ 
লাভ হউক । শিব তথাস্ত কহিলে তথায় লিঙ্গ ও কুুগুর মি 
গাব হইল। এই লিঙ্গ কপিলেশ্বর ও কুণ্ড কপিলকুগ্ড নামে 
খ্যাত। কুগুটী দীর্ঘে ২২৭ কুট ও প্রস্থে ১৬৪ ফুট এবং ইহার 
গভীরতা ১৬ ফুট। হহার চতুর্দিক প্রস্তর সোপানে বাধান। 
ইহাতেও একটা স্পীং আছে, তাহ1 হইতে অধিক পরিমাণে জল 
নির্গত হইয়া থাকে, ইহার জল উত্তম। কপিলেশ্ববের প্রাঙ্গণ 
দীর্ঘে ১৭৮ ফুট প্রস্থে ১৭২ কুট, ইহার দেওয়াল ৮ ফুট উচ্চ। 
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মন্দিরটা যথাক্রমে মুলস্ান, মোহন, নাটমন্রির ৪ ভোগমগুপে 
বিভক্ত । এই লিঙ্গটা দেখিতে তত ভাল নহে । লোকের বিশ্বান 
কপিলেশ্বরের কুপায় ছুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগী আরোগা লাভ 
করিয়া থাকে । উপসংভারে বক্তব্য এই যে, এই সকল স্থানে 
পূজার প্রণালীতে সান্তিকভাব অপেক্ষা অধিকাংশেই সামান্য 
লৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 





পুকযোভমক্ষেত্র । 
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সমস্ত হিন্দুমাত্রেই পুরষোন্তমক্ষেত্রের নাম অবগত আছেন। 
প্রতি বংসর লক্ষাধিক বাত্রী পদব্রজে তথান্ন আগমন কারয়া 
থাকে । লোকের বিশ্বীন জগন্নাথদেব যাহাদিগের প্রতি অন্ত 
গ্রহ করেন, তাহারাই এই স্তানে বাধাবিদ্ব উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে 
সমর্থ হয়। পরন্ধ, উড়িব্যা-প্রণালীর খননে কলিকাতা হইতে 
কটক পধ্যন্ত ছুহটী নৃতন জল পথ হওয়ায়, কলিকাতা হইতে 
যাত্রী গমনের বিশেষ স্থৃবিধা হইয়াছে । একটী জলপথে, কলি- 
কাতার কয়লাঘাট হইতে হোর্দিলার কোংর বাম্পীদ্ পোত 
গেঁওথালি হইয়া নালকুল পধ্যস্ত বাইয়! থাকে; পরে তথা হইতে 
ইগ্ডিগান্‌ জেনারেল স্টাম নেভিগেসন কোংর বাম্পীয় পোত কটক 
পর্যান্ত প্রতি সপ্তাহে ২বার করিয়া যাইয়া থাকে । ইহাকে 
ওপকৃপিক প্রণালীর পথ কহে। ইহাতে বাইলে ৫ দিবসে 
কটকে পৌন্বান যায়। কলিকাত।৷ হইতে কটক পথ্যন্ত ডেকু্‌ 
পেনেঞ্জারের ভাড়া ৩২ টাকা । ২য় শ্রণীর ভাড়া ৯২২ এব 
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১ম শ্রেণীর ২৪২ টাকা দ্বিতীয় পথে, কলিকাতাঁর কয়লা ঘাঃট 
ভগুনান জেনারেল ট্টাম নেভিগেসন কোংর সমুদ্রগামী বাষ্প 
(পাতে উঠিয়া সাগর পিয়া ঠাদবালি যাইয়া, তদনস্তর ক্ষুদ্র বাষ্প 
পাতে করিয়া ধান্ধণী দিয়া এল্বার খাল হইয়া কটকে যাওয়া 
ঘা । এই পথে যাইলে ধর্থ দিবসে কটকে পৌছান বায়। ইহা 
০৩৪ কলিকাতা হইতে কটক পধান্ত ডেকু পেসেঞ্জার ৩২ টাকা", 
খন শ্রেণীর ১২॥০ ও ১ম শ্রেণীর ২৫২ টাকা ভাড়া। ইহাতে সমুদ্র 
নপ্য দিয়া যাইতে হয় বালয়া সাধারণ বাত প্রারই পুন্ব পথ 
দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে । কটক হহতে পুরী পধ্যস্ত ৫5 
মাহল পাক। রাস্ত। ৪ তাহার দুই পাশ্বে বুক্ষশ্রেণি আছে। প্রতি 
৩ মাইল মন্তরে একটা করিয়া চটা মাছে। এই স্থানে আবৃত 
গরুর গাড়া ও শ্প্রি কেরা'চ গাড়ী পাওয়া যায়। গরুর গাড়ার 
হাড়া রোজ ১২ টাকা ও কেরাচির রোজ ২২ টাক।। আমরা 
বছ দিন হইতে এই তীর্থ সন্দশন করিতে অুলাধী ছিলাম, 
এক্সণে স্যাবধা হওয়ায় কটক হহতে তথার গমন করি। কটক 
হতে ৩৩ মাইল দূরে মুকুন্দপুর গ্রামে একটা বৃহৎ দীর্থিক! 
৪ গোপাল জীউর পুরাতন মন্দির আচ্ছে। মন্দিরটার ছাদ 
পাড়রা গিয়াছে, গঠনদৃষ্টে ৰোধ হয় হহা অনঙ্গ হামদেবের 
সময় নিম্মিত হইয়াছিল। ইহার মোগনাংশের আবরণ হওয়ায় 
শাহাতেই বিগ্রঠ রক্ষিত হইয়াছে । ইহা ৰালগোপালের মৃত্তি, 
ইহার চতুষ্পার্থে গাভী ও গোবতস সকল দাড়ায়! তাহার 
বংশাধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। মৃত্তিটা দেখিতে অতি স্থন্ার। 
দার্থকান্ চন্দনোত্নব হইয়া থাকে বলিয়া উঠার মর্দাস্থলে 
একটী মণ্ডপ আছে। ৩৭ সংখ্যক মাইল ষ্টোনে সাতনাল। নামে 
পোল আছে। ইহা একটী হিন্দুর পুরাতন কাণ্তিস্বব্ূপ। ৩৮ 
সংখ্যক মাইল ষ্টোন হহতে পশ্চিম দিকে যরারাসংহের রাস্তা 
গিন্নাছে ও পূর্বদিকে বরালগ্রামে বালুকেশ্বর (বিরাজ করিতে- 
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ছেন। ইহা! কেশরীরাজদিপের প্রতিষ্ঠিত ও পুরীর প্রদিদ্ধ অষ্ট 
শস্থুর অন্য তন* | 

অনন্তর, ৪৪ সখ্যক মাইল স্টোনের সন্নিকটস্ত তুলসী চত্বর 
নানক গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তথ! হইতে ৬্জগন্নাথ- 
(দনের ধ্বজ। অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে । পরে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর 
»৪য়া যায় ততই মন্দিরের অদ্ধেক পর্যন্ত দেখা ঘায়। অনুমান 
৪৮ মাইল দূরে হরেকুষ্খপুরের চটার নিকট বুভৎ দীর্ঘকার 
তীরে গোপীনাথের মন্দির রহিয়াছে । তত্পরে, চক্রবপ্তী পত্তনে 
গোপীনাথ ও মুক্তীশ্বরের মন্দির। অনস্তব, ৫* মাইলের অব্যব- 
ভিত পরেই “আঠারনাল। পার হইতে হয়। ইহাও একটা পূর্ণ 
ঠিন্দুকীর্ি। মত্ভ্তকেশরী ১০৩৮--১০৫০ খুঃ মধো ইহা নিক্মাণ 
করিয়া “মুটিয়া” অথবা মধুপুর নদীর পারাপারের স্ববিধা করিয়া 
দেন । আঠাবটী ফোকর থাকাঁতে ইহা “আঠার নাল।” নামে 
খাত ভইয়াছে। ইহার নিম্মীণ বিষয়ে ছুইটা প্রবাদ আছে। 
»ম প্রবাদ এই যে, রাজা হঙ্্রদ্াম্ বাঁত্রগণের পারাপারের 
স্রব্ধার জন্ত আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিনা তাহাদিগের 
মস্তক প্রত্যেক নালাতে প্রদান করেন। ৰোধ হয় মত্ত্য- 
কেশরীকে উদ্দেশ করিয়! ইন্ত্রদ্বা্ম বল। হইয়াছে । যাঁচা হউক, 
সেতু নিম্মাণকালে নদীর অধিষ্টাত্রীদেবীকে সন্তষ্ট করিবাব জন্য 


শিপ 





* ১ নীলকণে্বর । ২ লৌকেশ্বর ।)উভয়ই পুরী সহরের মধ্যে । ৩ হটে- 
শ্বর। ইহা খুড়দর নিকট অল্তিরি গ্রামে বর্তমান আছে। এখানে প্রতি 
বৎসর মকরসংক্রান্তিতে মেল! হইয়া থাকে ।৪ বালুকেশ্বর। পুরী হইতে 
৮ মাইল দূরে বরালগ্র/মে অবস্থিত । ৫ ত্রিভুবনেশ্বর । ইহা পুরী হইতে ৩৩ 
মাইল দুরে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত। ৬ ভুবনেশ্বর। ইহা কোটাদেশ পরগণায় 
পূর্বোক্ত ভুবনেশ্বর হইতে ৮ মাইল দুরে । ৭ কপিলেশ্বর। ইহা ভূবনেশ্বরের 
১ মাইল দক্ষিণে । ৮ বটেশ্বর। ইহা মহানদীর শাখানদী চিত্রোৎ্পলার 
তীরে অবস্থিত! 
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নলনলির আবশ্যক, এই বিশ্বাস ভাব্রতবণ্ষল সর্বরই দেখি 
পাঞয়া যায় । পশ্চিম-উন্তর-বঙ্ষ-বেল নিম্মাণের কালে কোন 
একী মেত আরম্ভ হইলে, নরবলি দিবার নিমিত্ত ছেলে পরা 
ভইতেছে এইদপ জনরব উঠিয়াছিল। ভৎকালে কোন পশ্চিম, 
উন্ভুহবাসী বস্্বিক্রেভাঁকে ছেলেধবার গুপুচর ভাবিয়া হত্যা কর! 
ভয়াছিল, ইভা ৰোধ ভয়, অনেকেই জ্ঞাত 'আছেন। আবাণ 
৮৯০ খুঃ ডিসেম্বরে বিজয়বাড়ার কষ্ণানদীর উপর লৌহ-সেও 
নি্াররি আর্ত হইলে, এইরূপ জনরব উঠিঘা থাকে দে 
নুর জন্ত ২৫*শত নর-মস্তকের আনহ্যক, এজন ইপ্রিনীঘারি? 
চপ) বিভাগীয় ম্যাজিষ্রেটের সঠিত পরামশ করিয়া, প্রনোত 
বগ্রন্য জন্য ১০০২ টাকা দিবেন বলিয়া প্থির করিয়াছেন। খপ. 
চপ সকল ছেলে ধরিবার জন্ত ফিরিতেছে । দিবসরয় মধ্য এই 
ভনরব বিজনবাড়া হইতে কষ্ণাড্াক্ট ও গোদাবরীডিষ্টাক দ্বতয়ুর 
সমস্য টা প্রিব্যাপু হয় এনং তাহাতে সকল লোকেই 
সতিশয় ভখত হয়। অনন্তর, ২৩শে ডিনেম্গর কোন পাঞ্জাব 
লা রা ভতানগর হইতে বিজয়বাড়ান আিয়া, বাজারের কোন 
[রাধল 


রি 


লাসিনার ঘরে যার। এই বেগ্তার একটা ক্ষদ্র সন্তান ছিল। 
নি শিশুটাকে আদর করিবার জগ্ত ক্রোড়ে লইয়ািল, 
কিম্থ বালকটা কাদিয়া উঠিলেই, তাহার মানা পুরাক্ত জন 
রনানুপারে পাঞ্জাবী সে দিবস তাহার বালকটীকে চুরি করিত 
দাসিপাছে ভাবিয়া, চীৎ্কান্র করিয়া উঠিল । পাগ্রাবা তাহা না 
বুকরা, দে দিবল যাহ দিবে, তাহা হস্ত-সঙ্ষেতে কহিল, কিন্তু 
বারবিলালিনী তাহা বুঝিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চাৎকার 
করির| উঠিলে, তথায় তৈলঙ্গীরা আপিন উপস্থিত হইল । পাঞ্জাবা 
উদ্ভাবায় আপনার বক্তব্য বলিলে, তাঁভারা তাহা বুবিহে না 
সারিপ্লা, পাঞ্জাবীকে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলেধরার গুপুৰ 
তাবিদ্বা, অতিশয় প্রহার করিতে থাকিল। পাঞ্জাবী প্রচার 

৬৪ 
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খারা উদ্ধশ্বাসে দৌডিয়া প্রস্থান করিলেও, ভাতাঁরা তাঁহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ ধাবমান ভইল। বাজারে অপর কয়েকটা পাঞ্জা, 
বাঁকে দেখিয়া) তাহাদ্দিগকেও গুপ্তচর ভাবিয়া আক্রমণ করিল । 
এণকালমধ্যে সহন্রাধিক তভৈলঙ্গী লগুড় হস্তে মার মার করিত 
কারিতে ইঞ্রিনীয়ারিং-চিফকে পধ্যস্ত আক্রমণ করিতে বাইল 
এই সংবাদ ক্মণকাল মধ্যে সীতানগরে পৌছিল। তখন সমস্থ 
পাঞ্জাবী কলা থেপিয়। মার মার শবে আসিতে থাকিল | হীত- 
সাদ্যে এপিস্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ও এসিস্টেন্ট পুলিস স্থপাবিন- 
টেগেণ্ট প্রভৃতি রাজকন্মচারীরা পুলিন ফৌজ সঙ্গে কির 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হহল এবং উভয় দলকে নিরস্তথ করিল । 
এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে দুইটা ইউরেপিয়ন্, বিজয়বাড়! 
৬ইতে পদব্রজে নুজবিড্‌ অভিমুখে বাইতেছিল, তাহার এলুর- 
প্রণালী পার হইতে যাইলে, তথাকার গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে ও 
ছেলেধরার চর ভাবিয়া এতই প্রহার করিয়াছিল যে, তাভারা 
তাহাতে মৃতপ্রায় হর়। আবার সেই দ্বিবন অপরাহে মুস্তাবাদ 
গ্রামের নিকট দুইটা লোক কুলীর ক্যাম্পে যাইয়া, কুলীদিগকে 
ধমকাইয়া কহে, পয়সা দিবিতো দে, নতুবা তোদের ছেলে 
লইয়া যাইব।, কুলিরা তাহাতে খেপিয়া তাহাদের উভয়কেই 
বন্ধন করিয়া রাখে । এই সমস্ত ব্যাপারে চারিদিকে অশান্তি 
হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হেড্বকোয়াটার ছাড়িয়া! বিজযন- 
বাড়ায় আসিতে হয়। যাহারা দাঙ্গার লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের 
মধ্যে প্রায় বিংশাধিক লোককে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা- 
বাস দেওয়া হয়। অনন্তর, পুলিনদ্বার! সর্বত্র মিথ্যা জনরব 
বলিয়া ঘোষণা করিলে পর, ইহা প্রশমিত হয়। 

“আঠার নালার* নিম্মাণের দ্বিতীর প্রবাদ এই যে, পরম 
ভাগবত টৈতন্তদেব কোন সময়ে পুরীর দিকে বাইতে ইচ্ছা! 
করিয়া, উক্ত স্থানে আসিয়া, বন্তাপ্রধুক্ক নদীটাকে খরআোতা। 


পৃরুযোভমক্েত্র | ১২৩ 


দেখিরা, সেই স্তানেই রাব্বি বাপন করেন । ভগবাঁন জগন্নাগ 
গৌরাঙ্গের কষ্টে বাখিত ভইয়' পাত্রিকাল মধোই একটা সেঠ 
নিশ্মাণ করিতে বিশ্বকর্মীকে আদেশ দেন। তাহার আদশ 
অন্ধপারেই দেবশিল্পী রাত্রমধোই ইভা নিম্মাণ কন । 
যেসকল ঘাত্রী পদবজে পাণ্ডার দেোতোর সাভত পুরাতন 
গমন করে, তাহাদিগকে সোতো দূর হইতে মন্দিরপবজ। দশাইসা 
আঠারনালা পার হইবামাত্র ধনজা-দশনা বলিয়া], প্রভোকের 
'নকট অন্তত ১২ টাকা করিয়া লইয়া খাকে। 
আমরা রাত থাকিতে থাকিতেই আঠারনালা পার হইপা 
বাইয়া; পরে, অতি প্রভাষেই পুপীরু নরেক্্রবসরোবরের ধারে 
মানিলান এবং তথ হইতে পদব্রজে দেবালল্পের পুর্বসিংশদ্বাপ 
5ইয়া ল রি দৈকতভূমির সাধারণ ডাকবাঙ্গালার আন 
লাম । অনহ্থর, প্রাভঃকত্যাদি সমাপন করিনা শার্থশন। 
তি ভই | প্রথমে তাথোতৎ্পন্ভির বিষয় বপিয়, পরে আনগা, 
ঘে প্রণালীতে সন্দশন করি, তাহা বলিব । 
উতৎ্কলথণ্ডে দেবেো'ৎপন্ভির বিষয়ে যেজপ বর্ণনা আছ, 
ভাঁচার সংক্ষিপ্র বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । যগা,-_-প্রলয়্াবসাঃন 
একদা চরাচর স্থাট্টি করিরা, তীর্থক্ষেত্র সকলকে যথাস্তানে নি 
,পশিত করত চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলন্থন করিলে, 
মামাকে এই গুরুভার বহন করিতে ভইবে না এপ ভিহাপা 
৩ভূত প্রাণিগণ কিন্সরপে মুক্তিলাভ করিবে। বঙ্গা এইকগ 
চিন্তা করিয়া, ভগবানের স্তব করিয়া, মাপন মনোভাব ব্য 
করিলে, ভগবান বিষুজ কহিলেন | বাল 
“সাগরস্তোন্তরে তারে নহানদাপ্ দর্সিিণ। 
স গ্রাদেশঃ পু'থব্যাৎ ভি সব্দভার্থফলপ্রদহ় ॥ 
তত্র ঘে মনুজা ৰৃ্ধন নিবসস্তি সুব্দ্ধা়ঃ। 
জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানা ফলভোগিনঃ ॥ 


১২৪ তীর্ঘদর্শন। 


নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়স্তে নাভক্কা ময়ি পঞ্মজ। 

একাত্রকাননং যাবদ্দক্ষিণোদধিতী রঃ ॥ 

পদাতৎ পদাত শ্রেষ্ঠতনা ক্রমেণ পরিকীন্তিতা। 

সন্কুতীরে তু যো বঙ্গন্‌ রাজতে নীলপর্ব্ 5 ॥ 

পূর্থব্যাং গোপিতৎ স্তানং তব চাপি সুদ্রুলভম ॥ 

লরাস্থুরাণাং জ্জেরং মায়য়াচ্ছাদিতং মম। 

সব্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তঙ তিষ্ঠামি দেহভৃৎ ॥ 

গরাক্ষরা বতিক্রম্য বণ্ডেইভং পুরুষোত্তমে । 

শা! লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্‌ ॥ 

যথা মাং পশ্ঠসি বঙ্গন্‌ বূপচক্রীদি চহ্িতম্‌। 

ঈদুশং তত্র গন্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ ॥ 

লীলাদ্রেরস্তরভূবি করন্তাগ্রোধমূলতঃ | 

বারুণ্যাং দিশি বত কুণ্ডং রোহিণং নাম বিশ্রুতম্‌ ] 

তন্তীরে নিবসস্তং মাং পশ্যন্তশ্চম্মরচক্ষুষা | 

তদগ্তপা শ্মীণপাপা মম সাযুজ্যমাপ্ুযুঃ ॥৮ 

“লবণসমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ধ- 

ভীর্থকলপ্রদর গান আছে । মানব পূর্বজন্মাঙ্জিত পুণ্যফলেই এহ 
স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকে । বাহাদ্িগের অল্প পুণ্য ও ভ্তি' 
নাই, তাহার! এই স্থানে বাস করিতে পারিবে না । একাত্র- 
কানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রাতি পাদবিক্ষেপে ভ্রমশঃ 
শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া কোধ করিবে । হে বন্ধন! সিন্ধৃতটে থে 
নীলগিরি বিরাজ করিতেছে, তাহ! পৃথিবীমধ্যে অতি গুপ্তভাবে 
আছে; এমন কি, সেস্থান লাভ করা তোমারও ছুর্লভ জানিবে। 
আমার মায়ার দ্বার উহা আবুত বলিয়া দেব-দানবগণ ও তাহ 
জানিতে পারে নাই । আমি সব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগপুর্ধ্ক নিত্য ও 
আনত্যকে অতিক্রম করিয়া, সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শরার 
ধারণপূর্বক বাদ করিতেছি । এই ক্ষেত্র স্থ্টি বা প্রলয়েপ অধান 


পুরুমোভমক্ষেত্ ১০৫ 
নু খুঙ্গন এখানে চক্রাদিচিজিত আমার যে মৃষ্ঠি দশন কপ 


তত) সেই স্থানে উহার অন্রূপ মুভি দশন করিবে । শীলাজিপ 
মন্যস্থাল যে কল্পবট আচ্ছ, তাহার পশ্চিমভাগে রানা 
নাম কুণ্ড আছে। মানবগণ সেই কৃণ্ডের সঙ্াপে চ্মচঙ্স দাবা 
নাকে দশন করিয়া, এ কুগুরনিশ্মণ বারি পানকরত নিস্পাও। 
হই! আমার পাযুজ্য লাভ করিবে ।” 
ভগবানের বাক্য অবসান ভইলে, বঙ্গা নীলাদ্রিতে আসন 
পিধু-কথিভ সনন্তই দশন করিলেন । ইাতিমপ্ে একটা কাক 
“গায় আনি রোভিণকুণ্ডে অধগাঠন ও জলপান কুপন 
শুণবানকে পশন করত কাকদেহ পরিভ্যাগানন্তর বিনুত্রা 
ধারণপুক্ষক নীলনাধবের পার্শে অবস্থিতি করিল । এদিন 
ধপ্মরাজ তাহা অবগত হইয়া ত্বরায় তথায় আরা, ভদ্ফি। 
'হাবে ভগবানের স্তব করিলে, তান সন্ধষ্ট তইয়া লঙ্ষযাতত 
ইচ্ষিত করিলে পর, কমলা কহিলেন; পিশ্মরাজ 1 ভুমি আশা 
করিতেছ বে, বদি সকল জীবহ এই স্তানে আসিরা কাতর 
মতন মুক্ত হয় ভবে আর তোমার আধিপভ্য রর ন:। 
ইহা অনূলক আশঙ্কা মাত্র ঃ কারণ, পুরুষোত্তন-ক্ষেত্র বাতা এ 
অন্য সকল স্তানেই তোমার আধিপত্য রৃহিল। এই শে এ 
দুফল কোন কার্যকারী হইবে না। অধিক কি, ক্রিক5। 
পিতামহেরও এস্বানে আধিপত্য নাই । অতএব, হে বণ, 
নন্দন! প্রাণিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভাভা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিবে । পরাদ্ধীকাল পধ্যন্ত আনান না 
কান্তঘুর্তিতে এই স্থানে বিরাজ করিব। অনপ্ুরঃ 'অপরাছের 
প্রারন্তে শ্বেতবরাহকলান্দে স্বায়ভ্ব মন্বন্তারে বুর্ধার পরও 
সন্ভতি রাজা হহ্ত্রড্যন্ন এহ স্থানে আিবার প্রব্বেভ জানাও। 


অন্তহ্িত হইব । পৰে, উন্ত্রড্াপ় শভাশ্বমেধ নক্ঞজ করিলে, আমবা 
এ ৮. লি ৮ ৯০ 
পুনন্বার দারুম্রী চারটা মুক্তিতে আাবভূভ হুইদ্ধ। অপরা্ধক 


ঞ রি মি 
১২৬ এর্র্শন | 


পযন্ত এই স্তানে অবস্থান করিব । এক্ষণে ভোমরা স্ব বব স্থানে 
প্রস্তান কর্‌)? 
অনন্তর, অপরাধের প্রারন্তে স্বারস্ুব মন্ধন্তরের দ্বিতীয় তা, 
নগ অবপ্তিনগরে ধন্মাস্সা সতাবাদী সান্তিকাগ্রগণা প্রজাপতি 
ইতে পঞ্চন পুকষ, ইন্দ্রদান্্ নামে রাজা প্রাদ্ুভৃত হয়েন। 
হনি পরম ভাগবত ছিলেন । কোন এক দিবস পূজার সয় 
টবঞ্মণ্দিরে গমন করিয়া কয়েকটি বেদপারগ পিতকে দশন 
করিঘা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এহ চম্মচক্ষ 
পারা সাক্ষাৎ জগন্লাথদেবকে দশন করিতে পারি, ঈরৃশ পপির 
ক্র ঘি কোন গ্তানে থাকে, তাহা হইলে ভাহা আমাকে 
বলুন। তগারন একটী তারাটনশাল ধান্মিক পণ্ডিত উপাস্তত 
[চলেন । তিনি তাহা শ্রবণ ক'রয়া কহিলেন; 'রাগন্। আমি 
খাপ্যকালাবধি বহু তীর্থপম্যটন করিয়াছি এবং ভীথপমাউকে 
নঞ্ট ভইতেও ৰহু তাথের বিবরণ বণ কারয়াছ 7 ক 
পাক্ষণ সমুদ্রতীরে ওডদেশে কাননারৃত নীণপব্বতে পুকাবোন্তন 
নাম ক্ষেত্রে ক্রোশবাপী একটী কল্পণট আছে: তাহার ছার! 
মাশ্রয় করিলে, ৰ্গহত্যাদি মহাপাতকও বিনষ্ট হর। উহার 
পশ্চিম ভাগে রোহিণকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পৃব্বভাগে 
নীলেন্দ্রমপি-নিন্মিত সাক্ষাৎ কৈবণাদারিনী ভগবানের টা 
খান্ত রহিয়াছে । এ রোহ্ণকুণ্ডে ম্লান করিয়া ভগবানের মু 
দশন করিলে, জাবের সন্বপাপ নষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ হয়া 
থাকে । রাজন! আপনিও তথায় যাইয়া সেই ভগবানের মাত 
দশন করুন|, তপস্বী ৰান্ধন রাজাকে এইরূপ বাঁলয়, সন্ব 
এনক্ষেই অস্তহিত হইলেন । রাজা তথ্শ্রবণে চমত্কুৃত হইয়' 
তদ্রশনাভিলাধী হইলেন এবং পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে 
তাঙ্গার বথার্থতা জানিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপাত 
তথান্ন গমন করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হহক। 


শর রি 
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পছ্িণ সাঁগৰ তীরে উতিত ভইলেন এবং চড়দদিকে অরণা 
“দণিয়! কুশাসনে সমাসীন হইয়া একা গ্রচিন্ডে ভগবানকে স্মরণ 
করিতে থাকিলেন। অনস্তর, অরণা মধ্যে বেদধবানি শ্রবণ 
পররিনা নীলগিরির পশ্চাৎ্ৎ ভাগে শবর দ্রীপে শবরালয়ে প্রবেশ 
পূর্বক দগ্ায়মান থাকিলেন। তদনম্তব, বিশ্বাবস্থ নামবাবা 
এক নুদ্ধ শবর ভগবানের পূজা সমাপনান্তে নিম্মাল্ায চন্দন ও 
ভোগাবশিষ্ লইয়া পর্রত হইতে তগায় আপিম়া উপস্থিত 
হইল এবং নিদ্যাপতিকে দশন টি তাহা আদিবাপু 
উান্দগ্ জানিরা প্রথমে তাহাকে দেবদশন করাইতনে অনগ্ম5 
ইল, পরে ধঙ্গশাপের ভয়ে ঠাহাকে সঙ্গে কারয়া নোহিণ- 
ক সমীপে উপস্থিত হইল । বিদ্যাপতি সেই কাণ্ড অবগাহন 
প্রিয়া, হষ্টান্তঃকরণে দূর ভইতে নীলমাধবকে সাঠাঙ্গে প্রণি- 
পাভ ও ন্থন করিয়া বলিলেন, অদ্য মামি কুভাথ ভইলাম। 
অনন্তর, শবারের সভিত শবরালথে আসিয়া তত্প্রদন্থ ভোগাল 
(ভাজন করিলন। পরে, বিশ্বাবনুর সহিত দিনত স্কাপন- 
পর্জক রাজার জন্য নিষ্মাল্যাদি তাভণ করিয়া দেশে প্রহ্যা 
বদ হইলেন । অনন্তর, রাজলমীপে উপস্থিত হইঘা শবরপণিতি 
পরদত্ত নিশ্মালা কাজবার অপণ করিয়া সমস্ত বুস্তাস্তর বর্ণন ক্রি 
লেন। রাজা তংশ্বণে গার বাহতে কৃতলংকল হহয়া কাঠি 
(শৈন) ঠেবিপ্রবর । আমি এইরাজ্য পরিভ্যাগপূর্মক প্রজ্গা- 
গণের সন্ভিত দেই ক্ষেত্রে গমন করতঃ বশত নগর) গ্রাম ও 
্গ নিম্মাণ করায়, সেই স্তানে বান করিন এবং ভগবানের 
তির জন্য একশত মশ্বমেদতমঞ্জ নিষ্পন্ন করিব। আমি তথার 
[ইয়া প্রতিদিন শত শত উপহার দয়, ব্রত, উপবান ৪ নিন- 
দাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করিব। ভুগবান্‌ ভক্তের প্রতি অন্ধ 
গ্রহ করিয়া, অবন্ঠই এর রাজ্যে আমাকে অভিষেক করাবেন | 
হত্যবসরে নারদ এই স্থানে আপিঘা উপস্থিত হইলে, রাজ! 


৬ 


রি 


টা 
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উখিত হইদ্া পাদ্য অর্থা দিঘা কাহার সম্মাননা করিলেন। পালে, 
নারদ বিষুভক্তির ব্যাখ্যা করিয়া কাঁভলেন, “প্রন্নাগ ও গঙ্গা 
প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ, তপস্তা, অশ্বমেধ বজ্ঞ গ ব্রতনিঘনাদি দ্বারা 
সত বর্ষে যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হর, তাহাকে কোটি কোটিগুণে 
বদ্ধিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহা বিঞুভক্তির একাংশের ও 
সমান নহে ।” তদনস্তর, রাজার অভিপ্রার অবগত হইয়া নার? 
তাহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে স্বীকার করিলেন । পরে, 
জোষ্ঠ শুক্লনপ্তমীয় পুধ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে দেবদশন জন্য রাজ! 
স্বদলবলে বভির্গত হইলেন । ক্রমে উৎকলদেশের সীমান্তে উপ- 
শ্িত ভইঈলেন এবং তথায় উপশ্ছিত ভইয়া, করালবদনা মুণ্ডমালা- 
বিভধিতা চগুকাদেবীর সন্দশন ও পুজাঁদ কারলেন। ততপরে। 
চিত্রোৎপলা নদীতারে ধাতুকন্দর নামক কানন মধ্যে মধ্যান্তিক 
কাধ্য সমাপন করিম বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওড- 
দেশাধিপতি, সচিবগণের সহিত উপহার ল্টয়া তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন; “ছে র্বাজন্। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে আত 
নিবিড় কাননাবৃত নীলাচল আছে, তাহা অতি ভুগম স্থান। 
লোকের কথ! দূর থাক, দেবগণও ভতথার গমন কাঁরতে মমথ 
নহে । সম্প্রতি শুনিয়াছি, বিপ্র-প্রবর বিদ্যাপতি শবরপতির 
নাহায্যে নালমাধবকে দশন করিয়া অবস্তিপুরে গ্রতিনিবুন্ত 
হইলে, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে অতিশয় প্রবলবেগে বাঘু বাহতে 
থাকে, তাহাতে মহাসমুদ্রের প্রান্তরভূমি হইতে স্বর্ণ বর্েব 
বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া চতাঁদ্দকে বিকীর্ণ হইয়া নীলাচলকে 
আচ্ছাদিত করিয়াছে । তদবাধ আমার রানে অতিশয় ্ুভিক্ষ 
ও মারিভয় জান্ময়াছে।? রাজা ইন্ত্রহান্ম এই স্মস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ভগ্নোতসাহ হইলে, নারদ কহিলেন ; রাজন! ইহাতে 
তুমি বিন্মিত হইও ন', বিষ্ণভক্তের কোন কাধ্যই নিম্ষল হয় 
না। অতএব তুমি তথায় যাইলে, অবশ্যই ভগবানের যু দশন 
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করিতে পাইবে। বিষণ তোমার প্রতি কুপা করিয়া! এই জগতে 
চতুদ্ধ। মুন্তি ধারণ করিবেন” 

অনন্তর, রাজ। ইন্ত্রতান্স মভানদী পার ভইয়া একামকাননে 
'আসিম্বা উপস্থিত হইলেন। নারদ-প্রমুখাৎ তাহার উৎপত্তি, 
পবরণ শ্রবণ করিয়া তিডপনেশ্বরের পুজাি করিলেন । ঘ্রিস্ত- 
বনেশ্বর তাহার পূজায় সম্ধ্ ভহরা! কহিলেন; রাজন । তোমার 
সদ বৈষ্ণব আর দ্বিতীয় নাই । অতএব, তোমার বাঞ্ছ 
এেল্ভি হইলেও অচিরকাল মধ্যে পুণ হইবে । পরে, ইন্ু- 
ছার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া, পগিমাদ্যে 
কপোতেশ্বর * ও বিহ্বেশ্বর 1 সন্দশন করিয়া, বিদ্যাপতি৪ 
মারদক সঙ্গে লইয়া পুরুষোন্তম ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে নীলকণ্ে 
সঙ্গাীপে উপস্থিত ভইলেন। অনন্তর তথান বিচরণ করিতে 
করিতে নানাবিধ ছুগ্লিমিত্ত দশন করিলেন ; পরে, এই অশ্চতেব 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন; 'রাজন্। বিষ 
ই না। কারণ, সৌভাগাশাপী ব্যাক্তগণের প্রায়ই পিল 
হইতে পুনর্বার শুভবুক্ধি হইয়া থাকে । আপনার পুরোঠিতের 
অনুজ ধিদ্যাপতি নীলমাধবকে দশন করিঘা বাইলে পর, নাল- 
পর্বত বালুকায় আচ্ছন্ন হয় এবং তত্পঙ্গে নীলমাপব পাভাল- 


* পুরাকালে কুশস্থলীতে শঙ্কর তপশ্তা করিয়। এরূপ জীর্ণ শীপ হঠয়। 
ছিলেন যে, তিনি দেখিতে একটা কপোতের হ্যায় হইয়াছিলেন | এই 
নিষিস্তই এই সু্ঠিটি কপোচেগর নামে বিপাত। 

1 পূর্বিকালে দানবগণ মহীতল ভেদ করত ভুমগুলস্থ যাবতীয় প্রাণি 
গণ ন'হার করিয়া ভোছন করিত । নারায়ণ এভ অভাচার নিবারণের 
জন্য একটা বিল গ্রহণ করত মহাদেবের আরাধন। করিলেন এব বিবর মর্। 
দিয়া পাতালে প্রবেশ করত সমস্থ দানবগণক্ক বশ্হার করিয়া পুনবগার 
প্রভাবুন্ হইয়া মছাদেবকে দেই বিবর দ্বার রক্ষার কম্য স্থাপন করিলেন! 
দেহ অবধি এই লিঙ্গ বিলের নামে বিখ্যাত হহলেন। 
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পুবীতে প্রবেশ করিঘাছেন, সেই অবপি মর্ভালোকে ভগবানের 
দশন অতি দ্ুল্লভি হইয়াছে |» 

রাজ!, নারদের এই কঠোর বাক্য শ্রনণ করিয়া, বজ্গাহত 
তরুর স্তায় ভূতলে পতিত হইয়া মুচ্ছিতি হইলেন এবং পুশরা 
পণজ্ঞালাভ করিয়া বহুধিপ বিলাপ করিলেন । নারদ রাজা 
বলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; “রাজন! শুভকা্যে 
নানা বিদ্র হইয়া থাকে । অতএন তুমি বিষ হইও না। এক্ষাণে 
প্রকৃতিস্থ হইয়া] এই ক্ষেতে অবস্থান করত শত অশ্বমেধ যজ্ছের 
অন্তঠান করি গদ্দাধররকে সদ্ঘট কর) তাহা হইলে তিনি দাকমন 
চতষ্টর কলেবরে আবিভত ভহবেন এবং ভমগুলে সেই মাও 
ভগবানের অবতারাবশেষ বালধা গ্রাসিদ্ধ হইবে। 

রাজা নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলকগের পূজা করিলেন 

২ তাভার অনতিদূরে স্বাতি-নক্ষত্রবুক্ত জোর্ঠ শুক্র ছ্বাদশীতে 
উঠি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্মুখে যজ্ঞস্তান স্থির 
করিয়া! শত অশ্বমেধ বজ্ডে দাক্ষিত হইলেন। যজ্ঞের ঘ্গ রাত্রে 
চতুর্থ প্রহরে স্বপ্নে শ্বেতদীপে ভগবানের পুর্ব শুর্তি সদশন 
করিলেন । নারদ তাহ! শ্রবণ করিয়া বলিলেন; রাজন । 
অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছ, অতএব ১০ দিবসের মপো 
উহার প্রনাক্ষ ফল পাইবে; তোমার এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই 
কমলাপতি প্রত্যক্ষ গোচর হইবেন ।, 

অনন্তর, যজ্ঞ সমাপন কালে যাজ্জিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক 
স্ততিপাঠ করিতে থাকিলে, অন্তান্ট ৰাক্গণগণ আসিয়া ভূপতিকে 
কহিল; “রাজন! এই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহাবুক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে, আমর! তাহ। দশন করিয়া আপনাকে বলিতে 
আনিয়াছি। সেই বুক্ষ রক্তবর্ণ ও তাহাতে শঙ্খ, চক্র ও গদার 
চিহ্ন আছে। এইরূপ বুক্ষ আমরা পুর্বে কখনই দেখি নাই, 
তাহার লৌগন্ধে বেলাভূমি আমোদিত ইইয়াছে।? দেবষি নারদ 
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ততশ্ববণে ঈঘতহ ভাম্ত করত রাজাকে সান্গাপন করিয়া কহিলেন ও 
রাজন! তোমার সৌভাগ্যবশভঃ যজ্ঞের ফলগ্বূপ এই কান্ট 
আসিয়াছে; এ মহাবুক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে *। 
তুমি স্বপ্যোগে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের মেজপ মুন্তি দশন করিয়া, 
ছলে, সেইরূপ মুর্তি চতুর এই কাষ্ঠে নিন্মাণ কর । এক্ষণে 
অবভথ ম্লান করিয়া, মহাসমুদের তীর হইতে মহোত্সবের 
সিত সেই বুক্ষকে আনন কর |, 

অনন্তর, তাহা যথানিয়মে আনীত ভইয়া রত্রবেদীর উপর 
রক্ষিত ভইলে, এক আকাশবাণী হইল ঘে, 'তহ। পঞ্চদশ দিবস 
বেষ্টন করিয়া রাখ । পরে, এক বুদ্ধ স্থত্রণার আপিয়া বেদীমাপ্যে 
প্রবেশ করিলে, জোমরা দ্রাররুন্ধ করিবে; যে পরাস্ত ভগবানের 
কলেবর নিশ্াণ না হইবে, তদবর্ধি তোমরা বহিভাগে বিবিধ 
বাদারধ্যনি করবে । ভগবানের নিম্মাণধ্বনি ঘে কেহ অবণ 
করিবে, সে নরকে গমন করিবে। ততংকালে মে বেদীমধ্যে 
প্রবেশ বা তদভ্যন্তর দশন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। 


সেই মুক্তিমধ্য ভগবান আপনিই আনিভূত হইবেন।, রাজ। 
এই দৈববাণী শ্রবণ করিরা তত্সমস্তই নিম্পন্ন করিলেন। 


অনন্তর, বিশ্বকল্মা শ্ত্রধাররূপে উপস্থিত হইল এবং বেদীমধ্যে 
*. ব্রন্দদারু সন্ধে পুরুমোভতমতঙ্ধৃত বচনাদি যথা, 
“আরো যত দাক্ প্রবতো সন্গোঃ পারে অপৃরুবম্‌। 
তদালভগ্গ ছুদুুনে। তেন বাহি পরং স্থলম্‌ ॥ 
অন্ত বাধা সাঙ্বায়নহাষো । আদে বিপ্রকৃষ্টে দেশে বন্ুঘানং বং দার, 
দারুময়পুরুবোত্তমাথদেনহাশরারং গ্লবতে জলঙ্টে।পরি বস্তুতে অপুরুবং 
নিশ্মাতৃরহিতহ্েন অপুর'ষং তৎ আলনম্গ ছাদূনো হে হোহঃ তেন দারুময়েন 
দেবেন উপাস্তমানেন পরং স্থলং বৈধ্ণবং লোকত গচ্ছেতার্থঃ । অথর্বাবেদদহপি 
তাদো বত দার প্লবতে পিন্ধোর্ম্ধ্ে অপুরুষম্‌ । ভদালভম্ব ছুরুনো হেন যাহি 
পরং সবলম্‌। অত্রাপি তথেবার্থঃ। মধ তীরে ॥ 
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গ্রবেশ করিল। পরে ক্রমশঃ পঞ্চদশ দিবদ অতীত হইল 
রাজা স্বপ্নে ঘেরূপ ঘুরি দশন করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ 
মন্ভি জোষ্ঠ পুণিমাচে নিশ্দিত হইল। রাজা দেখিলেন, শঙ্খ- 
চক্র-গদাপদ্মপধারী ভগবান্‌ লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মী, বলনদ্র ও স্তদর্শনের 
সভিত দিব্য রত্রমম্ সিংভাসনে বিরাজ করিতেছেন । ভগবানেন 
৩স্তে গা, সুবল, চক্র ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে । তাহার পার্শে 
নলভদ্র। তাহার শিরোভাগে অনন্ত ছত্রাকৃতি ফণাবিস্তারপুবর্বক 
অপুর্ব শোভা বিস্তার করিরাছেন। তাহার মস্তকে রহ্রদষ 
কিরীট | তীহাদিগের উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মবারিণ 
ঢাকুবদন স্রভদ্রীদেবী। ইনি চৈতন্তরূপিণী লক্ষী । এই দেবী 
কষ্ণাবতারে বোঃভণীর গঙে ৰলদেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, 
এজগ্ঠ বলভদ্রার আকৃতি ধারণপৃব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন । এ 
দেবী নীলয়াধবের ক্ষণকাল বিয়োগ সহ করিতে পারেন না। 
বণদেব ও কুষ্ে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বলদেব ও স্ুভদ্র। 
এক গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য লৌকিক ব্যবহার ৪ 
পুরাণে স্থৃভদ্রা বলদেবের ভগ্রী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু লক্ষ্মী 
স্্রীপুরুষর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। লক্ষ্মী কখন স্ত্রী কথন 
পুরুষরূপে বিরাজ করেন। পুরুষবেশধারী ভগবান্‌ কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশ- 
ধারিণী কমল! লক্ষ্মী । দেব, গন্ধব্ব ও মনুষ্যলোকে বন্মবিদের| 
পরমতত্ব অবগত আছেন, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষ্ৰানারায়ণের 
পরস্পর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দশ ভুবনমধ্যে পুগুরীকাক্চ 
ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কেহই কণাগ্রদ্বার৷ এই চরাচর বক্মাও ধারণ 
করিতে দমর্থ হন না| এই ৰন্ধাণ্ডের ভার বহন করেন যে অনন্ত 
তাহার নাম বলের, বক্গ'বদেরা তাহাকেও পরম-পুরুষকে একই 
বালঘ1 জ্ঞাত আছেন । তাহার শক্তিস্বন্ধপা সুভদ্রাদেবী ভগ্রী, 
রূপে বিরাজ করিতেছেন । ভগবান্‌ যাহাকে সর্বদা] হস্তে ধারন 
করিয়া থাকেন, (সেই সুদর্শন চক্রই চতুর্থ মুক্ত। 
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'আনস্তর, পুনর্বার আকাশবাণী চইল; “রাজন! শীল 
পর্ধতের উপরিছাগে বে কলপবক্ষ আছে, তাভার বাযতকাপে 
শতহস্ত অন্থরে যে স্ঞানে নুপিংহদেব অবস্থান করিতেছেন । 
তাহার উত্তরে যে প্রশস্ত ভূমি আছে, এ ভুনিতে সহঅ-চপ্ঃ 
উচ্ছিত তছুপযুক্ত আয়তনে সুদঢ় একটী গ্রাপাদ নিশ্মাণ 
করতঃ তাহাতে ভগবানের মনি স্তাপন করিরা প্রতিষ্ঠী কর। 
পূরের্বে এই নীলপব্ধতে ভগবান্‌ বিরাজমান ছিলেন। সেক 
সময়ে বিশ্বাবস্থ নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শবরপতি ভগবানকে পুজা 
কর্রিত। রাজন! তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধু 
জন্মিরাছিল, সেই বিশ্বাবসুর ষে সন্ততি আছে, তাহাদিগকে 
আনয়ন করিয়া ভগবানের লেপ-সংস্কার ও উত্সবাদি-কাধ্য 
নির্বাহের নিমিন্ত নিষুক্ত কর।* এই কথা বলিয়া সেই অশরী 
না বাণী ক্রমশঃ নিরন্তা হইল) তখন রাজ! সাতিশয প্রফুল্লচিন্ডে 
বশ্বাবস্ুর সন্ততিগণকে আনয়ন কাদা, দেবের লেপ-সংক্কারাদ 
কাধ্যনিব্বাহ জন্ত নিযুক্ত করিলেন। 

অনন্তর, রাজ! উন্্রত্যম্ম দেবের প্রাাদ নির্দীণ করাইয়!, 
দথাবিধি তাহার গত্তপ্রতিষ্ট] করিলেন । পরে, নারদের সিন 
ৰক্ষলোকে গমন করিলেন । যখন তিনি তথায় গমন করিলেন, 
তথন বন্ধা সঙ্গীত শুনিতেছিলেন, এজন্য তাহারা কিঞ্চিৎ 
অপেক্ষা করিলেন । তদনন্তর, সঙ্গীত অবসান হহলে পর, বক্ষা 
তাহার আঁভপ্রান্র অবগত হইয়! কভিলেন; “রাজন । তোমার 
অভিলাষ পুর্ণ করিতে আমি প্রস্্বত আছি, কিন্তু সঙ্গীত অব- 
সান হইতে এক সপ্ততি যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে ভোমার 
রাজ্য নাই, তোমার বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । এপধ্যস্ত কোটি 
কোটি নরপতি রাজ্য করির1 পরলোক গত হইয়াছে । দেবনা ও 
দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিন্সাত্র চিহ্ন রহিয়াছে । অধুনা, দ্বিতায় মহব 
গধিকার। অতএব, এস্থানে কিঞ্চিংকাঁল অবস্থান করিয়া, পারে 


টে 
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খত-পরিবর্ধন হইলে, মঞ্ত্যলোকে গমন কর। দেবতা ও 
প্রাসাদ নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রবা সকল আহরণ কর. 
আম পশ্চাৎ নাইতেছি ।৮ অনন্তর, রাজ। তাভার আজ্ঞা শিরো- 
বাঘা করিয়া স্বারোচিষ মনহরে মক্তালোকে প্রত্যাবুন্ত হইলেন 
এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেবমন্দিরের স্থান প্রাপ্ত হই; 
"লন । অনন্তর, নারদের উপদেশে তিন খানি রথ প্রস্তত কাঁর- 
"লন | গরুড়ধবজ চিজ্িত রথ পুরুযোত্তমের, পন্মধবজ চিহ্িত 
সথ স্রভদ্রার ও তন্ধবগ চিঙ্িত রথ বলদেবের । এই রখত্রয় 
প্রাতষ্ঠ। করিয়া তাহাতে মন্ত্র আরোহণ করান হইল । 
অনন্তর, ৰক্গা আসিয়া আজ্ঞাপ্রদান করিলে পর, ভরদ্বাজ মান 
বৈশাখ মাসে ৰৃহম্পতিবারে পুষ্যানক্ষ্রযুক্ত শুক অষ্টমী তিথিতে 
প্রাসাদ গ্রতিষ্ট' করিয়া এক ধ্বজ। স্থাপন করিলেন । ততৎকালে 
শুগবান্‌ ইন্দ্রদ্যক্নকে কহিয়াছিলেন যে,- 

“হন্দ্রত্যন্ন । প্রসনস্তে ভক্ত্যা নিষ্ফামকশ্মাভিত ॥ 

উতস্জ্য বিভ্তকোটাস্তব যন্মমায়তনং কৃতম্‌। 

ভতগ্নেহপ্যেতস্ত রাজের! স্থানং ন ত্যজ্যতে ময় ॥” 

“হে ইন্ত্রছায় ! তোমার ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম-কাখ্যে আমি 
গ্রুসন্ন হইয়াছি, তুনি কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া আমার এই 
আয়তন নিম্মাণ করিয়াছ। কালে ইহ] ভগ্ন হইলেও, আমি 
এস্থান পরিত্যাগ করিব না|” ভগবান আরও বলিয়ছিলেন 
(ঘ, “আমি অপরাদ্ধকাল পধ্যন্ত এই দারুমযী মুক্ততে অব- 
স্তান করিব।” তদবধি ভগবান্‌ দারুমুদ্তিতে অবস্থিতি করিতে 
লাগলেন । 
পুরী অঞ্চলে ইন্ত্রছ্যান্ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা! উৎকল- 

থণ্ডোক্ত বিবরণ হইতে কিঞ্িৎ বিভিন্ন । বিশেষতঃ, পাগ্ারা 
সেই প্রবাদটা যাত্রীদিগকে বলিয়া! থাকে জানিরা, এই স্থলে 
তাহা সংগৃহীত করলাম । যথা,- 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ১৩৫ 


দ্লেভাঁষগে মুক্িদায়ক বিষুমুণ্ডির অভাব ভয়। পণ্ডিতের) 
বিষ্মর্তি অন্বেষণ কাঁরিতে থাকেন । অবস্তীপতি হনয় বিষণ 
৪ আনবেষণ জন্য চতুদদিকে বৰান্গণ প্রেরণ করেন, তাহাদের 
মধ্য একজন ভিন্ন সকলেই প্রতিনিনন্ত হইল। তী খাঞ্গন 
পৃব্বাভিনুখে যাইয়া নানা অর্ণা ও পাভাড় অতিক্রম করিব। 
'ড়দেশে আপিয়া উপস্থিত হন ও ক্রমে জমে দক্ষিণসমুদ তাত 
বস্থনামক কোনও শবরের আলয়ে আ সয়া শুনিলেন, শিক 
তাঁষণ জঙ্গলমধ্য নীলাচল নামে একটা পব্বত আছে, তথা 
বিষুগ কমলার সহিত নীলমাধব মুর্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ 
উক্ত বস্থু ভিন্ন আর কেহ তথাঁকার পথ বিদিত নভে । বাঙ্গণ 
শাপমাপব দশনে অগ্ত কোনও উপাম না দোথযা বস্্রকে তপ্রগ ন 
কর্সিবান অ'ভপ্রায়ে তাহার আগয়ে অতিথ হইলেন । গরে, 
কম ক্রমে তাভার সহিত আক্মীয়তা জন্মিলে, তাহার কনা? 
করপ্রার্থা ভইলেন ? বস্থ ৪ আপনাকে ধণ্ত মানিয়া বাদ্ধণ-ভ 
কন্তা। সম্প্রদনান করিল । তদবধধি উক্ত বান্গণ শবধালয়ে বসা 
করিতে থাকিল। বস্থ নিভ্য প্রাতে একাকী গুপ্ুপথ পিএ 
নীলাচলে যাইত । জঙ্গলমধ্য হইতে ফলপুষ্পাদি আহরণ কদিন 
নীলমাধবকে নিবেদন করিত । নালমাধব তত্প্রণত্ত দ্লথুলা তি 
বিগ্রহমুর্তিতে ভক্ষণ করিতেন । অনন্তর, কিছুদিন গঠ হলে, 
বাণ শবর কন্ঠাকে কহিল, “আনি বাঙ্গণ হয়া কি শাল 
দাধকে একবার দেখিতে পাইব নং? তুমি তোমার পিভাকে 
বলিদা ধাভাতে আমি একবার মাত্র নালমাধব মুর্তি দোথছে 
পাই) তাহার উপায় কর | আর আমি একবার দেখিয়া আমি, 
পারিলে, তোমাকেও সেই মুর্তি দেখাইতে পারিব 1৮ পঞ্জে, 
কন্যা পিতাকে অনুরোধ করিলে, শবরপতি কহিল, “আসছি 
তাহাধ নেত্রদ্বর় বন্ধন করিয়া লনা! যাইতে প্রস্থৃত আছি? 
চঠুরা কণ্তা পিতার প্রস্তাবে স্বারৃত হইয়া! ৰাক্গণকে দনন্ত 
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বন্তীন্ত কহিল এবং এক থলি সর্প দিয়া বলিল, “তুমি যাইবাৰ 
সমর পশ্চাৎ হইতে ইহা ফেলিতে থাকিবে, তীস্থা হইলে পুন- 
ব্বার হহা দোখয়া একাকী যাইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর, শনর- 
পঠি নির্দিষ্ট ননয়ে জামাভার চক্ষে বন্ধ বাধিয়া সঙ্গে লহল। শবর 
অগ্র অগ্রে যাইতে গাকিল, ৰাঞ্ছণও পশ্চাৎ হইতে গোপনে 
সপিঘা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। পরে, নীলাচলের উপরিস্ত 
বটণুঙ্গভলে নীলনাধবের সন্নিকটে উপস্থিত হই, শবরপতি 
গামাতার চক্ষের আবরণ খুলিয়া নীলমাধবকে দেখাইয়া পুন- 
বার চক্ষু বাপিয়। স্বগ্ৃহে আনয়ন করিল । অনন্তর, পর দিবস 
বাঙ্গণ একাকী গোপনে দর্ষপ-চিহ্নিত পণ দিয়া নীলমাধব সমীপে 
উপস্থিত হইয়! তাহার স্তব করিতে থাকিল। এই সময় একটা 
কাক নাণমাধবের সন্মথে পতিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হইল, 
অমান চতুকুজ মূর্তি ধারণপূৰর্ক বিষুলোকে গমন করিল। 
বাঙ্গণ মেহ অলৌকিক ব্যাপার দেখিরা মুগ্ধ হইল এবং ভাবিল 
বদি বুক্ষ হইতে এইস্থানে পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তবে কিজন্য 
আমি আর সংসার মায়ায় ৰদ্ধ থাকি। ৰান্গণ এইরূপ ভাবির 
বুক্ষোপর্ি উঠিয়া পতনোনুখ হইলে, এই দৈববাণী হইল যে, 
“দ্বজবর ! এরূপ সাহস হইতে নিবুভ্ত হও) অগ্রে প্রত্যাবুস্ত 
হইয়া! রাজ ইন্ত্রত্যয়কে বিগ্রহ্দশনের সংবাদ প্রদান কর; 
(তামার কালবিলম্বে রাজা উৎকষ্ঠিত আছেন, ত্বরায় তথায় গমন 
কর 15 

ৰাক্গণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে অবতরণ 
করিতেছে, এমন সময়ে শবরপতি ফলপুষ্পাদি আহরণ কির! 
তথায় আসিয়। উপস্থিত হইল এবং পূর্ববৎ তৎসমস্তই বিগ্রহ 
সন্দুথে নিবেদন করিল, কিন্তু নীলমাধব পুর্ব নৈবেদ্য গ্রহণ 
করিলেন না। তথন শবরপতি কাতরোক্তিতে নীলমাধবের 
শ্তব করিলে, এই দৈববাণী হইল যে, “ভক্ত । ৰহুদিন তত্প্রনন্ত 
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ক্লমলাদি ভোজন করিয়াছি। এক্ষণে আর তাঁছাতে রুটি নাহ, 
পর্ান্ন ও মিষ্টাদদে দ্রব্য ভোজন করিতে বাসনা হইয়াছে: 
*দন্যর দেবমৃত্তি অন্তহিতা হইলেন * । শবরপতি তদ্দশনে 
রুন্দন করিতে করিতে অনন্তঠোপার় হুইরা প্রতিনিরৃন্ত হইল। 
পর বটবুক্গ সমীপে ৰাঙ্গণকে দেখিতে পাইল এবং তাত 
“কই এহ অশ্রভের কারণ বাঁলরা জাশিতে পাতিিয়া ত্রু্ধ হইল 
হাহাকে ৰন্ধন করিয়া রাশিল। বাঙ্গণ, শবরপতির অজ্ঞাভ- 
সারে দেবদশনে আসয়াছে বণিরা, সে ভাহাকে এুনূপ শীড। 
দিতেছে, ইহা] ভাবিয়া তদবস্থার রহিল; পরবে, শবর কহ) হাহ 
অবগত হইয়া কোন উপায়ে ৰাহ্গণকে মুক্ত করিয়া দিলে 
বাহ্ষণ সত্বর স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান কারল । অনন্তর, কাদমনাদে 
বাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ন করিল। বাজা ইন্জছাযস নীলমারখ 
এ্ডির সন্দশনাভিলাধী হইলেন । শুভদিনে বছুনংখাক পৈশ্ 
সানন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেলু, 
দশনে অতিশয় উত্কন্িত হইয়া মনে মনে ভাবিঠে লাগিলেন, 
প্ঘথন এতদূর আ'নয়াছি, তথন নীলমাধবমূত্তি অবন্যই দশন। 
করিব। পরন্, নারারণ অনুগ্রহ কারয়া আমাকেই এগ্রদেশে 
অভিষিক্ত করিবেন । অতএব আমার মত ভাগ্যশালা পুকষ আব 
দ্বিতীয় নাই।» দর্পহারা মধুস্থদন ভক্তের তাদুশ গব্বিত ভাব অখ- 
(লাকন করি দৈববাণীচ্ছলে কহিলেন, 'বাজন্‌ 1 ভুম আামাশ 
মন্দির নিম্মাণ কর, ততপরে আমাকে আহ্ববঘণ কৰিলে দোথাতে 
গাহবে।” রাজা এই বাক্য অবণ কারয়া বিস্মিত হহলেন শি 
মন্দির নিঙ্মাণ করিয়া মনে নে ভাবিলেন, সাধারণ বাঙ্গণ দাব। 


ত ভঠয়। খেহদ্বপে বঙ্ষবাররাণে 
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* নীলমাধব নালচল হইতে অন্ুষ্ঠি 
অবস্থিত করিতোঁছিলেন বাঁলয়া শানে করি 
ফু হন ব্র্তবা । 
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দেবের প্রতিষ্ঠা কর হইবে না। আমি বৃক্গলোঁকে বাইর 
শন্গাকে আনয়ন করিন।১ অনন্তর, তিনি বঙ্গলোকে যাইলেন, 
সন্ধা তখন ধ্যানে নিমগ্ ছিলেন ; এজন্ঠ কিঞ্চিৎকাল তথা 
অপেক্ষ। করিয়া রহিলেন । এই সময়ে, মানব পরিমাণে নয় ঘুগ 
আতবাচিত হইল । তত্কালে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা বাজ 
কারয়া গতান্ত্র হইল। ততককৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকন 
আবৃত হইল । এতত্কালের বর্তমান রাজা গালো” অশ্বা- 
বোহণে যাইতে যাইতে, মন্দিরের চুড়ায় অশ্বের পদশ্থালিত 
»ওয়ায় অশ্বের সহিত পাতিত হইলেন। অনন্তর তাহার কারণ 
জানবার জগ্ত তথায় খনন করিয়া এক মান্ধর ও রাজবাট 
প্রাপ্ত হইলেন । এধিকে ৰন্গার ধ্যান সমাপন হইলে, উত্তরার 
তাহাকে আপন আঁভলাষ ব্যক্ত করিলেন । ৰন্গা তাহা? 
প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া মণ্ঁলোকে আপিয়া উপস্থিত হহলেন। ইন্্র 
ছ্যক তথায় আমিলে পর, বাজ! গালো দেবালয় আপনার ধলি্দ! 
আপত্তি করিল। বন্ধা এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্ত বউ- 
বুক্ষোপরি ভূষণ্তী বায়সকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। কাক 
ধানে ছিল, ধন্ধার আহ্বানে বিরক্ত হইরা কহিল, “কিভগ্ 
আমাকে বিরক্ত করিতেছ ।” তথন ৰক্ষা গাব্বত-বচনে কহিলেন, 
“আমি বেদকর্ত। বঙ্গা, তুমি এইস্থানে আঁনয়া আমার আজ্ঞ। 
প্রতিপালন কর ।» কাক তচ্ছবণে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তুদি 
কোন ৰ্ধা, আমি এপধ্যন্ত অনেক ৰুদ্গার উৎপত্তি ও লয় দশন 
করিয়াছি |” তখন বৃদ্ধা ধ্যানে ভূষণ্ীর বাথার্থ-তত্ব অবগত হহঘা 
বনয়পুরর্বক কহিলেন, হে কাকবূপিন্‌ জগদীশ্বর ! আপনি অন্ঠ- 
গ্রতপুর্র্বক বলুন এই মন্দির কাহার |” তখন কাক, 'ইহা ইন্ত্র- 
ছাক্লের নিশ্মিত? বলিয়া অন্তহিত হইল। 

অনস্তর, ইন্দ্রছ্াক্ বিগ্রহমুন্তি অন্বেষণ করিলেন। অনেক 
অন্বেষণে তাহ! দোখতে না পাইয়া বিষ হইলেন । তখন ৰক্ষ। 
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'ভ্াহাঁকে দশসহম * বাঙ্গণ দিয়া কাঁহলেন, নিপবর 1 তুমি 
শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাঠা হইলে দেবদশন পাইবে ।” রাজা 
তাহার উপদেশে শতাশ্বমেধ করিলেন । অনস্তর, যক্ত সনাপনাস্তে 
স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটা বুদ্ধদারু সাগর-তীরে আসিয়াছে । 
ভতপরে, তিনি স্বদলৰলে তথায় যাইয়া, সেই কাষ্ঠথগকে 
কিছুতে নাড়িতে পারিলেন না। এথানেও তাহারু গব্ধ থক 
হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, বস্থু আমার পরম ভক্ত, 
ভূমি তাহার সাহাব্য লও ।৮ মানব পরিমানে নয ষ্গ অহাত 
ভইলও বৈষ্ব-প্রবর শবরপতি নীলমাধব দেবের সন্দশন 
ফলে দীর্ধাধু হইয়া শবরদ্বধাপে অবিবাম করিতে ছিল দপ- 
চারী জগন্নাথ, ইন্দ্রদায় রাজার দর্পচুর্ণ করিতেহই এনপ আদেশ 
করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাহ । অনন্তর, রাজা 'অনেক 
অনুসন্ধানে বস্থুকে আনয়ন করিয়া তত্নাভাঘো কাকে মন্দির 
সমীপে লইয়! আনিলেন। রাজাব এখন ও আম্মা5মান বানু 
নাই, এজন্ত তিনি সর্বশ্থান ভইতে প্রবান প্রধান হান্পার 
আনাইয় বিগ্রহমৃন্তি নিম্মাণ করিতে অগ্কমাতি করিলেন, 
সন্ত তাহারা কিছুতেই কান কাটিতে সমর্থ হইল না। এই 
সমর বিশ্বকম্মা নুদ্ধ শ্ব্রপারের বেশে আসমা তথা উপস্তি ত 
হইলে, দৈববাণী হইল যে, “এ সুত্রপার দ্বারা ইভা শোদিত 
হইবে । রাজন! তুনি চতুদ্দিকে ঘেরিয়া ৯১ দিন বাপত 
স্ত্রধারণকে তাহার মধো কাবা করিতে দিবে । এই সময 





+ ম্জপুরে শয়গু বুক দশহাজার বান্দণ দার! সয় দশাখিমেধ যঙ। 
করিরাছিলেন। এখানে দশহাজার ব্রাহ্মণ দিয়। রাজা ইন্াদ্ভায়কে শত নন্ধ- 
অধ করিতে আজ। দিলেন । রাজা ইন্দ্র আহবান তিনি জগন্নাথ 
প্রতিষ্া করিতে আঁলয়াছেন।; দেব ভাণঠিত হইয়াছেন তাহা কি তিশি 
জানতন না5 অতএব এ প্রবাদ আন্নানে তাহার নলঙ্গত! কোথায় 
রভিল » এজন এ প্রবাদে বিশদ সন্দেহ থাকিল। 
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মপ্যে কেহ যেন ইভা অবলোকন না করে।” রাজা ভচ্ছ- 
বণে আশ্চর্যান্িত হইলেন এবং দৈববাণী কথিত সমস্ত কাধ্য 
করিলেন * । পঞ্চ দিবদ পরে রাণী বিগ্রহ দর্শনাভিলাধিণী 
হইনা তথান্ধ আনিয়া গোপনে দাঁরুমুত্ি দশন করিলেন, 
হাতে বুদ্ধ স্ত্রধার অন্তহিত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকি 
গল। উহ্াভেই জগন্নাথের হন্তপদার্দি কিছুই হহল না। তখন 
দববাণী হইল, “আমি এই মূর্তিতিই জগতে প্রসিদ্ধ হইব 1৮ 
তখন, রাজা! আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মাত কাতরো- 
ক্িতে ভগবানের নানাবিধ স্তব করিলেন । বৰ্ধা দেই দার 
মৃদ্তিতে ব্ক্গমণি স্থাপন করিয়া যথাবিধি প্রাণ প্রতিষ্ভা করি- 
লেন। তথন রাজ! প্রার্থনা করিলেন যে এই মান্দরে আপন 
চিরকাল থাকিয়া পুজাদি গ্রহণ করুন; ইভা দ্বারা আমার 
কীর্তি চতুর্দিকে বিস্তৃত হউক ।” ভগবান্‌ কহিলেন, 'রাজন্‌! 
আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছি। আমি এই মন্দিরে পরাদ্ধ- 
কাল থাকিব। আমার প্রসাদ গঙ্গাজলের মত পবিত্র হইবে। 
কদাচ ইহ স্পর্শাদিদোষে দূষিত হইবে না। এই প্রসাদ শূদ্র 
ও ৰান্গণাদি বর্ণে একত্রে ভোজন কারতে পারিবে । গ্রনাদ- 
সম্বন্ধে জাতিবিচার থাকিবে না এবং তোমার কীন্তি চির- 
স্থাগিণী হইবে? 

দেবোতপত্তি বিষয়ে তৃতীয় প্রবাদ । কোন শবরজাতীয় বাধ 
কর্তৃক শ্রীকুষ্জ নিহত হন ; পরে, খর ব্যাধত্তাহার পঞ্জরাস্থি লইয়া, 
স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজ। ইন্্রছ্যন্্ স্বপ্রযোগে আদৃষ্ট হহয় 
কোন ৰাক্ষণকে পঞ্জরাস্থিটা আনিতে প্রেরণ করেন। বাঙ্গন 
অনেক অনুসন্ধানে শবরের অলয়ে যাইয়া, তাহার কম্তাকে 
বিবাহ করেন। পরে এই কন্তার সাহায্যে কৃষ্ণ পঞ্জরাস্থি 


কো 


৫ বি 


*. এক্ষণে নবকলেবর নিম্মাণের নময়েও এই প্রথ চলিয়া আমিতেছে । 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ১৪১ 


সংগ্রভান্তে গুপ্রভাবে পলায়ন করিরা, বাজসমীপে আসিয়। 
তাহাকে তাহা প্রদান করেন। তখন রাজা শ্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া 
শিশ্ৃকাষ্টের মুক্তি নিম্মাণকরত তাহার নাভিদেশে কৌটা 
সধো এই পঞ্জরাস্থি রক্ষা করত দেবেরগ্রাতিষ্ঠা করেন । সেই 
ধান্গণ পতিত হয় ও তাহার সন্ততভিগণ দ্বৈভপতি পা! নামে 
বিখ্যাত ভইরাছে*। রণঘাত্রার সময ইচারা দেবের প্রজা 
করিয়া থাকে । এই প্রবাদে রাজা ইন্দ্রত্নায়কে শীষের পর. 
বগ্থী বলিয়া কথিত হইন্বাছে। পুরীর বন্তমান বৎসরের পাঞ্চি- 
কাতে অর্থাৎ ১৮১৫ শকাব্দের (১৮৯৩ খুঃ) পঞ্জিকাতে গ্রকাশ 
আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যান্ন ২০০১ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছেন । 
এমতে, ইন্দরছবান্ন খুঃ ২০০ বদর পুরে বর্$মান ছিলেন । 
শাকৃঞ্চের আবিাব সময় সন্ধে মত ভেদ দুষ্ট হরর । সাধা, 
বরণের বিশ্বান ঘে ভিন দ্বাপরের অবসানে ও কলির সন্ধগিতে 
আবিভূতি হন। শ্রীঘুক্ত বঙ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন 
“কষ্চচরিতের” দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম থণ্ডের পঞ্চম অদ্যানে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব ১৪৩০ খৃঃ অন্দে অভিমন্ুযুপুল্রু 
পরীক্ষিত ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞাত আছি উহা তারত 
যুদ্ধর অবসানে হইয়াছিল। অতএব কলির ১৫৭১ গনাবে 
তগবান্‌ বাসুদেব শ্রীরুঞ্চ বপ্তমান ছিলেন। অনন্তর ভ্রাপবে 
আমর! দেখতি পাই যে, গান্ধারী বাস্ুদেবের নিকট বংশ 
বনাশের জন্য বহ বিলাপ করিয়। তাহার প্রতি অভিসম্পাত 
করিয়া কছিরাছিলেন যে, “তুমি বেমন কৌরব ও পাগুবগণের 


পে 


* ঘিনিনিগুণ বক্গকে সাকারে পরিণত করিয়া থাকেন, তাহাকে 
দ্বৈত বলা যাউতে পারে। নিষ্ঘণি বশঙ্গকে প্রমাজগন্নাথ মুক্তিতে পারিণ 
করে বলিয়া, ইহারা? দ্বৈত বলিয়া খাত হইবে । সাধারণ কথায় উ 
দিগকে দৈতাপতি কহে, উহার কোন ঘুক্কিস্্গত অর্থ নাই । 
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ভ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার 
আপনার জ্ঞাতিবর্গ ৪ তোনাকর্তক বিনষ্ট হইবে । অতঃপর 
ষট্ত্রিংশঙ বর্ষ সমুপন্তিত হইলে পর তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ? 
পু্রণিহীন ও বনচারী হইঘা অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত 
তইবে। তোমার কুলরমণীগণ এ ভরতধংশীয় মহিলাগণের শ্ায় 
পুজহীন ও বন্ধুবান্ধব হীন হয়! বিলাপ ও পরিতাঁপ করিবে 1” 
অনন্তর যটত্িংশৎ বৎসর গত হইলে মুষলপর্ধে দেখা মাপ 
বে, খাষশাপে যছ্ুবংশ ধ্বংশ হইলে, বলরাম যোগাসনে আগ্ম 
বিসজ্জন করেন তাভার মুখ হইতে অনস্তাখা সর্প তৎকালে 
নিগত হইয়া সাগর, নদী ও বাস্থকী প্রন্ভতি কর্তৃক স্বত হইরা 
মহাসাগর গভে প্রবেশ করিয়াছিল। তদশনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ইঠলোক পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাযোগাশ্র্ে 
ভূতলে শয়ন করেন। জরানামে কোনও ব্যাধ মৃগভ্রমে তাহা 
পাদ শর দ্বারা বিদ করে। অনন্তর আপনার ভ্রম জানিতে 
পারিয়া শঙ্কিত হইয়া শ্রীকৃষ্জপদে নিপতিত হইলে, তিনি 
তাহাকে আশ্বাসিত করেন; তত্পরেই তাহার দেহ হইতে 
অপুব্ব জ্যোতিঃ উখ্খিত হইগ্না আকাশমগণ্ডল উদ্ভাসিত করি! 
শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এদিকে অজ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রাম; 
কষ্থাদির ওদ্ধদেহিক কাধ্য করিয়াছিলেন । ইহার সবিস্তার বণন 
মহাভারতে মৌধলপন্কে দ্রষ্টব্য । এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে শবর 
ব!ব্যাধ কুষ্ণ-পঞ্জরাস্থি হরণ করে নাই; কারণ মধ্যম পাণ্ডৰ 
অজ্ঞুন কৃষ্ণচকলেবরকে বিরুতাবস্থায় দেখেন নাই। তাহার 
দশনকালে কুষ্ণপদে একটা মাত্র শরচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া- 
ছিল। তত্পরে পাগ্ডবকুলতিলক পার্থ ক্ষত্রয়কুল প্রথান্থ- 
সারে শ্রীরুষ্ণের সেই মুতদেহ সম্পূর্ণরূপে দাহ করিয়াছিলেন । 
অতএব যদি জগন্নাথ দেবের কলেবরে বিষু-পঞ্জরাস্তির কোন 


ি 


সম্বন্ধ থাকেঃ তবে তাহার অনত্র অনুসন্ধান আবশ্যক । বোদ্ধী- 
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মর্ভিকে নারায়ণের অবতার বিশেব বদিরা বহুশানম্ত্রে কথিত 
আছে। জয়দেব লাখয়াছেন। 
“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 
সদয়হাদয়দশতপশ্রঘাতম্‌। 
কেশব ধুতবুদ্ধশবীর 
ভয় জগদীশ তরে।॥” 
হে জগদীশ বুদ্ধাবতার হরে! আপনি ঘজ্ঞাদিতে পশ্ততিংস। 
দশন করত নিতান্ত করণাপরারণ হইয়া, "মভিংনা পরম ধন্ম” 
এই ত্য প্রচার করিয়া বেদ-বিহি5 [হংসাক্ষ যজ্ঞ বিধিকে 
অন্যায় কন্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন হে দেব! আগান 
জয়ঘুক্ত হউন। বোপদেব বালগাছেন। 
“শেতে স চিত্তশযনে মম মীনকুণ্ম- 
কোলোইভবনুহাপিবামনজা মদগ্রাঃ | 
বোইভূদ্বভূব ভরতাএ্রজকুঝ্বৃদ্ধঃ 
কল্কা সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেইরীন্‌ 1৮ 
যিনি, মত্স্ত, কর্শ, বরাহ, নুসিংত, বামন, পরশুরাম, শ্ীরাঘ- 
চন্্র, কৃষ্ণ ও বুদ্ধব্ূপে অবতী্থ হহয়াছলেন এবং কলিযুগেৰ 
অস্তে যিনি সাধুগণের শক্রাদগকে অর্থাৎ অধান্মিকগণকে সংহার 
করিবার জন্য কন্কারূপে অবতীর্ণ হইবেন, সেই হরি আমার চিত্ত- 
শয্যায় শরন করুন। ইত্যাদি নানা প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধদেবকে 
ভগবানের অবতার বিশেব বলিয়া কথিত আছে। 
তিনি ৫৪৩ পৃব্ব থঃ অন্দে দেঠ ত্যাগ করিলে তাহার শিষ্য- 
গণ দত্ত, কেশ, প্রভাত অঙ্গপ্রত্ঙ্গ মকল অনত্র লইয়া গিয়া- 
ছিল। তন্মধ্যে উড়িষ্যারাজ বুদ্ধদেবের একটানাত্র প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধ-পঞ্জরাস্থ কোন শবরের হস্তগত 
হইয়াছিল । রাজা ইন্দ্রদ্যন্ন তাহা জানিতে পারিনা আপন পুরো- 
হিত দ্বারা তাহা সংগ্রহ করেন। পুরীপঞ্রিকা অনুসারে পুর্ব 
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খুষ্টান্দে ২০০ বৎসরে রাজা ইন্ত্রছায় মানব লীলা সবরণ করিয়া" 
ছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরবন্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হই- 
তেছে। স্সতরাঁং ইহাতে খ্রন্ভিভাসিক ঘটনার কোনও বিভ্রাটের 
সম্ভাবন] দৃষ্টিগোচর হর না। পূরবী যে এক সমন্ষে বৌদ্ধগণের 
প্রধান সঙ্গাশ্রন ছিল, এবং তাহারা ঘে হিন্দুরাজ কর্তৃক তগা 
তইভে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হই; 
যাছে। বিগ্রহ মুণ্তির সৌসাদৃশ্ঠয ও মহাপ্রসাদের বাবভার 
দেখিলেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়া সম্পূর্ণূপে লক্ষিত 
হইয়া থাকে । 'অপিচ পুরীবাসী বৌদ্ধগণ দ্বারা বৌদ্ধদেবের পঞ্জ- 
রাস্থি পুত্রীতে আনীত হইয়া দারুমুণ্তিতে রক্ষিত হইয়াছিল 
এন ভিন্দুরীজ1 এ বৌদ্ধগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হন্ত- 
পদাদি-শূন্য বৌদ্দমৃন্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিলে 
তদবধি এই মৃত্তিই শ্রাশ্রীজগন্নাথার্দি নামে অভিহিত হইয়! 
আসিতেছে । বৌদ্ধ পঞ্জরাস্থির স্থলে কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থির সংযোগ 
প্রচার করিবার উদ্দেশে নৃতন ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পুরীর দেবমুগ্তি চতুষ্টর বৌগ্ধকর্তৃকই 
হউক অথব1 ৰাক্ষণগণের কল্পিত হউক, তাহাতে যে মহন্ব 
অন্তনিবিঃ আছে তাহা পরে যথাসাধ্য বিবরিত হইবে। 
মাদ্লা-পঞ্ভিতে * দৃষ্ট হয়, যঘাতিকেশরী স্বপ্লে আদিষ্ট 
হইয়া, পুবীতে আসিরা অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পুরাতন 
মান্দর বালিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে । তখন, তিনি বালুকারাশি 
সবাইয়। তাহার উদ্ধার করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে দারুময়ী মূর্তি 
চতুষ্টয় রহিয়াছে । তিনি তাহার পুজার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। মূর্তিগুলি পুরাতন ছিল। বেদবিদ্‌ ৰান্গণের! মূর্তির 


গা 


* পুরীর দেবাঁলয়ে যযাতিকেশরীর সময় হইতে দৈনিক সমস্ত বৃত্তান্ত 
তালপত্রে লিপিৰদ্ধ হইয়। আসিতেছে । তাহাকেই মাদ্‌্লা-পন্্রী কহে। 


পুরুষোক্িমক্ষেত্র | ৯৪৫ 


এভন কলেবর আাবগ্ক হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া জঙ্গলে দা, 
অন্বেষণে গমন কারুল এবং শান্োক্ত লঙক্গণান্বিত এক রুক্ষ 
'লথিযা, তাহা রাজার নিকট আনয়ন করিল । রাজ তাহ] 
তে পুরাতনের অন্থকরণে নূতন মুর্তি নিন্মাথ করাইলেন। 
বাতন দেবাপদুটী ভগ্র হইয়া ছল। এজন্য তিন একটী নূতন 
রর সেই স্থানেই নিম্মাণ করাইলেন । পরে, তাহার রাজা, 
'ভাষক হইতে ত্রয়োদশ বহপরে ককট মাপের (শ্রাবণ মানের) 
৫ তারিখে নৃহন মুন্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পুজার নিত্য 
-গাগের ও উত্সবের স্বন্দোবস্ত করিনা দিলেন । দেবসেবাও 
জগ্ঠ ৰান্দণপিগকে ভুনম্পতি দান কারালন। ব্বাঙ্গণ্রোই আশা; 
পাদ করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় ইন্দ্ছ্বাম্স নামে ভূষিত করেন। 
[তনি ৪৭৪ খুঃ অন্দে উড়িষ্যাৰাজ্যে প্রাতষ্ঠিত ভন এবং 
৪৮৭ খুঃ অন্দে জগনাথদেবের নৃহন মু পুনঃ স্থাপিত হয় 9৪ 
তদনধি বাজনিয়মে পুদা হইয়া আসিতেছে । তখন হইতে 
প্নাদশ বত্নরান্তে পুনব্বার নবকলেব্র হইয়া থাকে | রাক্ষনবাজ 
'বৃভীধণ তৎকালে একথণ্ড কাগ্ভ পাঠাইয়া থাকেন বলিয়া বঙ্গ- 
দশে বে প্রবাদ আছে তাহ! সিথ্যা, কাগ্ঠ জঙ্গল হইতে কাটন। 
আনা হয়। রাজকুত নিরমানুনারেহ ৪৮৭ খুঃ অন্দর হইতেহ 
নহাপ্রপাদের এইরূপ নিরম চলিতেছে। পুরী স্বাস্থাকরু নহে 
বালয়াই বোধ হয় তিনি জাবনের শেষভাগে ভুবনেশ্বরে বাজ- 
বানী উঠাইয়! আনেন ও ভূবনেশ্বরের সুবিখযাত মন্দির নিম্মান 
করিতে আরন্ত করেন। তাহার রাজপ্রানাদ রামেশ্বর দেব 
মান্দরের নিকটে নিন্মিত হয়। তাহার পর হইতেই কেশরাৰ 
রাজারা ভুবনেশ্বরে বাস করিতেন । নৃপকেশরী পুনব্বার কটকো 
রাজধানী উঠাইরা আনেন । রানারা পুরীতে অতি অগ্প মনদ্ই 
থাকিতেন। তাহারা শৈন ছিলেন, স্থতরাং তাহাদের পুরীর 
উপর স্ুদৃষ্টি ছিল ন। ক্রমে ক্রমে পুরীর মন্দিরের অবস্থা পুন- 
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বার শোচনীর হইতে থাকিল। ভঙপরে, কেশরীবহশ লোপ 
“ঠলে, ১১৩২ খুঃ অন্দে কাকতীয় চোরগঙ্া, গঙ্গাবংশ প্রাতষ্ঠা 
বরন । ইহারা বৈষ্ৰ ছিলেন, শ্গতরাং ক্রমে ক্রমে বৈষ্ঞব, 
?/গৰ 'প্রতিপন্তি হইতে থাকিল। অনঙ্গ-ভীমদেব স্বপ্ে আদি 
হয] পুরীতে আনিয়া পুনরায় নৃতন করিয়া দেবালয় নিম্মাণ 
শারঘা দেন। পরমহংস বাজপেম়ী নিক্ধাণের কাম্যে তক্তাবধান 
বেন। ভহ্থার নিম্মাণে ৩০০০০০০২ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরও 
ধার হইয়াছিল । মুলমন্দিরের বেদীর পশ্চাৎ ভাগে নিম্ন লাখ 
অন্কশাসনটী আছে বলিকা কাগত। 
“শকান্দে রন্ধশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে। 
প্রানাদং কারয়ামানানঙ্গভীমেন ধীমতা ॥৮ 

অতিযান্‌ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাবে বর্তমান প্রাসাদ 
নম্মাণ করিয়াছেন। অতএব ইহা ৬৯৬ বত্সরের পুরাতন 
ভইবে। আপাততঃ ইহার জীর্ণসংস্কার কাধ্য আরস্ত হইয়াছে 
টৈতন্তদেব ১৫১৩ খুঃ অব সন্ন্যাস গ্রহণ করিরা নীলাচলে গমন 
কারেন ও বৃহস্পতির অংশাবতার স্বরূপ তত্রস্থ পঞ্ডিতবর সাবব- 
£শাঁমকে বিচারে পরাভূত করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন এবং 
বাজ গ্রাহাপরদ্রের হি নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্রেত্র ক! কহিয়! 
তাহাকে স্বমতে আনয়ন করেন । তথন হইতে ভক্তিমার্গাব- 
লম্বা বৈষ্বধন্মের আদর হইয়াছে । যঘাতি কেশরীর সময় হইতে 
হগন্রাথদেবের পুজার আধিক্য ছিল। টৈতন্তদেবের সময়ের 
প্র হইতেই পুভ্তার আধিক্য হাস হইয়৷ শূৃর্নার বেশভৃষার আড়- 
স্বর্ন হইয়াছে । অনন্তর, ১৫৬৭--১৫৬৮ খুঃ অন্ধে কালাপাহাড় 
ওডুদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, যাজপুরের নিকট রাজ মুকুন্দদেবকে 
সমরে হতা! করিয়া হিন্দুদিগের দেবদেবীর মুত্তি নষ্ট করিতে 
কারতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, জগন্নাথের 
পাণ্ডারা। পূর্ন প্রথানূসারে দেবমৃন্তিকে শকটারোহণে লইয়। 


পুরুযোন্মক্ষেত্র | ১৯৭ 


গিনা চিলকাহদের নিকট পারিকুদ পল্লিতে গ্ খনন কাম 
(প্রাথিত করিয়া রাখে । কালাপাহাড় প্রথমে পুবাতে ফাহিম! 
হগনাখের ম্তি দেখিতে পায় না। পরে, গুপুচর দ্বারা লুক্কাধি* 
গান জানতে পারিরা, তথায় যাইয়। সুওকা খনন করিনা ছা 
পাইলেন পরে তাহা হস্তির উপর করিয়া বাঙ্গালা লইয়া আন, 
লন এবং ভাগিরণীর তীরে আনিরা কান্ঠাদ দারা দঙন করাত 
লন । প্রবাদ এই ঘে, যতকালে কালাপাহাড়ের আঙ্ঞাষ ও৭ 
শাথ মৃণ্তি দাহ হইতোছিল, সেই সময় তাহার সমস্ত অঙ্গ খাঁসন। 
পচড় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় পিগ্ঠ 
লহরা বাঙ্গালায় আসিতে থাকিলে, প্রধান পাঞ্ডা বের মাহ 21 
ভন্ুঃবগশে কালাপাহাড়ের অনুসরণ করিয়াছিল । জগন্াতণণ্‌ 
অন্ধ দগ্ধ মত্তিকে যবনেরা জলে নিক্ষেপ কাতিয়া যাহলে পিল, 
*তা ভাপিয়। যাইভে থাকে । প্রধান পাণ্ডা গোপনে ভঠাগ 
অগ্রনরণ কারয়া, এক নিজ্জন স্থানে তুলিয়া, তাছা হইতে সয় 
প্রদত্ত “ৰৃক্মমাঁণ” সংগ্রহ করিয়া, গোপনে পুনন্ধার উডিঘান 
প্রতিনিবুত্ত হর এবং তথায় উপস্থিত হইয়। “কুজং” ছুগাধিপি 
খাগডায়তের নিকট গুপ্তভাবে রক্ষ। করে । তদনন্তর, ২০ ধত্ণ৭ 
পরে, খুড় দার রাজ রামচন্দ্রের সময়ে অতি সমারোহে ৰুঙ্গনণিণ 
'কুজং, হইতে পুরীতে আনীত হয় তথন পুনব্বার নিমকাদ হ5৭ 
নৃতন মুন্তি নিশ্মিত হয়! প্রাতষ্ঠিত হয় । তত্পরে, মোগল অধি- 
কারের সময় (ষ্র্নিং সাহেবের মতে ) জগন্নাথমূন্তি চিল্কাভাদেন 
পরপারে নীত হইয়া জঙ্গলমধো রক্ষিত থাকে । অনন্তর, গুড - 
দতের রাজ বাৎসরিক ৯০০০০০২ নয় লক্ষ টাকা ঘযাত্রাঞ্চর 
দিতে স্বীকৃত হইয়া, জগন্নাথদেবকে জঙ্গল হইতে আনাইয়া পুশ 
স্থাপন করিয়াছেন । ব্রিটিষ শাসনে যাত্রী কর উঠিয়া গিয়াছে । 

ধে প্রণালাতে আমরা পুরা সন্দশন করি, তাহা এক্ষণে 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । 


পি 
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আমারা প্রথমে শ্বর্গদ্বারে গমন করি । ইহা দেবালছেল 
কুনর্ধতি কোণে, অদ্ধ মাইল বাপা সমুদ্রের বেলাভূদি মাত, 
এগ] উন্ত্রছ্যয়ের প্রার্থনার বন্ধলোক হইতে এই স্থানেই গ্রাথতে 
'অব্ঠাণ ভইঘাছিলেন। ইহ পুণ্যতীর্থ। বাত্রিগণ এই শ্তানে 
আসিনা মহোদধিতে কান করিয়া থাকে | সেতবন্ধে, পদ্ম 
শাভে, গোকণ পর্ষতে ও পুরুষোত্তমক্গেত্রে মভামাগরক্সাশে 
কালাকালের অপেক্ষা নাই । অপর স্থানে কালাকালের 
অপেক্ষা করিতে হয়। পরন্ধ সুর্যা্রহণ সময়ে পুরুষোস্তম- 
সাগরে মান করিলে, অধিক পুণ্য হইয়া থাকে । পুরুবোত্তম, 
তত্তপুত মৎগশ্তাপুরাণ বচন বথ| ১-- 

“কোটিজন্মকতং পাপং পুরধোভিমসন্িধৌ । 
কৃত কুধ্যগ্রহে কানং বিমুঞ্চতি মহোদধো ॥” 

“স্যাগ্রতণ সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র সমীপস্থ সমুদ্রে জান 
করলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে |” 

সাগরসমীপে কর্তব্যবিষয়। যথা, প্রথমে কুশীননোপরি 
উপবেশন করিয়া আচমনপৃৰ্বক সম্মুখে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। 
তন্মধ্যে অষ্টদল-পদ্ম ও “ও" জগন্নাথার নম” এই অষ্টাক্গরী মন 
বস্ঠাস করিবে । তদনন্তর, অঙ্গন্যানাদি করিয়া] জগন্নাথের পুজা? 
করিবে । পরে, তাহার অন্থমতি লইরা বরুণদেবকে আহ্বান 
কারয়া তাহারও অনুমতি লইয়! একবার ক্নরীন কারবে। অনস্তুর, 
'অন্তঃশুদ্ধির জন্য আচমন ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মাজ্জন এবৎ 
'অন্তর ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মস্তকে তিনবার অঞ্জলি করিয়া জল 
দবে এবং ততপরেই তিনবার শ্নান করিবে, অর্থাৎ গঙ্গা 
সাগরের গ্ভার তিনটা সাগর-তরঙ্গে মান করিবে। তদনস্তর, 
সাগর সমীপে পাপনাশ জন্য মন্ত্রপাঠ করিয়া তীরে উপ- 
বেশনপুর্ধক আচমন, ললাটে স্থার স্বীয় মতে তিলক পারণ 
করিয়া জগন্নাথকে চিন্তা করিবে। তত্পরে, তর্পণাদি কাধা 
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স্াপনান্তে দেব, আষ ও পিভগণতক মজাপ্রনাতপর টি 
লান কাুয়া সাগর্গহত্ত নিক্ষেপ কারতব | অনন্তর, টি 
পুনশনপুববক পুব্ববহ মণ্ডল ও অষ্টদল গন্াদ আহি 
ক রযা, তাহাতে নানাবন উপচারে ভগবান ভাগশ্ারিপে এ 
গলা কারবে। 
পুক্াষাততনতব্বধুত বক্গপুঙ্গাণ বচন যথ'১ 
“কতা চান্দবই তন্ন তষেকক্চ মাজ্ছনম। 
অন্তর্জলে ভাপে্খ পশ্চাত হ্হিবাবভ্তাঘনষণম । 
লেবান্‌ পিনতস্তথা চান্তান সম্তপ্যাতমায বাগ হা 
হস্ত্মাতং চতুষ্ষোণৎ চতদ্বারং স্রশোদনম। 
পুরং প্রালপা ভো বিপ্রাস্তীরে তশ্ত অভোদাধেত ও 
অধ্য তত্র লিখেৎ পদ্মং আষ্টপরং সকাণকম। 
এক? মগুলমাপিখা পুজয়েৎ হত তো দিজাত 
অঙ্টাক্ষরাবপানেন নারারণমজং বিড 
অচ্ঠনং যে ন জানগ্ছি হবেনম্মতনমাপাপিতিন 
তে তত্র মলমন্তরণ পযন্ত সব ॥ 
এবং সংপুজ্গ বিধিবহ ভক্তযা ৬৭ পুবায়ো দশম | 
প্রণমা শ্িরনা পশ্যেৎ সাগরঙ্ প্রনাদয়েহ ॥ 
প্রাণন্ং সন্বডনানাং যোনিশ্চ সার ভাত প5ত। 
অশর্থপাক্স ননক্্রভ্যৎ শ্রাহি মামঢ্াযভাপ্রিন ॥ 
5 চখুভ্যচ্চা বাধবহ নারার়ণমনামগম | 
ব্রামহ কৃষ্ং শ্রভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য ৮ লাগরম। 
দশানামশ্বরমেপরানাহ ফলং শ্রাপোতি মানখত ও 
সব্বপাপাবনমুর্ঃ নব্বঃখবিবজ্জিভঃ 
স্ুলেকবিংশমুক্ধ তা বিষ্ার্লোকঞ্চ গচ্ভি 
পন্থা নে প্রবচ্ছপ্ছথি পিগং ত্র নি ূ 


্ 
অন্প্যাং পতরস্থেবাত হাস্টি সংপ্রাপ্িবস্ত এছ 
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“অনন্তর। আপোহিচাঁদি মন্ত্র দ্বার! অভিষেক ও গাত্রসম্মা 
চন করিয়া পরে, জলমধো থাকিয়া খতঞ্চ সন্যাঞ্চ ইত্যাপ 
অঘনর্ষণ মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। অনন্তর, দেবগণ ও পি 
গণের তর্পণ করিয়া মৌনাবলশ্বন পুর্ধক মহোদধির তীর 
দেশে একটী চত্ুদ্দীর ও চতুষ্কোণ হস্তপরিমিত পুর অঙ্কিত 
করিবে ? তন্মধ্যে অষ্টাদল পদ্ম অস্কষিত করিয়া তাহার প্রত্যেক 
দলে "৩" জগন্লাথায় নমঃ” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ্বারা নারারণের 
পূজা করিবে । যাহারা যথানিয়মে হরি পুজার মন্ত্র অবগত নে, 
তাহারা কেবল মল মন্ধেই তাহার পূজা কারবে। এইনপ 
ঘথানিঘমে ভক্তিপুরর্বক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমন্কার করি! 
সাগর দশন করিবে ও এই বালয়া তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন 
করিবে ঘে। “হে সিক্ুপতে ! আপনি সকল প্রাণীর জীবন 
স্বব্ূপ ও তীর্থগণের মধো শ্রেষ্ঠ; এভন্য আমি আপনাকে 
নমন্গার করি। হে অট্রাতপ্রি্! আপনি আমাকে পরিত্রাণ 
করুন্‌।/ এই তীর্থে জগন্নাথ, বলরাম, স্ুভপ্রা ও সাগরের যথ? 
বধি অনুসারে পূজা ও নমস্কার করিলে সকল মনুষা্ 
দৃশাশ্বমেধের ফললাভ করিয়া থাকে এবং সর্ধপাপ ও সব্দ- 
প্রকার দ্রঃথখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একবিংশতি কুল উদ্ধার 
কাঁরম। বিষুণলোকে গমন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি এইতীথে 
ধগানিয়মে পিতৃগণকে পিও দান করে, তাহার পিভৃগণ অক্ষ 
তৃপ্তিলাভ করিয়! থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

আমর! ঘথারিতি সাগরে ক্নান করিয়া, সাগরের জলের 
লবণাধিক্য বশতঃ সন্গিকটস্থ কুপজলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করি- 
লাম। পরে, "ন্ব্দ্বার সাক্ষী” ও প“কানপাতা” হনুমান দশন 
করিলাম । হনূমান্‌ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ভগবানের আজ্ঞায় সে 
সাগর সমীপে কানপাতিয়া সাগর উর্মির শব্দ শ্রবণ করিতেছে 
এবং সাগর উত্তাল হুইয়া মন্দির সমীপে না আইনে, স্তাহা রক্ষা! 
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করিতেছে । ততৎপরে, আমরা গোৌড়সম্প্রদীয়ের মঠ সন্দশন কবিঃ 
হহাতক নিমাই-চৈতন্তের মঠ৪ কে। 
নিমাই চৈতন্তের নাম বাঙ্গালা ও উডিম্যায় অতিবিশ্রত ! 
সহাজনের জীবন বুন্তান্তের আলোচনায় মানসিক উন্নতি হঠম! 
ঘাকে । এজন্ড প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা এই স্থানে উা্পখিভ হহল। 
৪০৭ শকে ফাল্তনী পুর্ণমার সন্ধ্যা সময়ে চন্ত্রগ্রহণ কালে সিং» 
পাশতে পৃব্বফন্তরণীনক্ষত্রে এই মহাপুরুষ নবদ্বীপে ভরন্কা্জ 
গোত্রে নোদক ৰাহ্ষণকুলে আবিভূত ভন। মাতা শটাদবা 
আদর করিয়া! তাহার নিমাই নান রাখিয়াছিলেন এবং তাহা 
পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মি বিশ্বন্তর নাম বাখিম্াহিলেন। 
»৪১৩ শকে তাহার অগ্রজ বিশ্বরূপ ষঞ্দশ বংসর বয়সে বিরাগ 
*ইরা যান। ১৪১৬ শকে ভীহার উপনয়ন হয়; তংদনয়ে তিনি 
“(গীরহরি” নান পাইয়াছিলেন। তিনি পিত সকাশেই অপায়ন 
করিতেন | ১৪১৮ শকে তাহার পিভ়বিগোগ হয় । এজন্য ১৪১৯, 
১৪২১ শক পধ্যন্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পাঠ করেন, 
তংপরে নবদ্বীপে ম্তায়প্রতিষ্ঠাতা স্ুবিখ্যাত নৈয়ারিক বাশ্র- 
(দব সাব্বভৌমের নিকট কিযৎকাল হার পাঠ করেন। 
১১২৩ শকে টোল স্থাপন করির স্বদং বাকরণ পড়াতে 
আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাত সরস্বতীর বরপুএ 
প্রসিদ্ধ পঞ্জিত কেশব কাশ্মিরা দিখিজযে বহঠিগত ভইম়া সদ, 
বলে নবন্ীপে আইসেন। কোন একদিন অপরাকে গঙ্গা- 
তীরে নিমাই পশ্ডিতকে ছাজরগণে পরিবুত দেখিয়া তাহার সির 
বৃগার করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সকাশে আদিলে, শিমা 
পওত তাহার ঘথোচিত অভার্থনা করিরা গঙ্গান্তোত করিতে 
কহিলে, তিনি স্বরোচিত গঙ্গাস্তোত্র আনুন্তি করেন। নিমাই 
পগিত এ স্বোতে আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া তাহাকে 
পিচারে পরাস্ত করিলেন । প্রবার এই তিনি এই স্থানে পরা- 
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ভর স্'কাঁর করিয়া দণ্চকমগুলু লইয়া কৌপীন ধারণানগ্তশ 
ভনোর মতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৪২৭ শকে তিতা 
(ব 'বিকুপ্রিনার পাণিগ্রহণ করেন। ১৪২৯ শকে মাতার 
অন্মতি লহয়। পিতৃখন মোচনার্থ শ্রীগরাধামে গমন কেন! 
তথা ব্থারীতি সমস্ত কাধ করিষা গনানার্ষে আপাদপঞ্ছে 
পি প্রদান করিয়া পিতৃ খণ হইতে মুক্ত হইয়া, মাধবেন্দ 
পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট প্নমো গোগীজনবল্ল ভা" 
এন দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে; এই চন্গ 
জাগতে জপিতে তিনি বিমলানন্দে বিভোর হহয়। যাইতেল। 
১৪৩০ শকে পৌষ মাসের শেষে ভথা হতে নবদীপে প্রহা 
লন্ত হয়েন। এই সনম তিন জা বোর ভহযা- 
ছিলেন। অই্টাহকাগ টোলে শিক্ষা দিতে আদিলেন বটি, 
কন্ধ ব্যাকরণ পাঠ না দ্‌্না ক্রমাগত হারভাঁক্ততকহ বিবু* 
করিতেন । তখন ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানে মআাগনাকে অক্ষম 
জাণিয়া টোল বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে আশান্বাদ করিয়া অগ্যাচপ্র 
যাইতে আদেশ কারলেন ও প্রীত সহকারে তাহা দগের 
সহিত কেদার-রাগে গাহলেন৮ 
“হরে রয়ে নমঃ কৃষ্ক যাদবার নমঃ । 
মাধবায় কেশবায় গোখিন্দায় নম । 
গোপাল গোবিন্দ রাম এনধুক্ধন ॥৮ 
অতএব, ১৪৩০ শাক মাঘ মাসে এই প্রথমে নবদ্বীপ 
শ্রীনিতাই পণ্ডিত কর্তৃক শুভ শ্রীকুষ্ণনাম-সংকীন্তনের স্ষা্ট 
হইল । তখন তাহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র । শ্রীাগবত-প্রাাপূঃ 
নানত্ত যাগ, যজ্ঞ, পুজা) তিপশ্থা, অচ্চনা, প্রাথনা। প্রভাত 
নানাবধ উপায় পুব্বাবধ বরাবর ছিল; কিন্তু চৈতন্ঞদ্বে 
এই প্রথমে সংকীন্তনের সৃষ্টি কারয়া দেখাইলেন যে, শ্/ভগবান 
আনন্দময়, "আর তাহার ভঙ্গনও আনন্ময়। এই হিতর হনে 
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শমঃ” কীরন ১৪৩০ শকে শীত ভইগ়াভিল এবং অন্যাপি? 
শীনিমাইয়ের ভক্তগণ উহা গাইন়া থাকেন । এ দীত গাইগা 
এনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে না ও গড়াগড়ি দিনা থাকেন 
এবং কেহ কেহ কখনও মচ্ছ। প্রাপু হন। 
প্রথম কয়েক মাস শ্রীবাস পণ্ডিতের বাদীতে লজ বন্ধ 
করিয়া ভরি সংকীর্তন হইত) ক্রমে ক্রমে শ্রীমট্বত। আনিভাযা। 
নন্দ ও শ্রীতরি দাঁসাদি আসিয়া ভক্ত শ্রেণিতে পরিগণিত হইল । 
ক্রমে করনে সংকীর্তনে লোক বিমোচিত ভইতে থাকিল এবং 
ভক্তের সথথ্য। বুদ্ধি পাইল । এই সঙয় তীাভার যাশাবাশি 
চারিদিকে বিভাসিত হইতে থাকিল। নিত বহুসংখ্যক লোক 
'াহাকে দর্শন করিতে আনিতে থাকিল। তখন দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম বিলাইবার কল্পন! হইল। গ্রথমে সেই ভার ভী'নতা, 
নল্দের ও ্রীভরি দাসের উপর অর্পিত হইল। তীচারা ভিক্ষা 
কবণের ছলে দ্বারে দ্বারে বাইয়া তাহ! বিলাইভে থাকিলেন।। 
কথন জগাই মাধাই নামে দুই ব্াঙ্গণকমার নবদীপের শাসন 
কণ্তা ছিল। তাহারা মদ্যপাশী, 'অতিনুসংশ এবং ধক্মাধশ্া, 
ভ্ঞানশূন্ ছিল । বিনাপরাধে মনুষা বধ ও লোকের লুঠপাট 
করিত । তাহাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহাদের 
ভান 0050 সকলেই ভাত থাকিভ। নিত্যানন্দের মনে 
তইল, এ দ্রর্দান্ত জগাই মাধাইকে ভস্তগত করিতে না পারিলে 
অরিনাম বিলাইবার সুবিধা ভইবে না। পরে, “ভজ কুষ্ 
কহ কুষ্ঃ” এই বলিয়া তিক্ষা করিলে জগাই ও মাধাহ ব্রদ্ধ 
ভইয়। নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইল । তথন 'পাভার' তথা 
হইতে আনিয়া নিমাইকে কহিল, পণ্ডিত! আর আমরা 
(হামার আছ্ঞা পালন কাঁরতে যাইব না। সকলেহ দাধুকে 
কষ নাম নম লওয়াইতে পারে। জগাই যাহার যদি কৃষ্ণ নাম 
ওরাহত পারুঃ তত্ব তোমার বড়াই বুঝি। তুনি ঘরে বাস্ল। 
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থল দিনা ঘাহা কর তাহাতে বাঠিবের লোকের কি? নিমাই 
“তাহাই হইবে” কহিলেন। অপরাহে ভক্তণণ মিলিয়া শ্রীচার 
সংকাঞঙন করিতে করিতে তাহাদের আবাসে আনিলেন । তাহারা 
নাম সংকীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রথমে বিরক্ত ভইয়া ক্ষান্ত হইতে 
কহিল । ভক্তের! তাহা না মানিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য ও 
»বিনাম করিতে থাকিল। তখন মাধাই নিভ্যানন্দকে অগ্ররে 
পাইয়া একখণ্ড কলসী ভাঙ্গ। লইয়া তাহার মস্তকে গুহার 
করিলেও তিনি “গৌরহরি” বলিয়! নৃত্য করিতে থাকিলেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার! কান্তনে আকৃষ্ট হইল, পরে তাহারা 
নিমাইয়ের ভক্ত হইয়1 সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। নিত্যানন্দের কাছে 
হরি নামে দীক্ষিত হইল । তখন হইতে নগরে সংকীর্তন 
নতা হইতে থাকিল। ক্রমে নবদীপে সকলেই সেই মধুর 
হরি সংকার্তনে যোগ দিতে থাকিল। নবদ্বীপ আনন্দমন 
হইয়া উঠিল। 

এইরূপে নবদ্ধীপে দ্বাদশমাস শ্রীনিমাই ভক্তগণ লইয়া নিত্য 
হরি সংকীত্তন করিলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার মধুর হরি 
সংকীর্তন সমস্ত বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বিস্তার হয়। দ্বাদশ মাসাস্তে 
তাহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছ! ৰলবতী হইল। ১৪৩১ শকে 
মাঘ মাসে জননী শচীদেবীর ও প্রাণাধিক! বিষুণ্প্রয়ার সম্মতি 
লইয়া সংসার ত্যাগ করেন, কাটোয়ায় যাইয়া আ্ীকেশব 
ভারতীর নিকট সন্্যাস লয়েন। তখন তাহার গুরুপ্রদত্ত নাম 
“্রীরুষ্চটৈতন্ত” হয়। তদনস্তর দণ্ডকমগ্ডলু গ্রছণ করিয়া 
বন্দাবনে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে মাতৃ সত্যপালন 
করিতে নবদ্বীপে আদিলেন । বৃদ্ধমাত1 শটীদেবীকে ও দুঃখিনী 
বিষুপ্রয়াকে দর্শন দিয়া নবদ্বীপে একরাত্র যাপন করিয়া 
শ্রীনীলাচলে গমন করেন, তথায় শ্রীগন্নাথ দর্শন ও তাহার 
প্রসাদ গ্রহণ করত হরি নংকীর্তনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত 
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করেন। তখন উড়িষ্যায় রাজ প্রতাপচন্দ্র রুদ্র। তাহার 
বন্ধে বাসুদেব সার্ধভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে 
টোল করিয়! অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৈবায়িকেরা প্রায়ই 
নাস্তিক হর। আ্রীকঞ্জচৈতন্ত তাভার পুব্বগুরু সাব্বভোৌমকে 
বচারে পরাজয় করিয়া স্বমতে আনিয়াছিলেন বলিয়। অন্যা'প 
বিশ্রত আছে। রাজা প্রতাপচন্ত্র রুদ্র ও তাহার মতে দাক্ষিত 
»ইয়াছিল। ১৪৪৯ শকে শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত অকন্মাৎ অদৃন্ঠ হয়েন। 
তদবধি কেহ আর স্তাহাকে দেখেন নাই। 

[তনি জাতি ও বর্ণনিবিশেষে সকলকেই প্রেমভর্তিতকো- 
পদেশ দিয়াছিলেন। ণশুচি ও অশুচি মনের ভ্রম” এহ বলয়া 
অতি শৈশবকালেও আপন মাতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
(টালবন্ধ করিবার দিবসে আপন ছাত্রগণকে কঠিয়াছিলেন। 
“আকুষ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক অপর! 
বিদ্যার শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রাহগব 
চ্চরণ প্রাপ্তিকে পর! বিদ্যা বলিরা জানিও । তাহাহ জীবের 
পরম পুকুষার্থ |” হরিদাসাদি রর ববন ছিল। পরে তাহাৰ 
সংকীত্তনে মুগ্ধ হইন্রা তাহার ভক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষন্ন 
এই ঘে, এক্ষণে প্রায়ই তাহার ভক্তগণের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ 
প্রেমতক্তি ভাবটা অন্তহিত ভইয়। গোড়ামীতে প্রবেশ করি 
য়াছে। তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া অনেক সনয়ে 
মুচ্ছা যাইতেন। সময়ে সময়ে তাহাতে ঈশ্বরের আবেশ হইত 
তৎকালে তাহার দেহ হইতে অলৌকিক জ্যোতি নির্গত হইত। 
আবেশের বশে “এই আমি আসিয়াছি” বপিয়া ঈশ্বরের কোন 
না কোন অবতারের কাধ্যান্করণ করিতেন ও আপন ভক্ত- 
দিগকে অভয় দিতেন। তদবস্থায় তিনি, মাতা শচীদেবী, 
নিত্যা নন্দাচার্যা, অদ্বৈতাচাধ্য ও বান্তুর্দেব সার্বভৌম প্রভতিকে 
রশ্বধ্য ননদশন করাইর়াছিলেন বলিয়া প্রপিদ্ধ আহছে। আবার 
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আবেশান্তে “এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে গলার আসিব" 
এঠ বিয়া মুচ্ছিত হইতিন। অচেতনাবস্থায় কিয্বৎকাল থাকিঘ 
স্বপ্পোথিতের গ্ভায় জাগরিত হইয়া প্রকৃতিন্ত হইতেন ও কহি- 
০তন “মামি এখানে কিনূপে আসিলাম? আমি কি নিদ্রা 
[গযাছিলাম। আমিযেনকি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমি 
কোন চাঞ্চল্য কার নাই ।” তখন আবার সাধারণ ভক্তের 
হায় কাধ্া করিতেন ও হরি নংকীর্তীন করিতে করিতে মধুর 
নৃত্য করিতেন । তাহার ভক্ষের। তাহাকে ভগবানের অবভার 
জ্ঞানে পুজা করিয়া থাকে । ভীঁড়ষ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি 
“গোৌরহরি” “মহাপ্রভু” নামে দারুমুত্তিতে অন্যাপি পুজ। 
পাইতেছেন। এই পুরীর “নিমাইচৈতন্তের মঠ” তাহার জীব- 
দশায় অথবা তাহার অদৃশ্য হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
ক না তাহা নবিশেষ জানা গেল না । মঠটা পুরাতন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই, এথানে শকুষ্চৈত্তন্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের 
আশ্রয় পাইয়া থাকে । এস্কানেও বিলক্ষণ গোড়ামী দৃষ্ট হইল। 
অনস্তর, আমরা “বিছুরপুরী” বা মূলকদাসের মঠ সন্দশন 
করি। মুলকদানস, এলাহাবাদ বিভাগের মাণিকপুরের অস্তগত 
“করা” নামক পল্লীতে কোন ৰণিকের পুজ্র ছিলেন। তিনি 
রামাত বা রামানন্দীমতে দীক্ষিত হন। পরে মতভেদ বশত: 
স্বতন্ত হইয়া পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন । তাহার প্রধান 
মত পুৰ্বোক্ত করাগ্রামে নদী তীরে প্রহিষ্ঠিত আছে। তিনি 
শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । তান প্রয়াগ, বুন্দাবন, অযোধ্যা, 
কাশী সন্দশন ও তত্বৎস্থানে শাথামঠ স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তনে 
আইসেন। তথায় তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। অতএব 
মূলকদাসী মঠে তাহার সমাধি আছে। তাহার উপাসকেরা 
রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাহার গ'দতে পূজ1 কারয়া থাকে, 
মূলক ১৫৮* শকে বগুমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
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খন এই মঠে তাহার সমাধি রহিয়াছে, তখন ইহা তিনশত 
বতসবের উপর ইহা বল! যাইতে পারে। 

মহাভারতের উদবোগপন্ধে বাসদের যানাধাবে দুষ্ট ভর দে, 
শারতগুদ্ধের প্রারস্থকালে ভগবান্‌ বাসুদেব কুকপাগুবাদানে ও 
মতপা সন্ধিষ্তাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাওবদগের দূত তইন' 
চন্তিনাপুরে গমন করেন । ভিনি ধৃহরাষ্ প্রাসাদে প্রবেশ করিছ। 
কুকুসভাঁয় উপবেশন পূর্বক তদ্ব্ণশীয় সকলের সঙ্গে বথাযোগা 
সংসম্তাষণ করেন। রাজা দ্রাগ্যাধন তাহাকে ভোজনের ভাগ্ 
মামন্থণ ও যত্র করিয়াছিলেন। তিনি তাহা অগ্রাহা কাঁরখা 
গুটি কারণ দশাইঘ়া বলিলেন (১) প্পৃতগণ স্বক্ষার্ধ্য স 
পন্য ভোজন ও পূজা গ্রভণ করিঘা গাকে? স্তরাং আন 
সম উদ্োশে আনিয়াছি তাহাতে কৃতকাধ্য ভইলেই রাজ-পুজ। 
গহণ করিব ৮ (২) “লোকে হয় জীতিপৃন্নক অথব! বিপন্ন 
হইয়া অন্ঠের অন্ন গ্রহণ করে । আপনি প্রাতিসহকারে আদার 
£ভাজন করাইতে কামনা করেন নাই। আমিও বিপদগ্রস্ত 
তই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন গ্রহণ কাঁরব। যেখানে 
প্রত পাইবার সম্ভাবনা তথায় আমি এখন চলিলাম।” প্র 
“নই রাজপ্রাসাদ পরিতট]াগ করিয়া পাৃনবন্ধু, ভক্তপ্রবর বিছু 
“রর আলয়ে আতিথা স্বীকার করিয়া খুদ ও শাকান্ন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিবরণ অন্রপারেই এই স্থানে 
যাত্রীদিগকে প্রসাদরূপে শাক ও খুদের অন্ন প্রদত্ত হইয়াথাকে । 
মূলকদাদী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আহার পাইয়া থাকে । 

অনন্তর, আমরা “সুদামাপুরী” সন্দর্শন করিয়া নানকসাই + 
মঠে গমন করি। এই স্থানে প্পাতালগঙ্গ” নামে গুপ্রতাথ 


« সাই অর্থে পলী বাঁ পাড়া । এখানে পন্থী বুঝিতে হইবে । বাক্যাথ_- 
নানকপন্থীর মঠ। 
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গাছে । মঠ 9 ভীর্ধোৎপন্ভি বিষয়ে প্রবাদ এই যে, গুরু নানক 
(শবাদ্বর ভাহবাল। ও মন্ানার সহিত পুত্রীতে আগমন করি 
পবদশনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বাইলে, পাঙারা তাভাকে শ্মক্রধারী 
"দিয়া মন্দিরাভ্যন্তারে যাইতে নিষের করিলেন । তিন 
প্রত্যাখ্যাত হহয়া স্বগদ্ধারে যাহরা উপবেশন করিলেন এপ 
[শবাদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা চিন্তা করিও না, আমাচদএ 
5গ্য ভোগানন আসিবে । বলা ৰাহুল্য যে, নানক পিদ্ধ পুরুষ? 
একেশ্বরবাদা ছিলেন । তিনি “পাঞ্জাব” প্রদেশে প্রাদ্র্ভত হহসা 
১১১৩ শকাবে (১৫৪৬ সংবৎ্) স্বমত প্রচার করিতে আরছছ 
করন ।  তত্কৃত ঈশ্বর (বিষয়ক পদ সকল অতি মধুর । তাহ? 
অদ্যাঁপ শিকৃভক্তেরা গাইয়া থাকে । তিনি শিষাদ্বরতে আশা 
[সিত করিয়া অস্ত-গমনোনুখ গুধ্াযদেবের সহ সহস্র প্রতাবগ 
সন্মথস্ত অগাধ নীলাশ্বাধতে প্রতিফালত সন্দশন কারিরা ভগ. 
বং-প্রেমে বিভোর হহয়া আনন্দে জয়জযস্তীর্বাপতালে গাইথা 
[লেল)- 

“গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, * 

তারকামণ্ডল জনক 1 মোতি। 

ধূপ মলন়ানিল পবন চৌব্ি £ করে, 

সকল বনরাই $ ফুলন্তজ্যোতি2 | 

ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি, 

অনহত শব বাজন্ত ভেরী। 

সহংস তব নয়ন, নন্‌ নয়ন সবার তোহেক, 

সহংস মূরতি নন্‌ এক তোহিঃ 

সহংস পদ বিমল নন্‌ একপদ গন্ধ; 

বিন্‌ সহংন তব গন্ধ এব্‌ চলিত মাঠি। 


» বনে-_জলে 11 জনক-চমক | 3 চৌরি-চামর । & বনরাই--বনরাকি। 
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ধাম জ্যোত জ্যোতি সো, 
সক চাননে সব্বমে চাননে হোই 
ওক্ু-সাঙ্দাতজোতঠি প্রকট হো, 

বা ঠস্ভাবে সো আবাত ভোই। 
তরচরণ কমল নকরশ্দ শোডিভ নন 
আন্রদিন মোহেয়া পিয়ান!, 


বুপাজাল দে নানক সপ ও 


ভে যায়ে তেরে নাম বাসা 
আনন্তর সন্ধার পরে তিনি উন স্তন কাঁপয়া কাঁঠলেন 
ঠাপন 1 অপরাপর স্থানে ভাজে মান রক্ষা ১ইয়াছে 


৪ 45 
সপ্ত 


পা 


৩ 


গান কি হাতা তইবে না? এ উন্ত কি আপনার পধাদে বাপি 
হঠন ৮” এইনপ নানাবদ কাভারাঞ্জিনে স্ব করিয়া পায়ে 

(পৃশনে উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর, বাাারপ্ালে ভগবান প্রন 
গএপাতে ভোগান লই নেই শ্ানে আময়া তাভাকে অদান 


পরেন। তখন, নান, পাইয়া দেবকে কঠিলেন, 
ত্র 


ক প্রমাদ 
ভগবন্‌ ! আপনি রা 


ফি 


যোগে আমাকে পরনাদ প্রন্থ।ত করিলেন 
হহা লোকে খিশ্বাস করিবে না” অধিকন্ত চোনাপিবারেশ 
2এশ্ঘ সম্ভাবনা আছে । অতঞব, ভক্তের মানরক্ষা্থ 57) 
এমন একটা উপায় করুন বাঠাতে 


দেব-ভাক্তির গোরব 

2) অধিকন্তু, এস্ানে গর্পাজলের অভাব পাকা, হি ঠহ, 

বর্বক আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন|” তখন, হগবানি হগা ও 
গালয়া পদদ্বারা। কূপ গনন করহঃ 

ত হইলেন । প্রাতঃকাে 

পন ক্রমে 

অবগত হই 


58 


গর্গাকে আনরন করিয়া এপ 
এব মন্দ'র ণপালা ন। পাতি 
হল এবহ সমন্ত বিছা 
নুন কুপ সন্দশন করন্বা আশ্চন্যাত 
হইল । এক্ষণে সে কুপ বাপাতি পারণহ ভভয়া, শশুপুগজ 
নাত্দ খ্যাত হইয়াছে বাত্রানাহেহ গঙ্গো 


গঙ্গো বকের গ্কাছ ডিহ রি জগ 


৩ 
৪) ০ 


১ 


১৬৩ তীর্থদর্শন 


স্পর্শ করিয়া থাকে । শিখাধিপতি মহারাজ! রণজিৎ নিংতব 
পিভা রাজা মহাসিংহ, পুরী সন্দরশনে আপিয়া, এই বাপার 
কপাট করিয়া দিয়'ছেন। এই মঠে শিখ-অভিথিগণ আশ্রয় 
পাইয়া থাকে । 

ততৎপরে, আমরা দ্বর্গদ্বার-খাম্ব। (স্তম্ত ) সন্দর্শন করিলাম । 
ইহ1 একটা এক কুটবর্গ পরিমিত প্রকাণ্ড প্রস্তরনি্মিত স্তন্ত- 
মাত্র । ইহার প্রত দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় নাই, তবে ৩ ফুট মাত্র 
বালুকোপরি দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট ভূ-গর্ভে প্রোথিত আছে । 
প্রবাদ এই যে, ইহ! অতলম্পর্শ। পাগ্ডা কহিল, অত্রস্ত জনৈক 
স্যাজিষ্্রেটু ইহার মূল দেখিবার জন্য বিস্তর চেষ্ট করিয়া 
সফপ-প্রবত্ত হইতে পারেন নাই। 

পরে, আমরা কবির-পন্থি-মঠে যাই । প্রবাদ যে, কবীর 
বিধবা! ৰাঙ্গণীর গর্ভজাত ছিলেন । তিনি জন্মাবধি মাতা কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া জনৈক জোলাপত্ৰী বারা লালিত পালিত হইয়া- 
ছিলেন। কবীর রামানন্দ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এতং 
সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, একদিবস তিনি বাল্যাবস্থায় কাশা 
মণিকপিকার ঘাটে নিদ্রিত ছিলেন ; রামানন্? স্বামী গঙ্গাক্সানে 
আসিবাখ সময়ে এ ৰালক কবীরের অঙ্গে অজ্ঞাতে তাহার 
পাদস্পর্শ হওয়ায় স্বামী মহাশয় “রাম রাম” শব্দ মুখে উচ্চারণ 
করেন। তাশ্াাতে কবীরের সহস। নিদ্রাভঙ্গ হয়। কবীর এ 
শব্দকে ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে তাহ! জপ করিতে আরম্ত করিলেন। 
তিনি পার্শী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশেষ পারদশী ছিলেন। 
তিনি সপগ্তণ ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। পরমেশ্বর একমাত্র, বিশ্ব- 
আঙ্টা, জিগুণাতীত সব্বশক্তিমান্, অনির্বচনীয়, শুদ্ধ, আদ্যন্ত- 
শৃন্, নিত্যন্বরূপ ও ৰীজাঙ্কুরবৎ সর্ধভূতে অব্যক্তরূপে অবস্থিত, 
ইভাই তাহার মতের সারমন্্। পরমেশ্বরের অবতার বাদেও 
ভাহার বিশ্বাস ছিল। জীব ঈশ্বরস্যষ্ট বলিয়া তাহার অনিষ্ট 


প্রুযো ভমক্ষেত্র। ডি 


বা রক্তপাত করা অপন্ম এবং সভ্যান্রঠান ধঙ্মী। আঙ্ান হই 
সাৎনারক স্থখ ুঃখের উত্পঞ্তি; কামনা) ভি রন 
দশ্রোপামনার প্রতিবন্ধক। তিনি বালয়াতেন চিত্তশ্তাঁছি না 
হঠলে কেবল জপমালা ঘুধাহলে বা তথপধ্যটণ কর 
এ ভ্রলাভ হয় না। ভগবং-প্রেমে হৃদয় মন সমপণ করিত 
এাক্তলাভের সন্তাবনা। তিনি জাত বর্ণ নিপ্িশেষে সকলে 
স্গমনতে দীক্ষিত করিতেন। তাহার লোকান্তরে হিশু মুসন, 
দানের মধো সমাধির কারণ বিবাদ উপশ্থিতত্ভম় | পারে করাত 
শরীর ভক্তগণকে দশন পিয়া আন্তঠিঠ ভন | শিষ্যেরা শরণ 
স্ব উদবাটন কিয়া ভাভার শরীর না দেখিতে পাহনা 
কেবল পুষ্পবাশি দেখিতে পাইল । হিন্দুনেতা কাশীবাজ বার 
সিংহ সেহ পুষ্পের অদ্ধাংশ দগ্ধ করেন, বঞ্ী মন্ধাংশ হুল, 
নানেরা গোরক পুবান্তগত কারের জন্মভাম 'এগর” খরা 
সমাধি দিরা তদোপবি একটা স্তন নিশ্মাণ করে। তি 


চিঠি 


নি 
৯৩৩১ বি ১৫০৫ সংবঞ্ছে ) বঞমান ঢডিপেন। 


সি 


ক্ষেত্র ক্রমশঃ অমুদ্গভস্ত হইবার উপক্রম ভহলে, কবের কাশী: 
পাম চইতে মুক্তি একা মধ্য দিয়া এই স্তানে আনিয়া উপপ্তিত তন 
এবং সমুদ্রাক আর অগ্রনর হইতে লিপ করেন। কবির মে 
স্লানে মুর্ভিকা ভেদ করিরা উঠিনাছিলেন, তাহাকে কবির, 
মাঝি” কহে, এক্ষণে উহ্ভা একটা ক্ষুদ্র দরগা দারা আবুভ থাকে। 
কবিরের কান্ঠ পাকার ও জপমালার অব্যাপিও পুজা হভয়। 
হভা যাত্রগণকে বেখান হইয়া থাকে। এখানে বাত্রগণকে। 
“মামানি প্রবাদ” দেগুরী হর। এই স্তানে কৰবির-গ্থি সাধুলা 
আশ্রর পাহয়। থাকেন। এ সমক্তহ স্বগদ্ধারে অবস্থিত | 
অনন্তর, আনন বালুবাইন্র শঙ্ধর-সঠে বাহ। কথিত আচে 
ভগবান এঙ্গরাচাধা আপুকধোভমকেত্রে গোবদ্ধন মঠ প্রতি 


ডা 
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করিয়াছিলেন । যদি এই বালুসাইয়ের মঠ তাহাই হয়, তবে 
₹হা ১৩ শত বংপরের উপর হইবে) আর যন শঙ্করাচাষা 
এই ক্ষেত্র সন্দশন করিয়াছিলেন, তখন এখান হইতে বৌদ্ধেরা 
বদরিত ও অন্যান্ত হিন্দুসম্প্রদার পরাভূত হইয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মঠস্বাধী শীদামোদর-তার্থ২ভারভী-স্বামী। ইনি 
(পদান্তশান্ত্ে পিশেষ পারদশী। অনেকগুলি ছাত্র এই স্তানে 
নানাবিপ শাস্স অধায়ন করিয়। থাকে । ইনি বিশিষ মিষ্টালাপা 
ও সর্দাশয়। অংনকেই ইহার নিকট মস্ত্রগ্রহণ করয়া থাকে । 
হার তন্বাবধাতন পুরীতে বেদণান্্ব অধায়ন জন্য একটা বিদ্যা 
লয় স্থাপিত হইরাছে । এই মণে শঙ্করাচার্ধ্যমতাবলন্থী সাধুরা 
আশ্রয় পাইয়া থাকেন। 

পুরীর ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বপমেত ৭৫২টী মঠ 
আছে, তাহার অধিকাংশতেই স্বস্ব মতাবলম্বী সাধুগণ আশ্রঃ 
গাইয়া থাকে। এজন্ঠ সাধুধগের এই স্থানে আসিয়া বিশেষ 
কষ্ট পাঠতঠ হয় না। আমরা সময়াভাবে অপরগুলি দেখতে 
গারি নাই। 

অন্তর, আমরা জগন্নাথের মন্দিরে আনি । ইহা উত্তর 
১৯৪৮১৭ অক্ষরেখায় এবং পুর্ব ৮৫।৫১।৩৯ দ্রাঘিমায়, ২২ ফুট 
উচ্চ জমির উপর অবাস্থত। পৃব্বে এই ভূখণ্ডই নীলাচল নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দীর্ঘে পুর্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফুটু ও 
প্রস্থে উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফুট্‌ু। ইহা চতুর্দিকে ২৮ ফুট্‌ উচ্চ লাটা- 
রাইট প্রস্তরে নিশ্মিত “মেঘনাদ” নামে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত । 
এই প্রাচীর রাজ। পুরুষোত্তমদ্দেবের সময় নির্মিত। ইহাতে ৪টা 
প্রবেশদ্বার আছে । পৃর্বদিকের দ্বারটি "সিংহদ্বার” নামে খ্যাত । 
ইহার ছাদ “পিরামিড” আকারে নির্মিত। ইহার দরজ! কষ- 
ক্লোরাইট প্রস্তর হইতে নির্িত। ইহাতে বহুবিধ কারুকাবা 
সছে। কপাট শালকাষ্ঠের। দরজার উভয় পার্থ ২টী পিংহু- 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ১৬৩ 


মুর্তি থাকায় ইত সিংহদ্বার নামে বিখাত হইয়াছে । অন্যান্য 
বিষুমন্দিরের হ্যায় ইহার দ্বারদেশে জন ও বিজয়ের মুক্তি রডি- 
য়াছে। উত্তর দিকের দরজার সম্মুখে দুইটা ৫ ফুট উচ্চ হন্তি- 
মৃহি ছিল বলিরা ইহা “হস্তিদ্বার” নামে বিখ্যাত । এক্ষণে এই 
হস্তিমৃত্তিন্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সন্মুখে রক্ষিত হইয়াছে। সম্্থে 
ঢইটা অশ্বমৃপ্তি থাকার, দক্ষিণ দরজাকে “অস্বদ্বার” কহে। 
পশ্চিম-দ্বারকে “খাক্জাদ্বার” কহে, এই স্তানে কোনও মু্টি 
নাই। পিংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ “অরুণজরস্তস্ত” রহিরাছে। 
ইহা প্রায় ৩৪ ফিট উচ্চ। ইহার মধ্যভাগের স্তন্তটী ষোড়শাজ 
ও ২৫ ফিট উচ্চ। পুৰ্রে ইহা “কোনার্কের” মন্দিরের সন্গুথে 
ছিল। মহরাষ্্রারদিগের সময়ে তগ| হইতে আনীত হইয়া, এইট 
স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। পুর্বদ্থার দিয়! প্রবেশ করিবামাত্র 
বামভাগে “শ্রীকাশী-বিশ্বনাগ” ও “ভ্রীরামচন্্র” মুক্তি দৃষ্ট ভয়। 
অনন্তর, ২২টী সোপান অতিক্রম করিরা ভিতর প্রাঙ্গণের 
প্রাকারে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাণ পূর্র্ব পশ্চিমে 
৪০০ ফুটু ও উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফুট হইবে। ইচার চাবি- 
দিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার আছে। এই প্রাঙ্গতণ। মদ্যস্থলে 
শ্রীশ্বীজগন্নাথদেবের প্রপিদ্ধ মন্দির ও ইহার চ£স্পার্থে নানা 
দেবদেবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবন্তিত। মল অন্দর রাজী 
অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে (১১১৯ শকে) ১১২৭খুঃ আন্দে নিশ্সিত 
বলিয়। প্রনিদ্ধ। ইহাও চাবি অংশে বিভক্ত । বথা,_-পৃব্বদিকে 
ভোগমগ্ডপ, তৎপরে নাটম'ন্দর, ততৎপরে মোহন ও সর্ব 
পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মুল-স্থান। ভোগমগ্তপ পূর্-পশ্চিষে 
৫৮ ফুট্‌ ও উত্তর দক্ষিণে ৫৬ কুট ভূথগের উপর নিশ্মিত। ইহার 
বহির্ভাগের পোতায় ও দেওয়ালে অতি উতকৃষ্ট কার্য আছে। 
ইহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ কর! যার না, কিন্তু অনেকগুলি 


পাশ 
পে 
চ 


কুখ্সিত মুর্তি থাকিরা কুরুচির পরিচয় দিতেছে। দরজার 
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উপর অনি পরিষ্কার নবগ্রহ ম মুক্তি দুষ্ট হয়। ইার ছাদ বহিদুর্্ে 
চত্রক্ধোণ পিরামিডের হ্যায় । এগ হার চারি দকে চারিটী প্রবেশ 
দ্বার আছে। পুন্ব) দক্ষিণ ও উগ্তরপিকের তিনটি দরজা সদ। 
বদ্ধ থাকে । হহাতে অন্নভোগ হয় বলিয়া অন্তঃপ্রবেশ নিবি, 
স্থৃতরাং, ভিতর দোখতে পাইলাম না। হার পশ্চিম ভাগ 
নাট মন্দির । ইহা দার্ঘপ্রস্থে ৮৭ কুটু ভূথপ্ডের উপর নিন্সিত। 
ইহার দেওয়ালে কোনরূপ কাককায্য নাই। ইহাতেও চারিটা 
প্রবেশদ্বার। হার পুন্ন দরজাগ জর ও বিথের ক্ষুদ্র মুণ্ড 
পহিয়াছে। ইহার পশ্চাৎ্ভাগে মোহন, তঠাও দার্ঘপ্র-স্থ ৮০ ধু 
ভথগডের উপর নাম্মত। ইহার ছাদ ১২৭ ফুউ উচ্চ, 'দাথ 
পরামডের ভ্ান। ভঠহার পশ্চিমে মৃপমানদর| হহাও নর্থ 
প্রস্থে ৮০ ফুটু ভূখণ্ডের উপর অবশ্টিত । এহ মান্দরচুড়। উঠে 
১৯২ ফুট্‌ বালা অনেকদূর হহতে দুষ্ট হহয়া থাকে। 
আর প্রথমে অভ্যপ্তরস্থ প্রা্থণে বাহয়া, অগ্ান্ত দেবমুন্তি 
সন্দমশন করি (৯)। ঘথা,_-মান্দরের আপ্রকোণে আবদপী- .নারারণ 
মু | তাহার পশ্চিম ভাগে শীরাধাকৃষ মুত ॥ এবং উভয়ের 


থে 


ও 


শশা 


(১) গৃষ্ঠমতাবলম্বী এথবা মহম্মদমতাবলম্বীরা দেবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে 
পায় না। নিম্ন লিখিত অন্ত্যভ আজাতির।ও মন্দিরে যাইয়। দেবদশন দুরে 
থাকুক, প্রাঙ্গণমধো প্রবেশ করিতে পায় না। ১ বোৌরি; ইহারা কাষ, 
জীবা। ২ শবর; এক্ষণে কৃষিজীবা; এই জাতীয় বিশ্বাবহ্ুর কথা ১৯৭ 
পৃষ্ট।য় উক্ত হইয়াছে । যিনি নীলমাধবের এক মাত্র সেবক ছচেন, তাহার 
বংশধরের। দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায় ন|! ইহাই কালের বিচিত্র গতি । 
৩ পান; ইহারা বাদাকর ও কুষিজীবা; ইহারা মৃত গোমেস পধাস্ত 
আহার করিয়া থকে, অথচ হিন্দুনামধারী; ইহারা নিতান্ত ঘৃণার । ৪ ছার়্া, 
৮ এবং কাওরা; হহার। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ইহাদের সকলের 

কর প্রতিপালন উপজীবিকা হইলেও পনস্পরের মধ্যে আদান প্রদান 
ই « চামার। ৬ ডোম। ৭ চগ্ডাল। ৮ চিডিয়ামার। ৯ নিযাল 
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মধাস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা!। পুবাতন পাঁকশালার 
পশ্চিম ভাগে বটকষ্ণ মূর্তি। তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। 
ইনি বটমূলে অবস্থিত । এই স্তানে যে অষ্টশক্কি বপ্তমান আছেন 
ইনি তাহার অন্যতমা (২)। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে। 
“মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙগলদায়িনী। 
তাং দৃষ্টা পৃজযিত্বা চ মোহবন্ধাৎ বিষুচাতে ॥৮ 

বটবৃক্ষের মূলদেশে মঙ্গলাদেবী দেবের মঙ্গল সাধন জন্য 
অবস্থিতা আছেন। ইহার দর্শন ও পূজা করিলে সকলেই মোহ- 
বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । 

ইহার ঈশানকোণে শ্রীমারকগেয়েশ্বর লিঙ্গ । ইহার দক্ষিণ 
ভাগে অক্ষয় বটমূলে শ্রীবটেশ্বর। এই অক্ষয়বট কল্পবুক্ষ নামে 
খ্যাত) এই স্থানে আপিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত ইহার পূজা 
করিয়া, নিম্ন লিখিত নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । যথ1,-- 


গোখা, সিওলা, তিয়র; ইহারা সকলে মত্শ্তজীবী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ; এজন্য পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই । ১* ন্ুলিয়া ; 
ইহারা তৈলিঙ্গী নৌজীবী। ১১ পাত্র; ইহারা তস্তবায়ী। ১২ কন্দারা, 
ইহার! গ্রাম চৌকিদার । ১৩" কর্ধী; ইহারা বারাঙ্গণা জাতি বিশেষ । 
১৪ সর্বপ্রকার জঙ্গলিয়া। ১৫ যাহারা রাজদণ্ডে জেলে গিয়াছিল 
পরে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়। শাস্ত্র বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। ১৬ রজক ও 
কুস্তকাঁর। ইহার! দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায়, দেবমন্দিরে যাইতে পায় না; 
সতরাং ইচ্ছাক্রমে দেবের দর্শন পায় ন!। এস্লে বক্তবা এই যে, রথযাত্র। 
উপলক্ষে উপরি উক্ত সমস্ত জাতিরাই রথস্থ জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া থাকে, 
আহার আর সন্দেহ নাই। 

(২) পার্বতী, লক্ষ্মীর আদেশে অষ্ট মূর্তিতে বিভক্ত হইয়া অস্থর্ধেদীর 
অষ্টদ্িকে অবস্থান করিয়। রক্ষা করিতেছেন । অগ্রিকোণে অক্ষয় বটমূলে 
মঙ্গলা, দক্ষিণে কালরাত্রি, নৈখ'তে চগুরূপা, পশ্চিমে বিমলা, বায়ুকোণে 
সব্বমঙ্গলা, উত্তরে আর্ধাশনী, ঈশানে লম্বা! ও পূর্বে মরীচিকা পে বিরাজ 
করিতেছেন । 
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“কল্পবুক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা তং ভ্রিঃপ্রদক্ষিণম্‌ । 
পূজয়ে পরয়] ভক্ত্য। মন্ত্রেণানেন তং বটন্‌ ॥ 
ও নমোহব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণতে । 
মহদ্রসোপবিষ্টার ম্তগ্রোধায় নমো নমঃ ॥ 
অমরম্ত্ং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট । 
স্তগ্রোধ হর মে পাপং কল্পরুক্ষ নমোহস্ত তে ॥ 
ভক্ত্যা প্রদর্ষিণং কৃত্বা মহাকল্পবটং নরঃ। 
সহসা মুচ্যতে পাপাত জীর্ণত্বরচ ইবোরগঃ ॥ 
ছারাং তন্য সমাসাদ্য কল্পবুক্ষম্ত ভে দ্বিজাঃ। 
বন্গহত্যাং নরো। জন্বাৎ পাপেঘস্তেষু কা কথা ॥ 
দৃষ্টা কৃঝাঙ্গসন্তৃতং বৃন্মতেজোময়ং বটম্‌। 
হগ্রোধাকৃতিনং বিষু্ প্রণিপত্য চ ভে দ্বিজাঃ | 
রাজহ্য়াশ্বমেধাভযাং কলং প্রাপ্পোতি চাধিকম। 
তথা স্ববংশমুদ্ধ ত্য বিষ্ুলোকং স গচ্ছতি ॥» 
হতি পুরুষোত্তমতত্বধৃতৰন্মপুর্বাণবচনম ॥ 
“অনস্তর, কন্পবৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া প্রথমতঃ তিনবার 
তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে, বক্ষামাণ মন্ত্রপাঠপুর্ষক ভক্তি 
সহকারে পূজ। করিবে। মন্্রার্থ এই বে, “হে বটবৃক্ষ ! যতকাপে 
এই পৃথিবী জলমপ্রা ছিল আপনি সেই মহাপ্রলয়কালেও সেই 
জলমধ্যে জীবিত ছিলেন ; অতএব হে নারায়ণাংশস্বরূপ বটবুক্গ 
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সেই প্রলয়কালে জীবিত 
থাকিয়া নারায়ণের শয্যারূপে অবস্থিত ছিলেন; অতএব 
হে কল্পবৃক্ষ আপনাকে নমঙ্কার করি, আপনি আমার সমস্ত 
পাপরাশি বিনষ্ট করুন ।, 
“বে বাক্তি ভাক্তপুর্বক এই কন্পবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, সপ 
যেমন জীর্ণত্বক্‌ হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রপ সমস্ত পাপ 
হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হযন। অন্ধ সামান্ত পাপের কগা আৰ 
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“ক নলিব, এই কঙ্পবুক্ষের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে গুরুতর 
বদ্মচত্যা পাঁপও বিনষ্ট হইয়া থাকে । জীবগণ, নারায়ণাঙ্গসত্ভৃ্ত 
বঙ্ধতৈজোময় এই কল্পবটরূপ বিষুকে প্রণাম করিয়া রাজন্ুয় ও 
মশ্বমেধ বজ্জের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং নিজকুল উদ্ধার 
করিয়া অস্তে বৈকুষ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়।” 

মারকগ্ডেয় খষি প্রলয়কালে জলে ভাসিতে ভা!সতে আসিয়। 
এই বটবুক্ষে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়। পুরাণে কথিত আছে। 
বৌদ্ধরা বটরুক্ষকে বোধিদ্রম কহিয়! থাকে । কলিযুগের ২৫১৫ 
গতাৰ ভগবান্‌ শাক্যসিংহ শীর্ষগয়ার ৭ মাইল দ্বরে বৌদ্ধগয়ান্ন 
বোধিদ্রম তলে সমাধি লাভ করিয়াছিলেন । সে কারণ বটবুক্ষ, 
নম্মতাবলম্বীদিগের বড় আদরের সামগ্রী । অন্ঠত্র, যায় যণায়, 
বীদ্ধ-সঞ্গাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তত্তৎ স্থানে তাহারা বৌদ্ধ- 
গয় হইতে বোধিদ্রমের শাখা সযত্বে লইয়! যাইয়া রাপন করিয়া- 
চল । এইরূপে সব্বত্র সঙ্গাশ্রমে বোধিদ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল । 
পুরী:ত৭ এক সময়ে বৌদ্ধদিগের সঙ্গাবাস ছিল। অতএব, 
অক্ষয়নট তাহাদের দ্বার! সযত্বে স্থাপিত হইয়া থাকিবে । তথ! 
হইতে তাহারা বিদূরিত হইলে হিন্দুরা সেই পুরাণ বোধিদ্রমকে 
“অক্ষয়বট” নামে ভূষিত করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। 
এই্ন্ূপ যাজপুরের “ধর্দদবট” একামকাননের “কল্পবৃক্ষ* বৌদ্ধ- 
দিগের বোধিদ্রম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। 

মাকণ্ডেয়লিঙ্গের উত্তরে ইন্ত্রাণীমূর্তি। বটেশ্বরের নৈর্গতে 
স্র্য্যমুর্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্কতিমণ্ডপ | 
এই মণ্ডপে বসিয়া পণ্ডিতের! যাত্রীদিগকে শাস্ত্বব্যাখ্য! শ্ররণ 
করাইয়া থাকেন বলিয়া, উহাকে মুক্তিমণ্প কহিয়! থাকে । 
ইহ] ৩৮ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ভূখণ্ডের উপর, ১৫২৫ খুঃ অকে রাজ] 
প্রতাপরুদ্রদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমভাগে 
শ্ীনরসিংহদেবমূর্তি। ইহা রাজ ইন্ত্রদ্যন্-প্রতিষ্টিত প্রীনরসিংহ- 
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দেব নহে। ইহার পশ্চিমভাগে একটী মগ্ুপে চন্দনাদি অন্ন- 
লেপন ঘধষিত হইয়া প্রস্তত হইতেছে । উহার পশ্চিমে শ্রীবিনায়ক 
মৃর্তি ও বাযুকোণে ভূষগ্তী কাকের মুর্তি। এই কাক ৰদ্ধার 
সম্মুথেই রোহিণকুণ্ডে আঅবগাহনানস্তর নীলমাধবকে দর্শন 
করিয়! চতুতূ্জ হইয়াছিল। শ্রীগণেশের পশ্চিম ভাগে রোভিণ- 
কুণ্ড। ইহার বিষয় পুব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম 
তাগে শ্রীবিমলাদেবীর আলয়। এই মন্দির গঠনে অতি পুরা- 
তন বলিয়া বোধ হয়। এই দেবীর পাকশালা নাই, তবে 
শ্রীৰলরামদেবের উৎকৃষ্ট ভোগাণ্নে এই দেবীর ভোগ হইয়া 
থাকে। আশ্বিন মাঁসের শুরু অষ্টমীর অদ্ধরাত্রে অর্থাৎ শ্ীজগন্নাথ- 
দেব শয়ন করিলে পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হইয়া 
থাকে । এই বিমলাদেবীও অষ্টশক্তির অন্য তম1। ইহার দক্ষিণ 
ও উত্তর ভাগে রাধারুষ্ণ মূর্তি। ইহার উত্তরে গুদাম ঘর। 
তাহার উত্তরে “ভাও্ড গণেশ” । ইহা পশ্চিম দরজার দক্ষিণ- 
ভাগে অবস্থিত । এই দরজার উত্তর গায়ে শ্রীগোপীনাথ মূর্তি। 
তাহার উত্তরে শ্রীমাথমচোরের মূর্তি। তাহার উত্তরে সরস্বতী 
মূর্তি । তাহার উত্তরে শ্রীনীলমাধব মূর্তি। ইহার উত্তরে লক্গ্মীর 
মন্দির । এই মন্দিরের গঠন অতি উত্তম। ইহাও জগন্নাথ- 
দেবের মত, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমন্দির 
নামক চারি অংশে বিভক্ত । এই দেবীর পৃথক রন্ধনশালা 
আছে। এই রন্ধনশাল! হইতে সাধারণ বিগ্রহগণের জন্ত 
ভোগান্ন গিয়া থাকে । লক্ষ্মী ও নীলমাধবের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্বমঙ্গলার কালী মূর্তি রহি- 
য়াছে। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তর ভাগে ছুইটী মন্দিরের 
প্রত্যেকটীক্তে রাধারুষ্চ মুর্তি। নাটমন্দিরের ঈশানকোণে 
সর্য্যনারায়ণ মৃত্তি। তাহার পূর্বে সুষ্যমূর্তি। এই মন্দিরটাও 
দ্বেখিতে উত্তম। ইহার পূর্ববভাগে জগন্নাথ মূর্তি । তাহার পূর্বে 
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পাতাঁলেশ্বর। হহার সন্নিকটে উত্তর দ্বার। ইহার পূর্ববভা?গ 
কৃষ্ণমুণ্। ততৎপৃর্রে বাহনরদিগের মন্দির। ইহার পূর্বের শ্রীমঘন্দি- 
রের ঈশানকোণে রাধাশ্তাম মুক্তি । তাহার দাক্ষণভাগে ভোগ- 
মণ্ডপের ঈশানে শ্রীগৌরাঙের মুন্তি। রাধাশ্যাম ও গৌরালের 
মধ্যস্থলে যে দ্বার আছে, তাহা দিয়। “ক্নানবেদীতে” যাইতে হয়। 
এই স্কানে “জন্মোত্সব” বা ণম্সানযাত্রা” হইয়া থাকে । শান- 
মগ্ডপের অগ্রকোণে “চাহনিশমগুপ । তথায় লক্ষমাদেবী অবস্থান 
করিয়! পেবর ম্লানোত্সবদশন করেন। পূর্ব পিংহদ্বারের “বাইশ 
পৃভঠার” উন্তরস্থ পাগ্া-গৃহে, বিক্রয় জন্য মহাপ্রসাদ রক্ষিত 
হয়। “বাইশ পইঠার” দক্ষিণ ভাগে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষঃ- 
মুন্তি রহিরাছে। সিংহদ্বারের দক্ষিণ ভাগে “ভেট্‌ মণ্ডপ” তথা 
পঙ্ষক্মাদেবী থাকিয়া, গুপ্তিচা হইতে জগন্নাথদেবের প্রত্যাবান্তর 
অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তর ও বহিঃ প্রাকারের মধ্যস্থলে 
উত্তর দ্বারের (হপ্তিদ্বার) সন্নিকটে একটা দ্বিতল গৃহ “বৈকুঠ” 
নামে খ্যাত। এই স্বানে কতকগুলি নিমকাষ্ঠ রঙিয়াছে। 
যে বৃক্ষ হইতে গতবারে নূতন কলেবর প্রস্তত হইয়াছিল, 
ইহা তাহারই অবশিষ্ট । বৈকুগ্পুরীতে প্রতিবত্সরে স্নানোৎ- 
সবর পর দেবের কলেবর চিত্রিত হইর1 থাকে । ইহাই দেবের 
"নবযৌবন-উত্সব” | বৈকুগ্ঠপুরীর পশ্চিম ভাগে এক পাকা 
চত্বর আছে, এই চত্বরেই কলেবর নিশ্শিত হয়। তৎ্কালে হহার 
চতুর্দিক আবৃত করা হয়, হ্তত্রধার ভিতরে থাকিয়া ১৫ দিবসে 
কলেবর নিন্নাণ করে। ততৎকালে বহিভাগে ক্রমাগত বাদা 
বাজিতে থাকে, নিন্মীণ ব। চিত্রকার্ধ্য কেহ দেখিতে পায় না, 
এতাদ্ববয়ে যে সকল দৈববাণী আছে, আনরা পুর্কেই তাহার 
উল্লেথ করিয়াছি । 

প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরাস্তে নূতন কলেবর হইয়া থাকে । 
লোকের বিশ্বাস নূতন কলেবরের সময়ে, রাজা, প্রধান পাণ্ডাঃ 
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সত্রধার ও চিত্রকর এই কয়জনের মধ্যে এক জনের অনিষ্ঠ 
হইনা থাকে। এই বৎসর নূতন কলেবরের সময়। গত 
কলেবর পরিবর্তন কালে রাঙ্জার অনিষ্ই হইয়াছিল। তিনি 
হত্যাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে 
নব্বাসিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হুইল তিনি তদ- 
বস্তায় মুভামুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার বিধবা পত্তী 
এবং বর্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মাতা পুত্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কায় আবহমান রীত্যনুসারে প্রচলিত দেব-কলেবরপরি- 
বর্তনে প্রতিবাদিনী হইতেছেন। পাণ্ডার প্রমুখাৎ্থ গুনি- 
লাম প্রথানুনারে নবকলেবরের বত্নরে নৃতনমুত্তি নিশ্মিত 
হউক ব। না হউক, অনিষ্ট আশঙ্কা! সমভাবে প্রৰল। যাহা 
হউক, রাণী কোন ক্রমেই সম্মতা নহেন। কলেবরের জগ্ত 
[নম্ববৃক্ষ স্থির হইয়াছে । এক্ষণে রাণী সম্মতা হইলেই, পাণ্ডার 
যাইয়া যথানিয়মে তাহ! আনয়ন করিবে * । 

পূর্বোক্ত চত্বরে ছুইটা বেদী আছে, একটীতে পুরাতন 
মূর্তি রক্ষিত হয় ও অপরটাতে নৃতন মুন্তি ক্ষোদিত হয়। পরে 
১৫ দিবসের পর প্রধান পাণ্ড। যাইয়৷ পুরাতন মূর্তি হইতে 
ৰক্গ-প্রদত্ত “ৰুদ্দমণি” লইয়া, নূতন মুত্তি মধ্যে রক্ষা করতঃ 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। পুরাতন মৃত্তিটা সমুদ্রগর্ভে 
নিক্ষেপ বা অগ্রিতে দাহ করা হইয়! থাকে । দেবের ভীর্ণ 
কলেবরের পরিত্যাগ কালে, দ্বৈতপতি ১* দিবস অশোৌচ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। 

অনন্তর, আমর! বৈকু্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শ্রীমন্দির 
মধ্যে শ্রীতীজগন্গাথদেব দর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের 


* এই প্রবন্ধ লিখিবার পরে আমর! সংবাদ পাইস্াছি যে, রাজমাত। 
দেবের নবকলেবর গ্রহণে সম্মতি ন৷ দেওয়ায় এবার তাহ! হইল না। 
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মোহনে গরুড় মূর্তি রহিয়াছে । ইহাকে নমস্কার করিয়া, পরে 
মন্দির মধো প্রবেশ করিতে হয়। যথা, 
“বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কুষ্ণম্ত পুরতঃ স্থিতম্‌। 
সব্বপাপবিনির্ম,ক্স্ততো বিষুপুরং বজেত ॥ 
ৃষ্টা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্তেৎ পুরুষোত্তমম্‌। 
সন্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥৮ 
ইতি পুরুষোত্তমতত্ধত ৰক্গাওপুরাণবচনম্‌ ॥ 
“যে ব্যক্তি নারায়ণের সন্মুখস্থিত বিনতাপুভ্র গরুড়কে 
নমস্কার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুষ্ঠে গমন 
করিতে সমর্থ হয়। যেব্যক্তি অগ্রে কল্পবট ও গরুড়কে অব- 
লৌকন করিয়া পরে স্থভদ্রা, ৰলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দশন 
করে, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে 15 
অনন্তর, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তারে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার প্রপৃক্ত 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না*। পাণ্ডার হস্ত ধারণ কারন! 
রত্রবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভাবিলাম; দেব 
কি নিগুণ, কি সগুণ, উভয় প্রকারেই আপনি অজ্ঞেয় । আপনি 
জাবতীয় জীবে অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেও মায়ার বশবর্তী তইয়! আপ- 
নাকে হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি স্বগে 
মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে, নিরস্তর প্রকাশ 
আছেন; এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া! আপনার 
শরণাপন্ন হইলাম।, এ ভবমণ্ডলে দেশ-আচার-ভেদে অসংখ্য 
+ অনেকেই কেবলমাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। 
যাহারা মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে সমর্থ হন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদীর 
সম্মুখে দাড়াইয়! দেব-দর্শন করিয়া আসেন। কেহ কেহ বা বেদি প্রদক্ষিণ 
ও দর্শন করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হন | দেবের অর্চনা করিতে অতি কম লোকেই 
সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রীমান্রেরই সমস্ত কার্ধা কর! উচিত। কিন্ত 
পাণ্ডারা কেবল দেব-দর্শন করাইয়া তথ! হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। 
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উপাসনার প্রণালী বিদামান রহিয়াঁছে। সকলেরই উদ্দেশ্ঠ 'আপ- 
লার প্রসাদ লাভ করা। হে দয়াময়! প্রার্থনা করি যে, আপনি 
আমাদিগকে বিশুদ্ধৰুদ্ধি প্রদান করুন, তাহা হইলে থে কোন 
প্রণালীতে আমরা আপনার উপাসন। করি ন। কেন, আপনার 
সন্য ধর্মের প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব, অহংভাব 
পরিভার করিয়া! মতবিভিন্নতা বিস্বৃত হইব ও পরস্পরকে নিশ- 
জনীন ভাতৃভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের চিন্ত 
যেন সদা আপনাতে স্তন্ত থাকে । আপনার প্রতি যেন আমাদের 
অচল প্রীত থাকে । আপনি আমাদিগকে অসৎ হইতে সং- 
্বব্ূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে এবং মুত হইতে অমৃত 
শ্বর”প লইয়া যান। ঠে চৈতষ্ঠময়। আপনার বিশ্বরাঙ্গে আপ- 
নার সত্যধম্ম প্রচার হউক। আধ্যখধিরা ধ্যানেও আপনাকে 
জানিতে পারেন নাই, এ মুড আপনাকে কি বলিয়া ডাকবে, 
তবে মহধি বশিষ্ঠ প্রোক্ত স্তৃতিতে আপনাকে বন্ধন করি । 


“সর্বোপাদেয়-সীমান্তং চিদাস্মীনমুপাশ্মহে | 
সব্ধাবয়ববিশ্রান্তং সমস্তাবয়বাতিগম্‌ ॥ 

ঘটে পটে তটে কৃপেস্পন্দমমানং সদাতনৌ। 
জাগ্রতাপি স্ুষুপ্রস্থং চিদাত্সানমুপান্মহে ॥ 
উষ্ণমগৌ হিমে শীতং মিষ্টমন্নে শিতং ক্ষুরে। 
কষ, ধ্বাস্তে সিতং চন্দ্রে চি্রাত্মানমুপাম্মহে ॥ 
আলোকং বহিরন্তস্থং স্থিতঞ্ স্বাত্মবস্তনি | 
অদুরমাপ দূরস্থং চিদাত্মানমুপাম্মহে ॥ 
মাধুষ্যাদিষু মাধুর্য্যং তীক্ষাদিযু চ তীক্ষতাম্‌। 
গতং পদার্থ-জাতেষু চিদাত্রানমুপাস্মহে ॥ 
জাগ্রতস্বপ্র স্যুপ্তেষু তুধ্যাতু্যাতিগে পদে। 
সমং সদৈব সর্বত্র চিদ্রাআআনমুপান্মহে ॥ 
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প্রশাস্তর্বসন্ল্পং বিগতাখিলকৌতুকম্‌। 
1দ্গতাশেষ-সংরস্তং চিদাআ্ানমুপাম্মহে ॥ 
নিক্ষৌভৃকং নিরারস্তং নিরীহং সব্বমেব চ। 
নিরংশং নিরহচ্কারং চিদাত্সানমুপাম্মহে ॥ 
সর্ধন্ান্তঃস্থিতং সর্ধমপ্যপারৈকরূপিণম্‌ | 
অপর্য্যস্তচিদারন্তং চিদাক্মানমুপাগতঃ ॥ 
ব্রেলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তমুন্নতমাততম্‌। 
প্রচার-সংকোচ-করং চিদাজআ্সানমুপাগতহ | 
লীনমন্তর্বহিঃস্বাগান্‌ ক্রোড়ীকুত্য জগৎ্খগান্‌। 
চিত্রং ৰৃহজ্জাল(মব চিদাত্মানমুপাগতঃ ॥ 
সব্বং যত্রেদমস্ত্যেব নান্ত্যেব চ মনাগপি। 
সদসদ্রপমেকং তং চিদায্সানমূপাগতঃ ॥ 
পরমপ্রত্যর়ং পূর্ণমাম্পদং সব্বসম্পদাম্‌। 
সর্বাকারবিহারস্থং চিদাতআ্রীনমুপাগতঃ ॥ 
জনতাজীবনোপায়ং চিদাত্ানমুপাগতঃ। 
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভৃতমশশাহ্ষমুপস্থিতম্‌॥ 
অহাধ্যমমূতং সত্যং চিদাত্মানমুপাস্মহে । 
শব-রূপ-রন-স্পর্শ-গন্ধৈরাভাসমাগতং ॥ 
তৈরেব রহিতং শাস্তং চিদাত্মানমুগাগতঃ | 
আকাশ-কোশ-বিশদং সব্বলোকম্ত রঞ্জীনম্‌ ॥ 
মহামহিক্না সহিতং রহিতং সর্ব-ভূতিভিঃ | 
কর্তৃত্বে বাপ্যকর্তারং চিদাআ্মানমুগাগতঃ ॥৮* 


প্বিনি সমস্ত মৃত্তিকে অতিক্রম করিরা সকলের অগ্রে অগ্রে 
গমন করেন, ঘিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়াও শান্ত লাভ 
করিতেছেন, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবধব-শ্গ্য 


রং . *যোগবাশিষ্, নির্বা ৩১---৮৭ শ্লোক | ১ 
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যিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত শ্বরূপ পরম 
উপাদেয়, আমি সেই চিদ্াত্মা ৰদ্ষের উপাসন1 করি। যিনি ঘটে, 
পটে, তটে, কৃপে, চতুর্বিধ দেহে সর্বদা স্বস্তি পাইয়৷ থাকেন, 
যিনি জাগ্রত থাকিয়। ন্ুযুপ্তের হ্যায় অবস্থিতি করেন, আদি 
সেই চিদাআ্ারূপ বৃদ্ধকে বন্দনা করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণতা, 
হিমে শীতলতা, অন্নে মধুরতা, ক্ষুরাদি অস্ত্রে তীক্ষতা, অন্ধকারে 
কৃষ্ণ তা, চন্দ্রে শুরুতারূপে অবস্থিত থাকেন, আমি সেই চিদা- 
আাকে নমস্কার করি। যিনি বাহিরে ও অন্তরে আলোক-সদ্রশ 
প্রকাশমান, যিনি প্র্রিন বস্ততে অবস্থিত আছেন, থান 
জ্ঞানিগণের সমীপে অদূরস্থ এবং অজ্ঞানীদিগের সমীপে দুরস্থ 
বলিয়! প্রতীত হন, আমি পেই ৰক্গকে নমস্কার করি। বিনি 
মাধু্্য-বিশিষ্ট পদার্থে মাধুরধা, যিনি তীক্ষাদিতে তীক্ষতারূপে 
বিরাজিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই 
চিদ্রাত্মা ৰক্ষকে নমস্কার করি। যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি 
এই অবস্থাত্রয়ে সমভাবে অবস্থিত, যিনি তুধ্য এবং তুর্যাতীত 
পদে সর্বদ। সব্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সেই 
চিদাআ্মা! ৰক্মকে বন্দনা করি। ধীহার সর্বসঙ্কল্পই উপশম প্রাপ্ত 
হইয়াছে, যিনি সব্বকামন। পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার ক্রোধ 
নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদাত্বা ৰক্ষকে নমস্কার করি। যিনি 
অকোৌতুক (ভোগোত্কষ্ঠাবিহীন) যিনি অবলম্বন-শূন্ত, নিশ্চেষ্ট, 
পূর্ণ, নিরহঙ্কার, আমি সেই চিদাত্মা ৰৃন্ধকে নমস্কার করি। 
ঘিনি আত্মরূপে সর্বভূতের অন্তরে বিরাজিত, যিনি অশেষ 
প্রকারে একরূপে অবস্থিত আছেন, ধাহার কোন রূপ আরন্ত 
বা উদ্যোগ নাই অর্থাৎ ধিনি নিক্কিয়,। আম সেই চিদাত্সার 
শরণাগত হইলাম। যেরূপ তন্ত দ্বারা মাল্য গ্রথিত হয়, সেইরূপ 
বদ্ধ, এই সংসারদেহরূপ মুক্তা-ও গ্রস্থনে বিস্তৃত তন্ত-স্বরূপ। যিনি 
জাগ্রত স্বপ্ন ও সুযুপ্তিতে প্রাদূর্ভৃত হয়েন, আমি তাহার শরণা- 
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পল্প হইলাঁম। যিনি জগতরূপ বিহঙ্গদিগকে আপনার 
ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্বক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়াছেন এবং ম্বয়ং বিচিত্র বৃহৎ জালের হ্যায় শোভা পাইতে- 
ছেন, আমি সেই চিদাক্মার শরণ লইলাম। যেৰঙ্ষে এই সমস্ত 
দৃণ্ত মান জগৎ আরোপিত রহিয়াছে, অথচ যিনি কোনও বিষয়ে 
লিপ্ত নহেন, আমি সেই সৎ ও অনৎ রূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, 
চিদাক্মার শরণ লইলাম। যিনি সকল সম্পত্তির আম্পদ, বিনি 
পূর্ণ যিনি পরম প্রতায় (স্বাধীন প্রকাশ, ) যিনি সর্ব আকারে 
বিহার করেন, যান সর্ধজন-জীবনের কারণ-স্বরূপ, আমি সেই 
চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম । ধিনি চন্ত্র ও অমৃত তুল্য আনন্দ- 
জনক হইলেও ক্ষীরোদসাগর-সমুদ্তত শশাঙ্কের গ্ায় কলঙ্ষী বা 
তৎ্-সম্তৃত অমৃতের হ্যায় অপহরণযোগ্য নহেন; আম সেই 
সত্য-স্বন্ূপ অমৃত-তুল্য ৰৃক্গকে উপাসনা কি । শব্দ, স্পশ, 
বূপ, রন ও গন্ধ ধাহা হইতে প্রাদুভূত হইয়া! থাকে, পরন্থ 
ধিনি শব্ধাদি গুণ-বিবঞ্জিত আমি সেই চদায্ম। ৰৃন্ষের শরণাপন্ন 
হইলাম। আমি এক্ষণে আকাশ-কোশের হ্যায় বিশদ) সর্ব- 
লোক-রঞক, শান্ত সেই ৰদ্ষের শরণাগত হইলাম। ঘিনি আপ- 
নার মহান্‌ মহিম]| দ্বার! স্থশোভিত, ধিণি সব্বপ্রকার বিভুভি 
বার বিরাজিত, যিনি আপনার কর্তৃত্বে কর্তৃশৃন্তত! দশাহয়া 
থাকেন, (স্বয়ং জগৎকর্তা হইয়াও উদ্াসান ভাবে বিহার করিয়। 
থাকেন,) সামি সেই চিদাতআার শরণাপন্ন হইলাম ।” 

অনন্তর, দীপালোকে মুন্তি চতুষ্টয় সন্দর্শন ও অঙ্চনাদি 
করিয়া বলিলাম । যথা১__ 


“নমন্তন্মৈ নমস্তশ্মৈ নমস্তন্মৈ মহাতআ্মনে । 
নাম বূপং ন যন্তৈকো। যোইস্তিত্বেনোপলভাযাতে ॥” 
ইতি বিষু্পুরাণম্1১। ১৯ ৭৯ ॥ 


১৭৬ ভীর্ঘদর্শন। 


“বাহার মাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এই গা 
ধাহার বিষয়ে জ্ঞাত ভওয়া যায়, আমি সেই মহান্‌ পরমায্মাকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি 1 

আর যাহারা আপনাকে জানিয়াছে ইস! বিবেচনা] করিয়া 
মনে মনে অভিমানী হর তাহারা নিশ্চই আপনাকে জানি 
পারে নাই। 

এই স্থানে বত্ববেদীর উপর যাহা কিছু ভেট্‌ দেওয়া হষ, 
তাহ! মন্দিরের আয় বায় হিসাবে জমা হইরা থাকে । আমর! 
ছুই দিবস এরূপে দশশনাদি কারয়াছিলাম। দর্শনবিধি বন্ষপুরাণে 
এইরূপ উক্ত আছে। যথা,__ 

“সন্কর্ষণং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যা পৃজ্য প্রনাদয়েৎ। 
নমস্তে হলধূগ্রাম নমস্তে মুষলামুধ ॥ 

নমন্তে বেবতীকাস্ত নমস্তে ভক্তবত্নল । 

নমন্তে ৰপিনাং শ্রেষ্ঠ নমন্তে ধরণীধর ॥ 
প্রলম্বারে নমস্তেহস্ত পাহি মাং কষ্ণপুূর্বজ । 
এবং প্রনাদ্য চানন্তমজেয়ং ভ্রিদশাচ্চিতম্‌ ॥ 
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কাস্ততরাননন্। 
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমস্তকম্‌ ॥ 
মহাৰণং হলধরং কুস্তট্লকবিভূষণম্‌। 
রৌহিণেয়ং নরে! ভক্ত্যা লভেতাভিমতং ফলস্‌ ॥ 
সর্বপাপবিনিশ্ম,ক্তো বিষ্ণলোকং সগচ্ছতি। 
আহৃতসংগ্লবং ধাবৎ ভুক্ত! তত্র স্থখং নরঃ ॥ 
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগনাং কুলে। 
ৰান্মণ প্রবরে! ভূত্বা সর্ধশান্্রার্ঘপারগঃ ॥ 

জ্ঞানং তত্র সমাপাদ্য মুক্তিং প্রাপ্পোতি ছুর্লভাঙ্গ। 
এবমভ্যর্চ্য হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ ॥ 
ছাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পুজয়েখ্খ সুসমাহিতঃ। 
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দ্বিষট্কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্তা। বে পুরাষোন্তমম ॥ 
পুজয়স্তি সদ! দীরান্তে মোক্ষং প্রাঞ্ধুবন্ত €ব | 
তশ্ান্তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্তরা! কৃষ্ণং জগদণুকম ॥ 
সংপূজা গন্গপূম্পাট্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদরেত । 
জয় ক্ুষ্ জগন্নাথ জয় সন্বাঘনাশন ॥ 
জয় চাণুরকে শিপ্প জয় কংসনিস্থদন। 
জয় পদ্ধপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর ॥ 
জর নীলান্ুদন্তান জয় সর্বনুথপ্রদ । 
জয় দেন জগত্পুজ্য জয় সংসারনাশন ॥ 
জয় লোৌকপতে নাথ জয় বাঞ্াফলপ্রদ। 
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দ্ঃখফেনিলে ॥ 
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে ব্ষয়োদক সংগ্রবে । 
নানাবোগোর্িকলিলে মোহাবর্তস্রঢস্তরে ॥ 
নিমগ্রোহহং স্থরশেষ্ভ আাঠি মাং পুকমো তম । 
এবং প্রপাদ্য দেবেশং বরদং ভপ্তণতসলম ॥ 
সর্বপাপহরং দেবং সব্ধকামফল প্রদম্‌। 
জ্ঞানদং দ্বিকজং দেবং পল্মপত্রা়তেপ্ণম্‌ ॥ 
মঙ্তোরসং মহাবাহুং পীতবন্ত্রং শুভাননম্‌। 
শঙ্খচ ক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্‌ ॥ 
সর্বলক্ষণসংঘুক্তং বনমালাবিভূষিতম্। 
দৃষ্টী নরোহঞ্জলিং বদ্ধ দও্বং প্রণিপত্য চ। 
অশ্বমেধসহল্াণাং ফলং 'প্রাপ্সোতি ভো ছিজাঃ 
যত ফলং সব্বতীর্েষু ্নানদানে প্রকীঞ্তিতম্‌ ॥ 
নরস্তৎ ফলমাপ্লোতি দৃষ্টা কৃষ্ণং প্রণম্য চ। 
তঃ পূজ্য স্বমস্ত্রেণ স্থুভত্রাং ভক্তবতৎসলাম্‌ ॥ 
প্রসাদয়েৎ ততো বিপ্রাঃ প্রণিপতা কৃতাজলিঃ 
নমস্তে সর্ধদেবেশি নমন্তে সুথমোক্ষদে এ 


০ম 


১৭৮ তীর্ঘদর্শন। 


পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোহস্ক তে। 

এবং প্রপাদ্য তাং দেবীং জগন্ধাত্রীং জগদ্িতাম্‌ ॥ 

ৰলদেবস্ত ভগিনীং স্থভদ্রাং বরদাং শিবাম্‌। 

কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ুণপুরং ব্রজেৎ ॥৮ 

ইতি পুরুষোত্তম তত্বধৃত ৰুদ্ষাগুপুরাণম্‌ ॥ 
“অনন্তর, ভক্তিপূর্বক বলরামের পূজ৷ করিয়া এই বলিয়! 
তাহার প্রসন্তরতা সম্পাদন করিবে যে, “হে রেবতীরমণ ভক্তবৎসল 
বলদেব ! আপনি বলবান্‌ গণের অগ্রগণ্য এবং মুষল ও হলধারণ 
করিয়া আছেন, আপনি অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন ; 
হে 'প্রলম্বান্বরবিনাশক কুষ্ণাগ্রজ ! আমি আপনাকে নমস্কার 
করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এইরূপে সেই 
অজেয়, সর্ধদেববন্দ্য, কৈলাদশিখরসদৃশ, চন্দ্র হইতেও অধিক 
লাবণ্যযুক্ত বদনবিশিষ্ট, ফণামণ্ডিত মস্তক, নীলবস্ত্রধারী, হমহা- 
বল, হলধর, রোহিণীনন্দধন বলদেবের নিকট ভক্ভিপুব্নক 
প্রার্থনা করিলে, সকলেই যথাভিলধিত ফললাভ করিতে এবং 
সর্বপাপ পরিত্যাগ পূর্বক বিষুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। 
তৎপরে, সেই বিষুণলোকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থখভোগ করিয়! 
পরে পুণ্যক্ষয়ে পুনর্বার ইহলোকে প্রবর বোগিকুলে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়া ৰাঙ্গণশ্রেষ্ঠ ও সর্বশান্ত্রপারদশী হইয়। থাকে 
এবং সেই জন্মেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়! ছুল্লভ মুক্তি পাইয়া 
থাকে । 
এইরূপে, বলদেবের পূজ1 করিয়া পার “ও নমে। ভগবতে 

বাস্থদেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা একা গ্রচিত্তে শ্রীশ্ীজগ- 
ন্নাথের পূজ। করিবে। যে ব্যক্তিএই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভক্তি" 
পূর্বক শ্রীপুকরুষোত্তমদেবের অর্চনা করিয়। থাকে, আন্ত তাহার 
মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্তএব, এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়। গন্ধপুষ্পদি দ্বার।্কফ্ের পুর্জাদি করিয়। এই বলির 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ১৭৯ 


হাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, হে জগন্নাগ, হে সর্ধপাপ- 
বিনাশক, হে চাণুর কেশি ও কংসাদি দৈত্যনাশন, আপনার 
য় হউক 7 হে পদ্মপলাশাক্ষ গদাচক্রধারিন আপনার নবান 
নীরদমূত্তি দেখিয়া ভক্তগণের অতীব আনন্দ হইয়া থাকে; 
হে দেব! আপনার পূজা করিলে আর তবযস্ত্রণ৷ তোগ করিতে 
হয়না; হে জগত্পতে দয়াময় । আপনার জয় হউক ; আপা 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অভিলষিত বস্ত্র প্রদান করুন। 
হে দেবদেব। আমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন হুইয়াছি, 
আমাকে উদ্ধার করুন্। দেব! এই সংসার সাগরের ছ্ঃখই 
ফেনা, ক্রোধাদিই ছুর্দাত্ত জল্জস্ত, বিষয় বাসনাই ভয়ঙ্কর 
গভীর জলরাশি, রোগাদিই তরঙ্গমালা এবং মোহই দুস্তর 
আবর্ত; অতএব, হে করুণাময় আমাকে পরিত্রাণ করুন্‌। 

এইবূপে, সেই সর্বপাপহারী, সর্ধাভীষ্টপ্রদ, দেবদেব, 
ভক্তবৎসল, জ্ঞানদাতা', দ্বিভুজ, মহোরস্ক, মহাভুজ, প্রসন্নবদন, 
পন্মপলাঁশলোচন, শঙ্ঘচক্রগদাধারী, বনমালা-বিভূষিত, সব্ব- 
লক্ষণান্বিত, প্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রসন্ন করিয়! পরে, ভক্কিপৃব্বক 
অঞ্জলি ৰদ্ধ করিয়। দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সহত্র অশ্বমেধ 
যঙ্ভের ফল এবং সমস্ত তীর্থে ম্নান ও দান করিলে যে পুণ্য হয় 
তত্সমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অনস্তর. ভক্তবৎসল স্ভদ্রা দেবীকে মৃলমন্ত্র দ্বার! পুক্তা ও 
নমস্কার করিয়া এই বলিয়! তাহার প্রনন্নতা সম্পাদন করিবে 
যে, হে সর্বদেবেশি। আপনি সুখ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ, 
অতএৰ আপনাকে নমস্কার করি; হে কাত্যায়নি ! আপনি 
আমাকে রক্ষা করুন্‌। যে ব্যক্কি, জগতের হিতকত্তবশ বল- 
দেব ভগিনী বরদা স্থুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়! প্রসন্ন করে, 
সে কামগামী বিধানে আরোহণ করিয়া বৈকুঠে গমন করিয়! 
থাকে ।5 
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সাধারণত যাত্রী সকল সিংহদ্বার দিয়! প্রবেশ কতরে। পত্পে 
প্রাঙ্গণ পরিক্রমণকালে আন্তোন্ঠ দেবতা সকল দর্শন করিম 
থাকে । অনন্তর, নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয় তাহার ভিতব 
প্রবেশ করে। তঙপরে মোহনে আসিয়া! গুড় মুর্তির দশন, 
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। মোহনের আড়ভাগে 
চন্দনকাষ্ঠের একটী বেড়া আছে। সাধারণ যাত্রীরা তথান্ব 
দাড়াইয়া দূর হইতে দ্রেবসন্দর্শন করিয়া থাকে । শ্রীমন্দিরের 
অভ্ন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভিতরে দুইটী মাত্র দীপ জলিতেছে। 
মোহন ভইতে মুত্তি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাভাদের দশন- 
শঞ্কি কম তাহারা হয়ত কিছুহ দেখিতে পান না। পরন্থ ঘাহার। 
আলোক হইতে একেবারে অন্ধকারে গিমা থাকে, তাহারা 
প্রথমত কিছুই দেখিতে পায়না) পরে "অনেকক্ষণ ভিতার 
থাকিলে ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট মুত্ত দেখিতে পায়। এই স্থানে 
দেবসন্দশন উপলক্ষে যাহা কিছু ভেট্রপে দেওয়া ভয়, নাভ' 
পাণ্ডাই আত্মসাৎ করিয়া থাকে । যাহারা অধিক টাকা খরচ 
করিতে সমর্থ হন, তাহারাহ কেবল দক্ষিণদকের দরজা দিয়া 
প্রবশ করিয়া মূলমন্দিরের ভিতরে নীতি হইয়া থাকেন। তথায় 
ভেট হিসাবে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়ঃ তাহা কন্মচারীরা আয় বাত 
চিসাবে জমা করিয়া লন । আমর! মচ্চককে অচ্চনার দক্ষিণার 
জন্য শ্রীমন্দিরাভান্তরে টাকা দিয়া ছিলাম বালয়া তাহাতে ও 
কথ! উত্থিত হইয়াছিল। 

রত্রবেদী দীর্ঘ ১৬ ফুট ও উর্ধে ৪ ফুটু। ইহা প্রস্তর 
নিশ্মিত। মৃত্তি সকল পুর্বমুখে একসারে বসান আছে । প্রথমে 
উত্তরদিকে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তৎপবে স্ুভদ্রা ও সব্ব- 
দক্ষিণে ৰলভদ্র রহিয়াছেন। ইহাদিগের সম্মুখে কয়েকটী ভোগ- 
মৃন্তি রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে লক্ষমীমৃস্তি স্ুবর্ণনিশ্মিত ও ১৬ ইঃ 
উচ্চ, ভূদেবীর মূন্তি রজতে ও অপর মুত্তিগুলি পিভ্বলে নির্ি্তি। 
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মূলমুপ্তি কেবল স্নানযাঁত্রা ও রখোতৎ্সব উপলক্ষে বহিভাগে 
আনীত হয়। ৰলদেবের মুপ্তি ৮৫ যব, জগন্নাথের মৃত্তি ৮৪ যব, 
স্থভদ্রার মুড ৫৪ যব এবং সুদর্শন মূক্তি ৮৪ যব ও উহার ব্যাস ২৯ 
যব। স্ৃভদ্র! মুণ্তির তস্ত নাই। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই বে, পুব্রে 
সমুদ্রের ঘোরতর গচ্জনের ভয়ে ইহার হস্ত উদর মধো প্রাবষ্ট 
ভইয়াছে। অনন্তর, জগন্নাথ সমুদ্রকে এই বলিয়া কঠিন আদেশ 
করেন যে, সাবধান 1 পুনব্বার যেন তোমার গভীর গঙ্জন আর 
আমার আলয়ে না আইসে। তদবধি সমুদ্রের শব্ধ দেবালয়ের 
ভিতর হইতে শ্রুত ভয় না। কিন্তু, সিংহদ্বারের অরুণ স্তম্ভের 
নিকট হইতে সমুদ্রধ্বনি স্ম্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ 
মন্দিরের প্রাচীর উচ্চ, দ্বিতীরতঃ প্রাঙ্গণে সাধারণ দিনে ও 
৫ সহশ্বেরগ অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে । কোন 
একটী যাত্রা উপলক্ষে ২০ সহ্শ্রের উপর লোক চইম! 
থাকে । ৰোধ হয় ইহাদের কোলাতলেই সমুদ্রর্বনি অশ্রুত 
ভয়। কারণ, অপরাডে যে সময়ে দেব বিশ্রামে যান) ততৎ্কালে 
ভিতরে কোনও কোলাহল ন! থাকায় সমুদ্রধবনি অস্পষ্ট শ্রুত 
হহয়া থাকে । 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবের ভিন্ন ভিন্ন শুঙ্গারবেশ হইয়া থাকে । 
প্রথম প্রাতঃকালের বেশের নাম মঙ্গল আরতি-শুঙ্গার । তৎ- 
পরে, অবকাশ-শৃঙ্গার ; তত্পরে, দ্িপ্রহরের পর প্রহর-শুঙ্গার ; 
তত্পরে সন্ধার পূর্বে চন্দন-শৃঙ্গার ) সন্ধ্যার পরে বড় শৃঙ্গার- 
বেশ হইয়া থাকে । কথনও কখনও বৌদ্ধবেশ, দামোদর বেশ 
ও বামনবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। 

নিত্য-পুজাবিধি। 

১। জাগরণ। ইহাতে ছুন্দভিধবনি হইয়া থাকে ও তত- 
সঙ্গে আরতি হয়। এই সময় মঙ্গল আরতি শৃরঙ্গার হয়। 

২। দন্তকাষ্ঠ প্রদান। 

১৬ 


১৮২ তীর্ঘদর্শন । 


৩। বন্পরিধাল। 

৪। ৰালভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত, দধি ও নারিকেল 
প্রদন্ত হয়। 

৫। সকালভোগ। ইহা ১০টার সময় হইয়া থাকে। 
হহাতে খেচরানন ও পিষ্টকাদি প্রদত্ত হয়। 

৬। দ্বিপ্রহর ভোগ । ইহাতে অন্নব্যঞনাদি প্রদত্ত হয়। 
এই সময় আরতি করিয়া, পরে দ্বারৰদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
৪ট। পব্যস্ত দরজা বদ্ধ থাকে । 

৭। নিদ্রাভঙ্গ। ৪টার সময় ছুন্দুভিধ্বনি ও আরতি 
করিয়া নিদ্রাভন্ত করান হয় ও এই সময় জিলাপিভোগ হইয়া 
থাকে । 

৮1 সন্ধাঁভোগ। এই সময় মতিচুর, গজা, দর্ধি, পকড়ান 
ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদ্নত্ত হয়। তত্পরে আরতি হইয়া থাকে । 

৯। বড় শূঙ্গার ভোগ। এই সময় দেবের শূঙ্গারবেশ 
হপ্ন ও ততপরে নানাবিধ দ্রব্য ভোগের জন্ত প্রদত্ত হয়। এই 
সময় রাজবাটী হইতে “গোপালবল্ল ভ” নামে মিষ্টান্ন আইসে ও 
তাহ। প্রদত্ত হহ্য়া থাকে । 

মহাপ্রসাদ। 

পূর্বোজ্জ সমস্ত ভোগের দ্রব্যই পাকশালায় ৰাহ্গণদ্বারায় 
প্রস্তত হইয়।থাকে। অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগমও্ডপে ও খেচরান্ন এবং 
মিষ্টান্নাদি মূলমন্দিরাভ্যন্তরে নীত হইয়া দেবোদ্দেশে উত্নগাকৃত 
হইলে পর মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। বলভদ্রের ভোগ উত্তম 
ত'গুলের অন্নে হইয়া থাকে। জগন্নাথের ভোগে সাধারণ তওুল 
ব্যবহৃত হয়। এই ভোগান্ন সকলে ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া 
থাকে । ইহা সকলেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে । যাহার! 
পুরীসন্দমশনে আসিয়াছেন তাহারাই ইহ! বিশেষরূপে অবগত 
আাছেন। উতৎকলখণ্ডে মহা প্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। 
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মথা-জগতের আনি শক্তি হৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী, ভগ- 
বানের দেহাদ্ধিধারিণী, অমুল] বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং অমুত সদৃশ 
অন্ন পাঁক করেন । স্বয়ং নারায়ণ তহ1 ভোজন কারন, তাভার 
ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত পাপবিনাশ করিয়া 
থাকে, তাভার সদৃশ পবিত্র বস্ত পৃথিবীতে আর কিছু 
নাই। অপরাপর লোকের সম্পর্কেও ইহার কোনও দোষ 
হয় না। সব্ববর্ণ, দীক্ষিত ও অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মহা- 
প্রদাদ ভোজনে পবিত্রতা লাভ করে। যাদূশ গঙ্গাসলিল 
চগ্ডালস্পশে অপবিত্র হয় না, তাদৃশ মহাপ্রসাদ চাগালাদি 
নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শে ও অপবিত্র হয় না, মহাপ্রপাদ পর্যপিত 
বা! অস্পৃন্য-স্পশদোষে দূষিত চয়না। ইহা শুক্ষ বাদূর হইত 
আনীত ভইলেও শুদ্ধ। সান করিয়া বাক্নান না করিয়। মহা- 
প্রনাদ প্রাপ্পি মাত্রেই ভোজন করিবে । মহাপ্রপাদকে সানাঞ্ঠ 
অন্ন ভাবে দশন করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে ।” 

আটকে ৰন্ধনের নিয়ম যথা,যাত্রীর! শ্রীশ্রী জীউর থে 
আটিকা বন্ধন করেন তাহ) পূর্বোক্ত বৈকুধামের উপর বদিন! 
লেখা হয়। ততকালে দাত, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপপ্চিত 
থাকেন। আটিকা লেখা পড়া তালপত্রে হয় । টাকা পঞ্চায়েতের 
জিন্মীয় থাকে । তদনস্তর, তাহার কুষাদ হইতে প্রর্তোদন 
শ্ীশ্ী৬ জীউর ভোগ প্রদন্ত হয়। টাকার পরিমাণে ভোগের 
তারতম্য হইয়া থাকে । কেবল ডাল ভাত ও তৈল পাক 
ভোগের জন্ত ১৩২২ টাকার আটিক। করিতে হয়। সাদা খেচরান্ন 
ভোগের জন্য ৩৩০২, বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মস্লাদি দিনা নে 
থেচরান্ন হয় তাহার বাবস্থা ৪৩৪২, পুরী ও ক্ষীর ভোগের জন্ত 
৫৫০২ মালপুয়া ভোগের অন্ত ৭৫০২ মোহনতভোগ জন্য ১৫৫০২ 
ছ'প্পান্ন প্রকার খাদ্যাদি দিয়া প্রতিদিন যে ভোগ দেওয়া হয 
তাহাতে ৫৬০০২ টাকার আটিক! বাধিতে হয়। বান জাটিক। 
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বন্ধন করিবেন তাহার পূর্ব তিন পুরুষের নাঁম আটিকা বতিতে 
(লখাইতে হয়। যদিক্ত্রীলোক আর্টিকা ৰন্ধন করে তব তীভাত 
স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখাতে হয়| বাহাদের নিকট 
টাক! জম! থাকে তাহাদিগকে শতকরা ১৪২ ও লেখাই থখরট 
শতকরা ১২ টাকা দিতে তয়। এইরূপ শতকরা ১৫২ টাকা খরচ 
পড়ে। পাগ্ডা প্রতিদিন শ্রীশ্রী জাউর ভোগ প্রস্তত ও প্রদান, 
করিয়া তাহা লইয়া! থাকে । পাগ্ডার ইহাই লাঁভ। 
যাত্র। | 

১। ঘরনাগী। প্রাবরণষগঠী। ইহা মার্গশীর্য মাসের শুক্র 
ষ্ঠীতে হইয়া পাকে । বাঙ্গালায় ইহাকে অরুণষষ্ঠী বা গৃহ্যন্তী 
কহে । এ দিবস দেবকে শীতবস্্ পরিধান করান হয়। 

২। 'ভিষেকোত্সব। ইহা পৌষ পৌর্ণমাপীতে হয়। 
এ দিবস দেবের অত উত্তম শুঙ্গার বেশ হইয়া থাকে । 

৩। মকরোত্সব। ইহা মকর সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে! 
এঁ দিন দেবকে নূতন দ্রবোর ভোগ দেওয়া হয়। 

৪। গুণিচং-উৎসব। ইহা মাঘমাসে শুক্লুপঞ্চমীতে বা 
শুরু অষ্টমীতে হইয়া থাকে । এই সময় ভোগমুত্তি মদনদোহন 
গুপ্িচায় গমন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন । 

৫। মাঘী পৌর্মাসী। এই দ্রিবস ভোগমৃত্তিকে সাঁগর- 
জলে ম্নান করান হইয়! থাকে | এই দিবস শিন্ধুসলিলে স্নান 
করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণাদি করত ভগবানের দশন 
করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়। এই দিন সকলেই তর্গপণাি 
করিয়া থাকে । 

৬। দোলযাত্রা। ইহা ফান্তন মাসের পুণিমাতে হইয়া থাকে, 
পূর্বে মূল মৃত্তিতেই দোল হইত,১৫৬* খুঃ অন্দে রাজা গোড়িয়া 
গোবিন্দদেবের সময়ে দোলমঞ্চের কাঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব 
পাতিত হওয়ায় হস্ত ভাঙ্গিয়াছিল; তদ্বধি দ্বেবের ভোগমৃত্তি 
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সদনামাভনকে লইয়া দোল হইয়া থাকে । মনিরের ঈশান- 
কোণে অন্তর ও বচিঃপ্রাকাষের মধাভাগে যেন্নানমঞ্চ আছ 
ভাহদ্তেই দোলযাত্রা হইয়া থাকে। ততকালে সকলেই ফল্গু- 
মুষ্টি দেবোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে । তদ্বিষয়ে ৰঙ্গপুরাগ বচন 
যথা,-_ 
“উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রান্বয়নে পুরষোত্তমে | 

দুষ্ট! রামং স্ভদ্রাঞ্চ বিষুতলোকং ব্রজেৎ নর: ॥ 

নরে! দোলাগতং দৃষ্টা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং | 

ফাল্তগ্তাং সংযতে! তৃত্বা গোবিন্দম্ত পুরং ব্রজেৎ ॥ 

বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতার্থবিধানতঃ। 

কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্টা। তত্রাথ ভোঃ দ্বিজাঃ ॥ 

নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রপ্নোতি ছুল্লভিং। 

বিমুক্তঃ সব্বপাপেভ্যো বিঞুণলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥” 

৭। আীরামনবমী। ইহ] চৈত্র শুক্ুনবদীতে হইয়। থাকে। 
এ দিবদ শ্রীরামের জন্ম হইয়াছিল বপিয়া জগন্নাথ ও তাহার 
ভোগমুষ্ঠিকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা করা হইয়া থাকে। 

৮। দমনকভ্জিকাঁ। ইহা চৈত্র শুক্ুত্রয়োদশীতে নরেন্দর- 
সরোবরের পশ্চিমভাগে জগন্নাথবলভ নামক উদ্যানে হহযা 
থাকে । এই দমনক বুক্ষপত্রের মালা গাখিয়া মদনমোহনের 
মন্তকে প্রদত্ত হয় ও তাহার ষোড়শোপচারে পুজা হহর। থাকে । 
কোন পুরাণের মতে এই দিবস শ্রীরুষ্ণ দমনক বৃক্ষ চুরি করিরা- 
ছিলেন, অন্ত পুরাণের মতে দমনক নামে কোন মস্থরকে বিনাশ 
কারয়াছিলেন। 

৯। চন্দনযাত্রা। ইহ] অক্ষয় তৃতীয়ার 'আারন্ভ হইয়া 
২২ দিন পর্যযস্ত হইয়া থাকে। শ্রী সময় প্রত্যেক দিন মদন- 
মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্রনরোবরে লইয়া যাওণ! 
হয়। তথায় একটা ক্ষুদ্র তরিতে করির। ভাহাকে সরোবরে 
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পরিভ্রমণ করাঁন হয়। পুক্ষরিণী দীর্ঘে ৮৭৩ ও প্রস্তে ৭১২ ফুট। 
ইভার চতুদ্দিক স্তাগুষ্টোনে বাধান। ইভার গর্ভে ছুইটা ক্ষুদ্র 
মন্দর আছে। এমন্দির মধ্যে দেবের পূজ! ও ভোগ হয়া 
গাঁকে। এই দিবস বিষুকে চন্দনে বিভূষিত দেখিতে হয়। 
এতদ্বিষয়ে, অগ্নিপুরাণ বচন যখা)-_ 

“বৈশাণন্ত দিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয় সংজ্ঞিতা। 

তত্র মাং লেপয়েদ্‌ গন্ধলেপনৈরতিশোভ নম্‌ ॥” 
বহ্ষপুরাণ বচন বথা,_- 

“যঃ পশ্ততি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতং | 

বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে স যাতাচ্ুতমন্দি রম্‌ ॥৮ 

এই দ্দিবন ভোগমুন্তি মদনমোহনকে একবার গুগিচায় 
লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে । 

১০। প্রতিষ্ঠোৎ্সব। বৈশাখী শুরু অষ্টমীতে পুষ্যানক্ষত্রে 
বুহস্পতিবারে পিতামহ ৰক্ষা রাজ! ইন্ত্রছায়ের প্রার্থনায় 
জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্ই অন্যাবাঁধও এই উৎনব 
হইয়া থাকে । 

১১। কুক্সিণীহরণৈকাদশী। ইহা জ্যৈষ্ঠ শুরু একাদশীতে 
হইয়! থাকে। এই দিব মদনমোহন গুুচা ভদ্যানে যাহয়া 
রূক্সণীকে হরণ করিয়া দেবালয়ে প্রত্যাবুত্ত হন এবং রাত্রি- 
কালে অক্ষয় বটমূলে তাহাকে বিবাহ করেন । 

১২। স্লান্যাত্রা বা জন্মযাত্রা। ইহ1 লোষ্ঠ পুণিমাতে 
হইয়া! থাকে । এই দিবস মুলমৃত্তি সকল অন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গ- 
ণের মধ্যস্তলে ঈশানকোণে শ্নানবেদীর উপর রক্ষিত হয়, এবং 
অক্ষয় বটমূলস্থিত কুপ হইতে জল লহয়া স্নান করান হয়। 
লক্ষ্মী ততকালে চাহনী মণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া দেবের স্নান 
দশন করেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হইয়! থাকে । এই দিবস 
বিশেষরূপে পূজা হইয়। থাকে । পুজাদির পর দেব তথ] হইতে 
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"মাহানর পার্স্থিত অন্দর নামে ক্ষুদ্র ঘুর পক্ষকাল পর্যন্ত 
অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবের জর হইয়াছে বাঁলয়া 
পাগার! তাহাকে পাঁচনের ভোগ দিয়া থাকে । এই সমন্ন 
একপক্ষ কাল দরজা ও পাকশালা বদ্ধ থাকে । কোনও যাত্রী 
তঙ্কালে দেবদর্শন করিতে পায় না। শী সময় বিশ্বাবন্তর 
সন্ততিরা কলেবরের চিত্রকার্ধ্য করিয়া থাকে । এই চিত্র 
কার্ম্াকে কলেবর পুষ্টি কহিয়া থাকে । ইহার পর নূন 
বস্পন পরিধান করান হয়। পক্ষান্তের দিনের উৎসবকে 
নেত্রোৎসব কহে। এ দিন দেবের নেত্র চিত্রিত হইরা থাকে। 
গগন্নাথদেবের শ্বানযাত্রা দশনে মহাপুণ্য হহনা থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰৃক্ষপুরাণ নচন বথ',_- 

প্যাসি জৈঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে। 

পৌর্ণমাস্তাং তথা ম্নানং সব্বকালং ভরেদ্িজাঃ ॥ 

তাম্মন কালে তু নে মন্ত্যাঃ পশ্ঠান্ত পুরুষোন্তমম্‌। 

ৰলভদ্রঃ স্থভ্দ্রাঞ্চ সবযাতি পদমব্যয়মূ 1৮, 

এই পূর্ণমা ঘি বৃহস্পঠিবারে হর, তবে তাহাকে মহাজ্যৈঠী 
কহে। এ দিবস দেবদশনে বিশেষ ফল হহয়া থাকে। 
এতদ্বিষয়ে ৰক্গপুবাণ বচন যথা, 

দৃষ্ট! রামং মহা্যৈগ্যাং কৃষ্ণং লহ আুভদ্রযা | 
বিঞ্ুলোকং নরো বাতি সমুদ্ধ ত্য শতং কুলম্‌)” 

১৩। রথবাত্র।॥ ইহা আঘাঢ় মাসে শুক্র দ্বিতীয়ায় হইয়া 
থাকে । প্রতি বঙ্মর তিনথানি নূতন রথ নিশ্মিত হয়) রগ 
সকল দিংহদ্বারের সম্মুখে রক্ষিত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হস্ত 
উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্থে ৩৫ ফুট্‌। ইহাতে ৭কুট্‌ ব্যাসের ১৬ টী লৌহ 
চক্র আছে ও প্রত্যেক চক্রে ১৬্টী করিনা পাকা থাকে । ইহার 
শীর্ষদেশে চক্র ও গরুড পক্ষীর মু্তি থাকে, এই জন্ত ইহাকে 
চক্ররধ্ব ও গরুড়ধবজ কহিয়া থাকে। সুভদ্রার রথ দীর্ঘ প্রান্থে 
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৩২ ফুট ও উদ্ধে ৪৩ ফুট্‌। ইহাতে ৬ফুট্‌ ব্যাসের ১২ চক্র আছে। 
তঠার শীর্ষদেশে পদ্ম থাকে বলিয়া ইহ1 পদ্মধ্বজ নামে খাত । 
বলভাদ্রের রথ দার্থ প্রস্থে ৩৪ ফুট্‌ উদ্ধে ৪৪ ফুটু। ইহাতে ৬॥ ফুট 
ব্যাসের ১৪ টা চক্র মাছে। হার শীর্ষদেশে তালবুক্ষ মাছে 
বালয়া ইহা তালধ্বজ নামে খ্যাত | যথা, পুরুষোত্তমমাহাত্সো, 
“আরভেত রথং ক্কস্বা বিদ্বরাজমঙোত্সবম্। 
ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্ক্রৈল্লোহমধৈদর্টৈঃ ॥ 
যুক্রং বিষ্ণো রথং কুধ্যাদ্দঢ়াঙ্গং দুঢকুবরম্‌। 
বিচিত্রঘটিতং কাষ্ঠপুত্তলীপারবেষ্টি তম্‌ ॥ 
মধ্যে বেদিসমুচ্ছাদিচারুমণ্ডপরাজিতম্। 
চতুন্তোরণসংঘুক্তং চতুদ্ধীরং স্ুশোভনম্॥ 
নানাবিচিত্রৰহুলং ভেমপন্মবিভৃষিতম্‌। 
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্‌ ॥ 
গরুড়শ্চ ধবজে কুর্য্যাপ্রক্তচন্দননির্ষ্ি তম্‌। 
দীর্ঘনানং পীনদেহং কুগুলাভ্যাং বিভূষিতম্‌ ॥ 
বিততে পক্ষতী ব্যোম্নি উড্ডরন্তমিব স্থিতম্। 
দৈত্যদানবসজ্বন্ত ৰলদর্পবনাশনম্‌ ॥ 
সর্ধাঙ্গং তস্ত কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ। 
রথমেবং হবেঃ কুর্ধযাৎ স্বাসনং স্থপরিষ্টুতম্‌ ॥ 
চতুদ্দশরথাঙ্গৈস্ত রথং কুর্ধ্যাচ্চ সৌরিণ:। 
চক্রৈদ্বাদশতিঃ কুর্ধ্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্‌ ॥ 
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্ধ্যাৎ সৌরিণো লাঙ্গলধ্বজম্। 
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্ধ্যাৎ পদ্মকাষ্বিনির্মিতম্‌ ॥ 
বিরচয্য রথান্‌ রাজ প্রতিষ্ঠাং পুর্ব্ববচ্চরেৎ ॥৮ 
পূর্বে রথ সকলের চক্র কাষ্ঠের হইত কিন্তু তাহ! সময়ে 
সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইত বলিম্না এক্ষণে লৌহের হইয়া থাকে । 
এ দিবন দ্বৈতপতিরা মুত্তি বহন করিয়া থাকে । জগন্নাথের ও 
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ণলভদ্রের মুঙ্তির কোমরে রেশমের দড়ি বন্ধন করিরা ঝুলাইয়| 
লইয়া যায়। পাগারা এ সময় মৃ্তি ধরিরা থাকে । সুভদ্রা ও 
চক্রমন্তি মস্তকে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। স্দর্শন মঞ্ভি 
জগন্নাথদেবের রুথই অবস্থান করেন। মুত্তি সকল রখোপরি 
উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের রাজ শঙ্গারবেশ করিয়া দেয়! 
হর) ইহাতে স্বর্ণের হস্তপদাদি প্রদন্ত হইয়া থাকে। 
তৎপরে খুরদর রাজা স্বদলৰলে রাজবে,শ তথায় আসিয়া পুব্ৰ 
প্রথান্ুসারে রখের সন্ুখভাগ মুক্তাথচিত সম্মাঞ্জনী দ্বারা 
পরিক্ষার করিয়া তথায় গোময় সিঞ্চন করিতে থাকেন। 
ততপরে, মুন্তির পূজা করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকেন। 
ততৎ্কালে ৪১০০ কালবেডিয়া * নামক কুলি উপস্থিত থাকে। 
তাহারাও তৎকালে রথের রজ্জু ধরিয়া! রাজার সাহায্য করিয়। 
থাকে। অনন্তর, সাধারণ যাত্রীরাঁও রথরজ্জু ধরিয়া টাশিচত 
'আরন্ত করে। তথন, রগ সকল পিংতদ্বার হইতে চলিত 
আরন্ত করে। সেই দিবাদি প্ুপচাতে যাইবার কথ। থাকি- 
লেও কার্যে চতুরীর দ্রিন পৌছিরা থাকে । এতাদষ:় 
বন্ধপুরাণ বচন যগ,- 

“্াতং পশ্ঠতি ঘঃ রুষ্ঃ ভ্রজন্তং দক্ষিণামুথম্‌। 

গগুচামণ্ডপং যাস্তং যে পন্তন্তি রণাস্থতম্‌ ॥ 

কৃষ্ণং বলং স্ৃভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ। 

যে পশন্তি তদ1 কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে শ্িতম্‌ ॥ 

হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ুুলোকং ব্রজস্তি তে ॥” 


পঞ্চমীতে, হরপঞ্চমী উত্সব হইয়া থাকে । তী দিবস লক্ষী 
বেশভৃষায় ভূষি্চ হইয়া গুগিচান্স আলিয়া জগন্নাথের সহিত 


* ইহার! এই কাধ্য করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে জমি পাইয়। 
তাহার উপসন্থ ভোগ করিতেছে । 
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সান্গীৎ করিয়া চলিয়! যান। জগন্নীঘদেব অবশিষ্ট কয়েকদিন 
গুখচায় থাকিয়া বিহার করেন এবং দশমীতে ভথা হইছে 
প্রতিনিবুন্ত হন। আসিবার সময় গুপ্ডিচার বিজয় দ্বার দিয়। 
রথের উপর আরোহণ করেন রথ টানিয়! আনিতে ৪ দিন 
লাগিয়া থাকে ; কারণ, সে সময় যাত্রীর! রথ টানিতে সাচাষ্য 
করে না কেবল কালাবেড়িয়ারাই টানিয়া লইয়া আইস। 
রগ সিংহদ্বারে আসিয়া! পৌছিবার পূর্বেই লক্ষ্রীদেবী ভেটমগ্ডাপে 
থাকিয়া! জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আসিবা মাত্র তাভার 
অভার্থনা করিয়া লয়েন। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নামে আর 
একটী উত্সব হইয়া]! থাকে । ততপরে দ্ৈতেরা! রথ হইতে মন্তি 
সকলকে পূর্ব তুলিয়া লইয়া থাকে । লোকের মনে ধারণা 
আছে যে, রথনিযে মুঙ্ট হইলে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে এবং 
কথিত তয় পূর্বে এই জন্তই লোকে রথচক্রে চুণীরুত হইত ; 
ফলত তাহ সত্য নহে, লোকসমাগমের আধকা বশতঃ 
অতিশয় জনত1 হইলে পর সহসা যেসব লোক তাহার 
মধ্যে পতিত হইত তাহারাই বিনষ্ট হইত। এক্ষণে, পুলিষের 
বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বতংসরেও এরূপ ঘটি 
থাকে। যে সময় জগন্নাথ গুপ্ডিচায় থাঃকন, ততৎকালে এ 
প্রদেশের লোকে বনজাগরণ নামে বত,কারয়া থাকে । ব্রতের 
নিয়ম যথ1,-- 

পূর্ব দিবস যথানিয়মে অবস্থান পুর্বক প্রাতঃকালে 
শ্নানানস্তর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়। সর্ধপাপপ্রণাশক সব্বব্রত- 
ফলপ্রদ বনজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিবেক। সপ্তাহ ত্রিকালান 
স্নান করতঃ তক্তিভাবে পূর্ণকুম্তে ভগবান্‌ নারায়ণকে আবাহন 
করিয় ত্রিকালীন পূজা করিবেক। গব্যত্বত অথণব। তৈল 
প্রদীপ স্থাপন করিয়! যত্বসহকারে দিবারাত্রি এ প্রদীপ রক্ষা 
করিবেক। অষ্টম দ্রিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোথান পৃব্বক 
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তীর্থবরে স্নানানস্তর গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ প্র ব্রত সমাপন 
করিবেক। সমাপনের প্রারস্তে সর্বতোভদ্র মণ্ডল নিম্মাণ 
করিয়া তদুপরি পূর্ণকুস্ত স্থাপন করিবেক তাহাতে ভগবান্‌ 
হধীকেশকে আবাহন করতঃ যথাবিধি উপচার দ্বারা পুজা 
করিবেক। 
রথধাত্র! দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইয়া দশমীতে শেষ হয় বলিয়া 

ইহাকে নবদনাত্সিকা যাত্রা বলিয়া থাকে । অষ্টম দিবসে রথ 
সকলকে ঘুবাইয়া বস্ত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। 
পরদিন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে রখোপরি জগন্নাথদেবকে 
উপবেশন করাইবে। রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করলে 
বিশেষ পুণা হইয়া থাকে । যথা, স্কন্দপুরাণ | 

“আধাঢ়ন্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয় পুষাসংযুত1। 

তশ্তাং রথে সনারোপ্য রামং মাং ভদ্রায় সহ। 

যাত্রো্নবং প্রনুত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিলান্‌ ৰহুন্‌॥৮ 

এই রথ উপলক্ষে সময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত 

হইয়া থাকে ইহাদের মধ্যে অধকাংশই বঙ্গ'দশনাসী। শত- 
করা ৮* উপর লোকে পদত্রজে আইসে। পিলগ্রিম রাস্তা 
প্রারহ বিহ্ুচিকা হইয়। থাকে। রোগীদিগের জন্ত রাস্তার 
মধ্যে মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে । পূর্বে কোন 
বাত্রীর রোগ হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলির। আসিত। এক্ষণে 
পিলশ্রিম রাস্তার চিকিৎদালয়ে অলুস্থ যাত্রীরা আশ্রন্ম পাইন! 
থাকে । ইংরাজ অর্ধকারের পূর্বে মহারাষ্্রীঃদিগের সময়ে 
রাস্তার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল বলিয়া যাত্রীর সংখা। 
অনেক কমছিল। কলিকাতার রাজ! স্তুখময় রায় রথ উপ- 
লক্ষে পুরী সন্দ্শনে যাইয়৷ প্রথম দিবস প্রাঙ্গণ পরিক্রমণ করিয়া 
দেবাঁলয়ের অভ্যন্তরে গমন করত দেবমুত্তি দর্শন করিতে পান 
না! । ইহা গুরুতর পাপের ফল বিবেচনা করয়া প্রায়শ্চিত্ত 
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স্বরূপ পুরী, কটক, যাজপুর ও বাণেশ্বরে দাবা চিকিৎসা- 
লয় স্থাপনের ও কটকপুরী রান্তার বায় বহন করিতে স্বীকার 
করিলে দ্বিহীর পিবসে আসিয়া দেবদশন করিতে পাইয়াছিলেন; 
এভগ্ঠ তাহারই ব্যয়ে এ সমস্ত নিশ্মিত হইয়াছে। 

১৪। শয়ন একাদশী । ইহা আষাঢ় মাসে শুক্র একাদশীতে 
হইয়া থাকে । প্র দিবস দেবালয়ের অভ্যন্তরের এককোণে 
পয্াঙ্কোপরি ৰলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ক্ষুত্রমুন্তি শায়িত 
অবস্থায় রক্ষিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে শ্রদিবন ভগবান 
মহাপ্রলয়ে শেষ শব্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে 
বামনপুরাণ বচন যথা, 

“একাদম্তাং জগতম্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ। 

শ্যোহিভোগপধ্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্‌ ॥ 
অন্ুজ্ঞাং ৰাহ্মণেভ্যশ্চ দ্াদস্থাং প্রযতঃ শুচঃ। 
লব্ধ? পীতাম্বরধরং দেবং নিপ্রাং সমাপয়েৎ |» 

১৫। ঝুলনযাত্রা। ইহা শ্রাবণমাসে শুরু একাদশীতে 
আরব্ধ হইয়৷ পূর্ণিমাতে শেষ হয়। শ্রী দিবসমুক্তমণ্ডপ সজ্জিত 
হয় এবং প্রতি রাত্রতে মদনমোহন তথায় যাইয়৷ দোলমঞ্চে 
উপবেশন করেন। এই কয় দিবস এইস্থানে নৃত্য গীতাদি 
হইয়া থাকে । 

১৬। জন্মাষ্টমী । ইহ ভাদ্র মাসের কষ্ণাষ্টমীতে হইয়া 
থাকে। এই দিবদ একজন ৰাক্ষণ ও একজন ভিতরশাগিনা 
(যে নটী দেবমন্দিরের ভিতর বাইয়। নৃত্য গীত করিতে পারে ।) 
বন্থদেব ও দ্রেবকীর বেশে জন্মাষ্টমীর অভিনয় করিয়া থাকে। 
এ দিবস দেবের বিশেষ পুজা! হইয়া থাকে । এই দিবস কৃষ্ণের 
জন্ম দিন। যথা, ৰক্গপুরাণে। 

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কল যুগে। 
অষ্টাবিংশতিমে জন্ম কৃষ্ঠোইসৌ দেবকান্ুতঃ ॥৮ 
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১৭। কাঁলীয়দমন। ইহ! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে 
হয়। এ দিবস মদনমোহন মার্কগেয় সরোবরে যাইয়া কালীয় 
দমনের অভিনয় করিরা থাকেন। প্রাতে শ্রীমুস্তিতে একটা 
বস্তথণ্ড ছারা কৃত্রিম সর্প প্রদান কর হইয়া থাকে । 

১৮। পার্খপর্িবর্তন। ইহা ভাদ্রমাসের শুরু একাদশীতে 
হইয়াথাকে । কোন কোন পুরাণে ইহ দ্বাদশাতে হইয়] 
থাকে বলিয়া উক্ত আছে । যথা, কত্যতত্রধত বচন। 

“বাস্থদেব জগন্নাথ প্রাপ্ডেয়ং দ্বাদশী তব। 
পার্খেন পবিবর্তস্ব স্থথং স্বপিহি মাধব 1॥ 
ত্বয়ি স্ুপ্ডে জগন্নাথ জগত স্প্তং ভবেদিদম্। 
প্রৰৃদ্ধে ত্বঘ্ি বুধোত জগণ্জ সব্বং চরাচরম্‌॥৮ 
উতৎ্কলথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে । যথা, 

“ভাদ্রমাসের শুক্লুপক্ষে ভরিবাসরে ভগবানের শয়নগৃহ দ্বানে 
এনৈঃ শটৈঃ গমন পুব্বক গ্ৃহে প্রবেশ করিবেক। পর্যাঙ্কে 
শাঘিত ভগবানকে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপচার দ্বার! পুজা! 
করিবেক। অনন্তর, ভক্তি পুর্বক ভগবানকে নমস্কার করিয়া 
গর্গোপনিষদ দ্বারা স্তব করিবেক। মন্ত পাঠপুৰ্ক্‌ ভগবানকে 
উত্তর মুখে স্থাপন করিবেক । অনস্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবেক। 

“দেবদেব জগন্নাগ কল্পানাং পরিবন্তক । 
পরিবন্তুমিদং সর্ধং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥ 
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রতস্বপ্রস্থযুষ্তিভিঃ | 
জগদ্ধিতায় স্থপ্তোহসি পার্থখেন পরিবর্তয় ॥” 

তে দেব, তে জগন্নাথ, হে কন্পপ্রবর্তীক ! তোমার পরিবর্তনে 
স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের পরিবর্তন হয়; তুমি জগতের 
ছিতার্থে শয়ন করিয়াছ, এক্ষণে পার্খশ পরিবর্তন কর। এই 
তোমার পরিবর্তনের কাল, অতএব হে ভগবন্‌! জগৎকে রক্ষা 
কর। তোমার অনুমতিতে পুরন্দর উত্সাহ পূর্বক ধ্বজে 

১৭ 
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আরোহন করিয়া তোমার পাদ্বপদ্ম ও উজ্জল মন্তক দর্শন 
করিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ধরাতল প্লাবন করিয়া জগৎ 
পালন করিবেন । অনন্তর দেব দেবকে স্মরণ করিয়া! তালব্যজন 
ও চামর দ্বারা ব্যজনও স্থগন্ধ মালা চন্দন ভগবানের সর্বাঙ্গে 
লেপন করিবেক, মধু ইক্ষু বিকার পায়স যাবক বিবিধ স্থস্বাছু 
ফল ঘ্বতপক পিষ্টক ও সুগন্ধ তাম্বল নিবেদন করিবেক। এই 
কালে যে মানব ভগবানকে দশন করে সে পুনর্বার জননীর 
জঠরে জন্মগহণ করিবেক না । এই দিনে স্নান দান তপস্তা ভোম 
পুজা জাগরণ ও তর্পণ করিলে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, 
এইরূপ কাধ্য করিলে বিষ্ণলোকে বাঁ এবং মনোইভীষ্ট সিদ্ধ 
তয়” 

এই দিবস বাঁমন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে । ইহাতে বিষুণর 
বামনাকতি মুস্তি ছত্র ও কমগুলু লহয়! শিবিকারোহণে পরিভ্রমণ 
করেন। 

১৯। স্ুদর্শনোৌৎসব। ইহা আশ্বিন মাসের পৌর্ণমালীতে 
হইয়া থাকে । এ দিবস সুদর্শন মুত্তিকে শিবিকায় আরোহণ 
করাইয়া নৃত্যগীতের সহিত নগর পরিভ্রমণ করান হইয়। 
থাকে । এ দিবস লক্ষ্মীর বিশেষ পু! হয় এবং সকলেই রাত্রি 
জাগরণ করিয়া থাকে । ইহাকে কোজাগর পুণিমা কছে। 

২০। উথান একাদশী। ইহা কান্তিক মাসের শুক 
একাদশীতে হইয়া থাকে । যথা, মাত্ন্তে | 

“শেতে বিষুণঃ সদাষাড়ে ভাদ্রে চ পরিবর্তে । 
কান্তিকে পরিবুদ্ধে চ শুরুপক্ষে হরেদ্দিনে ॥৮ 

কান্তিক মাসে শুরুপক্ষে হরিবাসরে ভগবান্‌ জগন্নাথকে 
প্রাতঃকালে স্বল্লানস্তর পূজা করিবেক। অনন্তর অপ্ধরাত্রে 
পূর্ববব্ৎ পূজা করিয়া! এই মন্ত্র পাঠ করিয়। উখ্থাপন করাই- 
বেক। 
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“উন্ভিঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগতপতে। 
বীক্ষোতৎ সকলং দেব প্রস্থপ্রং তব মায়য়া |” 

“ভে দেবদেবেশ হে তেজোরাশে হে জঙগপতে । আপনি 
গাতোথান করুন এবং সমস্ত অবলোকন করুন আপনার 
মায়াতে সমন্ত জগত প্রস্থপ্ত হইয়াছে । হে প্রফুল্-পুগুরীকাক্ষ 5ে 
শ্রীহরে আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন।” আপনি অবলোকন 
করিলে এই জগতের পরম মঙ্গল হইবেক। অনন্তর বেদোক্ত 
ও শ্বৃত্যুক্ত কার্ধা দ্বারা বেণু বীণার সুমধুর শব্দে বন্দী ও 
মাগধগণের মঙ্গলগীত ও শঙ্খমুদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শব্দে ভগ- 
বানকে উত্থাপন করিবেক । অনন্তর স্থগন্ধি তৈল পঞ্চামুত 
নারিকেলোদক ও নানাবিধ ফলের রস, সুগন্ধ ও আমলকান 
রস, ঘবকন্ক, গাত্রে লেপন করাইর! ্নানানন্তর গাত্রে তুণসা টু 
সুগন্ধ চন্দন লেপন করাহইবেক। 

২১। রাসবাত্রা । ইঠ। কাক মাসের পৃণিমায় হইয়া থাকে 1 

লোকনাথ । আমরা জগন্নাথ সন্দমশন করিয়া পরে লোক- 
নাথ সন্দশনে যাই। ইহ পুরার মন্দির হইতে ছুই মাইল দূৰ 
পশ্চিম দিকে অবস্থিত । রাবণ ইহা নিন্মীণ করিয়াছিল বলয় 
প্রবাদ থাকিলেও মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। 
মামরা যে দিবস তথায় বাই সে দিবস লোকনাগের ঘাণ্র! 
উপলক্ষে অন্ততঃ ২০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছিল । 
লোকনাথলিঙ্গ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। লিঙগগা 
দেবীপীঠের ভিতর । তাহার ভিতরে জলের স্প্রিং থাকায় সর্বদ। 
ধীরে ধারে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল দ্েনীপীঠের উপর 
[দয়া চলিয়া যাইতেছে । লিঙ্গটা সর্বদাই জলে ডুবিয়া আছে । 
ম্পিংটা অন্য একটা পুক্ষরিণীর সহিত সংযুক্ত থাক] সম্ভব৷ 
আমরা পূজক ৰাক্ধণকে কিঞিৎ দক্ষিণ! দিয়া দেবস্পশ করিন! 
নমস্কার করিয়া বলিলাম । যথা-- 
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“অং শাশখ্ব তং কারণং কারণানাং 

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং। 

তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং 

প্রপদ্যে পরং পাঁবনং দ্বৈতহীনং ॥ 

নমস্তে নমন্তে বিভো বিশ্বমূর্ডে 

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ডে। 

নমস্তে নমন্তে তপোযোগগম্য 

নম্স্তে নমস্তে শ্রতিজ্ঞানগম্য ॥% 

ইতি দ্রেবসার-শিবস্তবঃ ॥ 
অন্তর, আমর] দেখিলাম, শতকরা ৯০জন যাত্রীর উপর 
মিষ্টান্ন লইয়া! মন্দিরের বহির্দেশে থাকিয়াই দেবের উদ্দেশে 
(শাগ প্রদান করিয়। ফিরিয়া যাইতেছে । মন্দিরের ভিতৰর 
প্রবেশ করা বড়ই দুঃপাধ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে পূর্বোক্ত 
স্পীংয়ের মুখ ৰদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। ততকাগে 
বাত্রীরা ভিতরে যাইয়। লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া থাকে । সাধারশ 
লোকে ম্পিংয়ের বন্দোবস্ত অবগত নহে এজন্য এই সময 
উহ1 শুষ্ক দেখিয়। অতিশন আশ্চধ্যান্বিত হইয়া থাকে। 
এই মন্দিরের পার্থখে একটী অপেক্ষাকত বড় মন্দি্ে 
হরপার্ধতী রহিয়াছেদ। এই হরমুন্তি ধাতুময়ী ও লোকনাথের 
ভোগমুত্তি। লোকনাথ শ্রীজগন্নাথদেবেরর তোষাখানার 
দাওয়ান বলিয়। প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাহার ভোগমুক্তিটা 
শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয, এবং প্রাতঃকালে 
পুনর্বার স্বস্থানে নীত হয়। 
মাকণ্ডেয় হ্দ। অনস্তর, আমরা মাকণ্ডেয় সরোবর 

সন্দর্শন করিতে আসি। ইহ শ্রীঞ্মন্দিরের অদ্ধমাইল উত্তরে 
অবস্থিত । এই মার্কগেয় হুদ কৃষ্ণকর্তুক নিশ্মিত বলিয়। 
কথিত আছে । যথা,-_ 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ১৯৭ 


“তম্মিন নীলাচলে বিপ্রা দেবরাজন্ত দক্ষিণে । 

বমেশ্বর হাত খ্যাতো যমসংযমতত্পরহ ॥ 

মার্কগেয়ঞ্চ তত্রেব তীর্থং টত্রলোক্যপাবনম। 

ঘত্র স্নাত্ব। স্থরাঃ সর্ষে স্বপুরং প্রাপ্র,যুঃ পুরা ॥ 

মার্কগেয়বটং বিপ্রা স্বয়ং ক্জেন নিম্মিতং। 

হিতার্থং মহষেশ্চৈব মার্কগেয়ম্ত ধীমতঃ ॥৮ 

এই সরোবর তীরের দক্ষিণদিকে মাকগেয়েশ্বরের মন্দির 

রহিয়াছে । মার্কগেয় খধষি এই স্থানে তপস্তা করিরাছিলেন 
বালর। প্রসিদ্ধ । এই মন্দির রাজ] কুগুলকেশরী (৮১১-৮২৯ খু) 
নিম্মাণ করিয়। ছিলেন, অতএব ইহা ১০৬৫ বৎসরের উপর হইবে । 
মন্দিরের গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। ইহ! পঞ্চতীর্ঘের অন্যতম । 
ইহার কার্য্বিধি। প্রথম মার্কণেয়েশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করির! তীর্থস্থানের অনুমতি লইবে। ততখ্পরে সরোবরে স্নান 
করিয়া স্বম্বমতে তিলক ধারণ করিবে । অনন্তর দেব ৪ 
পিতৃগণের বথাবিধি তর্পণ করিয়া মহাপ্রসাদের পিও প্রদান 
করিবে । তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বুষভকে স্পশ 
করিয়া পূজা করিবে তত্পরে অস্বুষ্ঠ দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করিম 
শক্তিকে মুষ্টি দ্বার! স্পর্শ করিবে । এতদ্বিষয়ে পুরুষোত্তম তন্বরত 
ৰঙ্দপুরাণ বচন। যথা, 

“মারকগেয়হদে গন্বা স্বাত্বা চোদম্ুখঃ শুচিও। 

নিমজ্জেক্রীংশ্চ বারাংশ্চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্‌ | 

সংলারনাগরে মগ্রং পাপগ্রস্তমচেতনং | 

পাহি মাং ভগনেত্রদ্ন ত্রিপুরারে নমোইস্ত তে। 

নমঃ শিবায় শান্তার শব্ঘপাপহরায় চ। 

শ্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং ॥ 

নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা বিধিবদ্দেবতামুনীন্‌। 

তিলোদকেন মতিমান্‌ পিতৃনন্তাংস্চ তপরে 


১৯৮ তীর্ঘদর্শন | 


স্নাত্বৈৰ তু তথা তত্র ততো গচ্ছেচ্ছিবালঘম্‌। 

প্রবিষ্ত দেবতাগারং কৃত্বা তু ত্রিঃপ্রদক্ষিণং ॥ 

মূলমন্ত্রেণ সংপুজ্য মাকওডয়ন্তা চেশ্বরম্‌। 

অঘোরেণ চ মন্ত্রেন প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ 

ব্রিলোচন নমস্তেহস্ত নমস্তে শশিভৃষণ। 

পাহি মাং ত্বং বিরূপাঁক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥ 

মার্কঙেমহদে ত্েবং স্সাত্বা দৃষ্টা তু শঙ্করং 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্জোতি মানবঃ | 

পাপৈঃ সব্বৈর্বিনিম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ 

তত্র ভুক্তী বরান্‌ ভোগান্‌ যাবদাহুতসংপ্লবম্‌। 

ইহলোকং সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥” 

এই মন্দিরটা মূল, মোহন ও নাটমন্দিরভেদে তিন অংশে 

বিভক্ত। ইহার চতুদ্দিকে আদ্যনাথ, হরপাব্বতী, যষীমাতা, 
ধড়ানন, পঞ্চপাগুব-পিঙ্গ ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে । অনস্তর, 
মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়! মুত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রার্থন! 
করিলাম, যিনি মৃকগ্ুপুত্রকে কৃতান্তহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
তন্নামে বিশ্রুত হইতেছেন, ঘিনি যোগিগণের ধ্যান লঙ্া, 
যিনি নিত্য ও সর্বভূতের ৰীজন্বরূপ, তাদশ চৈতন্তময় দেবাদি, 
দেবকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি । যিনি পরিদৃশ্তমান বিশ্ব 
সংসারের স্থ্টি-স্থিতি-সংহারাদ্দি অভিনয়ের একমাত্র কর্তা, সনগ্র 
জগতের একমাত্র ভর্তা, শান্তা, দীনপাতা সেই আদ্য ৰীজকে 
অভিবাদন করি। যাহাতে এই বিশ্বসংসার অনাদিকাঁল হইতে 
পূর্ণ স্ফ্ন্তি পাইতেছে, ধাহার প্রতৃত্বের তুলনা ছক্লভি, নেই 
আদিদেনের শরণাপন্ন হই। যিনি এক হইলেও ৰহুরূপে 
বিদ্যমান আছেন; যিনি সমুদায় বিশ্বের আদি অন্ত ৪ মধ্যে 
ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান পরমদেব আমাদেব 
শুভ ৰৃদ্ধি প্রদান করুন। যিনি যোগিগণের বরণীয়, সব্বব্যাপ' 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ১৯৯ 


মনাতন ও ভক্তবৎসল, তিনি আমাদিগকে কতান্ত হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ করুন। অনন্তর এই বলিয়া স্তব করিলাম । 
“বন্দে দেবমুমাপতিং স্ুরগুকং বন্দে জগত্কারণং 
বন্দে পন্নগভূষণং মুগধরং বন্দে পশনাং পতিং। 
বন্দে হৃূর্যযশশাঙ্কবহ্িনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রয়ং 
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং |” 
ইতি অপরাধভগ্জনস্তোত্রে | ২। 
সরোবরের পূর্ব তীরের মধ্যভাগে কুষ্ণমূর্তি কালীয় নপের 
কণার উপর ্াড়াইয়। বংশী বাজাইতেছেন। কালীয়দমনোত্সবের 
সময় শ্রীজগল্নাথদেবের ভোগমৃত্তি এই স্থানেই আইসে। ইহার 
উত্তরভাঁগে একটা মন্দিরে সপ্ত মাতৃকার মূর্তি, তৎপরে গণেশ, 
নবগ্রহ ও নারদের মূর্তি রহিয়াছে । সপ্ত মাতৃকা মৃর্তি বথা,-- 
ৰাক্ষী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্বী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চাণুণ্ডা। 
যথ!, হেমাদ্রিব্রতথণ্ডে । 
“তত্র ৰাক্ষী চতুর্বক্তা ষড় ভূজ! হংসনংস্থিতা 
পিঙ্গল। ভূষণোগেতা মুগচন্মোত্ত বীয়কা ॥ 
বরং শ্রত্রং শ্রবং ধত্তে দক্ষবাহুত্রয়ে ক্রুমাৎ ॥ 
বামে তু পুস্তকং কুণ্তীং বিভ্রতী চাভয়প্রদা ॥ 
মাহেশ্বরী বৃষারঢ়া পঞ্চবন্ত! জরিলোচন1। 
শুর্রেন্দুভূজ্জটাজুট। শুক্লা সব্বসথখ প্রদা ॥ 
ষড় ভূজ। বরদ! দক্ষে গ্ত্রং ডমরুকং তথা । 
শুলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধত্তে মহাভুজা ॥ 
কৌমারী রক্তবর্ণা স্তাৎ যড় বক্তা সার্কলোচনা । 
রবিবাহর্মমূরস্থা৷ বরদা শৃক্তিবারিণী ॥ 
পতাকাং ৰিত্রতী দ্ঞ্াপং বাণঞ্চ দক্ষিণে । 
বামে চাপমধে ঘণ্টাং কমলং কুকুটং ত্বধঃ ! 
পর্শুং বিত্রতী তীক্ষং তদধস্্ভয়ান্বিতা। + 


২০০ তীর্ঘদর্শন | 
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বরদ| গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চাম্বজঅজম্‌। 

শঙ্খচক্রাভয়া বামে সা চেয়ং বিলসভুজা ॥ 

কষ্ণবর্ণা তু বারাহী শুকরান্তা মহোদরী। 

বরদ! দওনী খড়গং বিভ্রতী দক্ষিণে সদা ॥ 

থেটপাণাভয়। বামে সৈব চাপি লসঙ্ভুজা। 

এন্জ্রী সহতদূক্‌ সৌম্য! ভেমাভ1 গজসংস্থিতা ॥ 

বরদ। শুত্রিণী বজং বিশতুযার্ধান্ত দক্ষিণে । 

বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভরং তদধঃকরে ॥ 

চামুণ্ডা প্রেতগ। রক্তা বিকৃতান্তাহিভূষণ!। 

দষ্্াগ্রক্মীণদেহ! চ গর্তাক্ষী ভীমরূপিণী ॥ 

দিগাহুঃ শ্তামকুক্ষিশ্চ মুশলং কবচং শবং। 

অস্কুশং বিভ্রতী খডগং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ ॥ 

খেটং পূর্ণধনুর্দগুং কুটারঞ্চেতি বিত্রতী। 

চপ্থিকা। শ্বেতবর্ণ। গ্তাৎ শবারূঢ়া চ ষড় ভুজা ॥ 

জটিল বর্তভ,লত্র্যক্ষ! বরদ1 শৃরধারিণী ॥ 

কর্ণিকাং ৰিত্রতী দক্ষে পানপাত্রাভয়ান্ততঃ 

ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্ত। বূপভেদব্যবস্থয়া ॥৮ 

মূর্তি কয়টী ক্লোরাইট প্রস্তর নির্মিত। ইহাতে শিল্পনৈপুণ্য 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাণে কোন কোন মূর্তি ষড় ভূ! 
দশতৃুজা1 ও দ্বাদ্শভূজা বলিয়। বর্ণিত হইলেও এস্থানে সকল- 
গুলিই চতুভূজ। দেখিলাম। 
অনস্তর, আমর! ইন্দ্রদ্যযর সরোবর দেখিতে গমন করি । 

ইহাঁও পঞ্চতীর্থের অন্যতম | ইহা শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে ১।০ 
মাইল দূরে ও গুপ্তিচাগড় হইতে ১॥ পোয়া পথে অবস্থিত। 
ইহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফুট হইবে, ইহার চতুদ্দিক 
প্রস্তরে বাধান। ইহার অন্ত নাম অশ্বমের্দাঙ্গ। উতৎকল খণ্ডে 
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১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইন্ত্রতান্ন রাজ। ঘজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ 
যেনকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সনস্ত গাভীর খুরাগ্র 
দারা ঘে খাত হইয়াছিল, তাহারই নাম ইন্দ্রদ্বায় সরোবর | এই 
পুণাপ্রদ তীর্থে নান করিনা দেব ও পিত্ৃগণের তর্পপ করিলে 
সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হহয়া থাকে । যথা চ বহ্গপুরাণে, 
“ততো গচ্ছেদ্িজশ্রেচ্টাস্তীর্ঘং যক্ঞাঙ্গসম্ভবহং | 
ইন্্রত্যয়সরো নাম যত্রাস্তে পাবনং শুভং ॥ 
গত্বা তত্র শুচিঃ শ্রীমানাঁচমা মনসা হরিং। 
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জপন্িদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ 
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভ.ত তীর্থ সব্বাঘনাশন। 
শ্ানং ত্বরি করোম্যদ্য পাপং হব নমোহস্ত তে ॥ 
এবমুচ্চার্ধ্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানৃষীন্‌ পিতুন্র। 
তিলোদকেন চান্ঠাংশ্চ সন্তর্প্যাচয্য বাগ্যতঃ ॥ 
দন্বা পিভৃণাং পিগাংশ্চ সংপুজা পুরুযোন্তনং | 
দ্রশাশমেধিকং সম্যক ফলং প্রাপ্পোতি মানব ॥% 
এই সরোবরে অনেকগুণি বৃহৎ কচ্ছপ মআাছে। প্রবাদ এঠ 
বে, ইন্দ্রছাক মন্দির প্রতিষ্টা করিয়া নিজ নামে তাহ চিরকাল 
বিখ্যাত হইবে এবং পাছে বংশ গাকিলে তাহার কার্ড লোপ 
হয়, ইহা মনে করিয়া স্ববংশ নাশের জন্ত প্রার্থনা করিবার পর 
শ্রীপ্ীজগন্নাথদেবের বরে তাহার সস্ততিগণ কচ্ছপরূপে পরিণত 
হইয়াছে । দেব তাহাকে আরও বরপ্রদান করিলেন যে, “এই 
মন্দির ভগ্ন হইলে পর যে কেহ ইহা নিন্মাণ করুক ন! তাহাতে 
তোমার কার্তি লোপ হইবে না।” এই কচ্ছপ সকল যাত্রি-প্রদ্ড 
খই মুড়কী ও তীর্থপ্রদত্ত পিগ্ড সকল ভক্ষণ করিয়া থাকে । 
এই পুষ্ষরিণীর দক্ষিণ তীরে, সোপানে পুৃর্বধারে নৃনিংভ- 
দেবের মন্দির ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। 
উত্কল খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই ইন্ত্র্যম নৃপিংহদেবের 
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প্রতিষ্ঠা কৰি! তাহার সম্মুখেই বজ্ঞ করিয়াছিলেন) এই জন্যই 
এই ক্ষেত্র অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলিয়। প্রসিদ্ধ। নুমিংহদেবের মন্দিব 
গঠন নৃষ্টে পুরাতন বলিয়া ৰোধ হয় না। অনন্তর নৃসিংভ মি 
সন্দশশন করিয়া প্রার্থন। করিলাম, যে দেব ভক্রপ্রবর প্রহলাদের 
মান রক্ষার্থে স্তম্ত হইতে আবিভূতি হইয়া হিরণাকশিপুুবে, 
সংভার করিয়াছেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে আমরা সেই 
আদিপুরুষকে অভিবাদন করি । আমর সংসার মোহরূপ হিরণ্য- 
কশিপুর বশবর্তী হইয়া কামক্রোধাদিরূপ দৈত্যগণ কর্ভৃক সত 
প্রপীড়িত আছি। সেই দৈত্যহা! ভগবান্‌ নৃসিংঠদেব মোহকে 
বিনাশ করিয়! আমাদের রক্ষা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 
“্যন্ত প্রভা প্রভবতে। জগদও-কোটা- 
কোটিঘশেষ বস্থুরাদি-বিভূতি-ভিন্নম্‌। 
তদ্ৰ্ন্ম নিফলমনস্তমশেষভূতং 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥* 
বন্ধাগসংহিতা, ৫ অঃ১৪৬ শ্রোক ॥ 
ধাহাঁর প্রভা হইতে কোটা কোটা বঙ্গাণ্ড উদ্ভুত হইয়াছে, 
কোটা কোটা বন্ধাণ্ডে ধাহার অনন্ত বিভূতি বিদ্যমান রহি- 
গাছে, সেই নিষ্কলঙ্ক, অনন্ত, অশেষ-ভূত, গোবিন্দ, আদ 
পুরুষকে ভজন করি। 
“নমো বিজ্ঞান-মাত্রার় পরমানন্দ-মূর্তয়ে 
আত্মারামায় শাস্তায় নিবৃত্ত দৈত-দৃষ্টয়ে ॥ 
আত্মানন্দানভূত্যেব স্থাস্ত-শত্তুান্ময়ে নমঃ । 
হৃধীকেশায় মহতে নমস্তেইনন্তমুনতয়ে ॥ 
বচস্থ্যপরতং প্রাপ্য য একো মনসা সহ। 
অনামরূপশ্চিন্নীত্রঃ সোহব্যান্নঃ সদসত্পরঃ ॥ 
যম্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্টত্যপ্যেতি জার়তে । 
মৃণ্ময়েঘিব মৃজ্জাতিত্বন্মৈ তে ৰুক্মণে নমঃ ॥ 
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যন্ন স্পৃশস্তি ন বিদুর্মনোবুদ্দীক্রিয়াসবঃ। 
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যৌম-বত্তন্নতোহম্ম্যহং ॥৮ 
শ্রীমপ্ভাগবত, ৬ স্বন্ধ, ১৬ অঃ, ১৯-২৩ শ্লোক ॥ 
ভগবান বিজ্ঞানময়, নির্ব্বিকার আনন্দময় বিগ্রহ, নারায়ণকে 
নমস্কার করি। তুমি আয্মারাম, শান্ত, তোমা হইতে দ্বৈতদৃষ্টি 
নিবৃত্ত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি আনন্দ ও 
অন্ুভৃতি-স্বরূপ, তোমাতে রাগদ্বেষাদি নিত্য নিবৃত্ত আছে, 
তৃমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর, তুমি অতি মহৎ তুমি 
অনস্ত-মূত্তি, তোমাকে নমস্কার করি। মনের সহিত বাক্য 
ধাহাকে ন! পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি একাকী প্রকাশ 
পান, ধাহার নাম নাই, রূপ নাই, যিনি চিন্মাত্র, কার্য ও 
কালের কারণ), তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বিভে। 
বাহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করে ও লয় প্রাপ্ত হয়, আর 
বাহা হইতে এই জগত জন্মে আরও মুণ্নয় পদার্থ সকলে 
মুত্তিকার ন্যায় যিনি চরাচর বস্তু সকলে অন্ুস্যত রাহয়াছেন, 
তুমি সেই বন্ধ; তোমাকে নমঞ্কার করি। আকাশের ন্যায় 
অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, ধাহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণ অবগত হইতে পারে না, তিনিই ৰক্গ) তাহাকে নমস্কার 
করি। 
অনস্তর, আমর! নীলকণ মুর্তি সন্দর্শনে যাই । ইভা শঙ্করের 
অষ্ট মুত্তির অন্যতম* | নীলমাধবের সময় হইতেই এই সকল মৃষ্তি 
বর্তমান ছিল। উতৎ্কল খণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র 


+ উত্কল খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়। 

“তখন ক্ষেত্রত্বামী ভগবান্‌ বিষু, সেই অষ্টধা বিভক্ত কুদ্রকে সেই ক্ষেত্রের 
অষ্দিকে স্থাপন করিয়া আপনি মধ্যে অবস্থিতি করিলেন । সেই শঙ্করের 
অঙ্টধা ভিন্ন হর্তির এই উপাধি-বিশেষ । কপাললোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, 
যমেশ্বর, মার্কণেয়, ঈশান, বিশ্বেশ ও নীলকঞ্, রুদ্রের অষ্টধা মুর্তি । 
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শজ্খাকৃতি বলিয়া কথিত আছে। নীলকণ্ঠেশ্বর ইহার পশ্চিম 
ভাগে অবস্থিত । ইন্্রদ্াক্স রাজাও এই স্থানে প্রথমে আসিয়। 
এই মুত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই মুপ্তি পুরাতন হইলেও 
ইহার মন্দিরটি নৃতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে 
বাইয়া! দেবের লিঙ্গমূর্তি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম। 
“মনোহন্তত্র শিবোহন্তাত্র শক্তিরন্তত্র মারুতঃ। 
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥ 
আত্মতীর্থং নজানস্তি কথং মোক্ষো বরাননে 1 ॥” 
জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৪৮। ৪৯ শ্রোক ॥ 
“তামস প্রকৃতির লোকের মন অন্ত স্থানে, শিব অন্ত স্থানে, 
শক্তি অন্য স্থানে, বাধষু অন্ত স্থানে ও 'এই তীর্থ এই তীর্থ, 
এইরূপে ভ্রমণ করে। হে বরাননে ! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত 
নহে; স্থতরাং তাহাদের কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে |” 
আমরা ৰহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছি, অনেক বিগ্রহমূর্তিও 
দর্শন করিয়াছি, কই মনের শাস্তি তো পাইলাম না। শাস্ত্রবাক্য 
কদাচ মিথ্য। নহে । আমরা সংসার মায়ার অন্ধ হইয়া আত্ম 
ভীর্থ বিম্মরণ করিতেছি । যাবংকাল আমর! আপনাপন হদয়- 
তীর্থে সর্ধপ্রাণির অন্তরস্থ ঈশ্বরকে সন্দশন করিতে ন৷ পারিব, 
তাবত্কাল আমাদের মুক্তি হইবে না। কেবল “তীর্থ তীর্থ” 
করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইয়া সেই আছি বাজের মূর্তি 
বিশেষকে সনর্শন করিলে কি ফল হইবে। 
“য। প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী | 
ত্বামনুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥” 
পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ, ২০২ শ্লোক ॥ 
“হে ঈশ্বর ! আমি আপনাকে স্মরণ পুরঃসর এই প্রার্থন! 
করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয় যেরূপ 
দৃঢ় প্রীতি জন্মে, আমার যেন আপনার প্রতি সেইরূপ অচলা 
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প্রীতি থাকে, কখনও যেন অন্তঃকরণ হইতে আপনার প্রতি 
আমার জ্বীতি তিরোহিত না হয়।” 

বিনি সাগর মস্থনকালে গরল পান করিয়া বিশ্ব সংসার রুঙ্গণ। 
করত নীলকগ নামধাবী বলিয়া পুরাণে কথিত, তিনি আম।- 
দিগকে ভবসংসারগরল হইতে রক্ষা করুন । যিনি সব্বভূতে 
গৃঢরূপে অবস্থিত আছেন, সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মী আমা- 
পিগকে সবৰুদ্ধি প্রদান করুন। যথা, যোগবাশিষ্ঠ। 

“অশিরস্কমকারাভমশেষাকার -সংস্থিতম্‌। 
অঙত্রমুচ্চরস্তং স্বং তমায্মানমুপাম্মহে ॥” 

“ঘিনি মস্তকাদি-মব্যব-বিহীন, বিনি প্রতিক বস্ততে সম- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ঘিনি আমি আছি” এই বাক্য 
অজশ্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমর! সেই পরমাক্সার উপা- 
সন করি।” 

“দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ 
যো বিভাত্যবভানাত্মা তশ্মৈ সব্বাজ্মনে নমঃ 
যোগবাশিষ্ঠ, ২ সর্গ,১ শ্রোক ॥ 

“যিনি স্বর্গে, মহীমণ্ডলে, অন্তরীাক্ষে, আমার অন্তরে ও 
বাহিরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন, সেই সর্বপ্রকাশক সব্বা- 
আাকে সতত গ্রণিপাত করি ।” 

“স্থিতং সর্বত্র নিল্লিগ্তমাত্মবূপং পরাৎ পরম্। 
শিরীহমবিতকঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহ মূ ॥৮ 
ৰঙ্গবৈবর্তপুরাণ ॥ 

“যিনি আন্মরূপে ও অলিপ্ত-ভাবে সর্বত্র অবস্থিত আছেন, 
সেই নিরাহ, তর্কের অতীত, তেকোমরকে বারংবার নমস্কার 
কার ।” 

অনন্তর, আমর! গু্ডিচা গড়ে আসিলাম। ইহা শ্রীমন্দির 
হইতে ২ মাইল দূরে ঈশানকোণে মবস্থিত। এই স্থলে রাজা ইন্দ্র 
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ত্যন্স প্রথমে আসিয়। অধিবাস করেন। হর়মেধ সমাঁপনাস্তে বিশ্ব- 
কম্মা এই স্থানেই ৰক্গদাঁরু হইতে ও"কার মুক্তি নির্মাণ করেন। 
হন্ত্রদ্ায়ের পাটুরাণীর নাম গুগ্িচ। ছিল এই গড় তাহারহ নামে 
খ্যাত হয়। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৪৩০ ফুট্‌ ও প্রস্থে ৩২০ ফুট। 
ইহার চতুর্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহা ৫ ফুট্‌ বিস্তৃত ও ২* ফুট 
উচ্চ। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার, উত্তরভাগে বিজয় দ্বার ও 
মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারকেও চারি অংশে বিভক্ত 
বলা যাইতে পারে। দেবল বা মূলস্থান দীর্ঘে ৫৫ ফুটু ও গ্রপ্তে 
৪৬ ফুট, ভিতর সারা দীর্ঘে ৩৬ কুটু ও প্রস্থ্ে ২৭ কুটু। ইহা 
৭৫ ফুটু উচ্চ হইবে। ইহাতে ক্লোরাইট প্রস্তরে নিশ্মি 5 
১৯ ফুট্‌ দীর্ঘ ও ৩ ফুট্‌ উদ্ধবেদী আছে। ইহা রত্ববেদী নামে 
খ্যাত। রথযাত্রা উপপক্ষে দেব আসিয়। তথায় ৭ দিবস 
থাকেন ॥। মোহন দীর্ঘ-প্রস্থে ৪৮ ফুটু। নাটমন্দির দীর্থে 
১৮ ফুট ও প্রস্থে ৪৫ ফুট্‌ু। তভোগমণ্ডপ দীর্ঘে ৫৯ ফুট ও প্রস্থে 
২৬ ফুট | এই পুরী, জনমপুর, জনকপুর বা মাসী বাড়ী বলিয়া 
খ্যাত হইয়া থাকে । এই স্থানে শ্রীঞ্গন্জাথদেবের প্রথম মুক্তি 
নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জনকপুর কহে ; অথবা শ্রীজগ- 
ননাথদেব ইন্ত্রদ্যয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ বলিয়া, ইন্ত্রহ্য্ 
তাহার জনকম্বরূপ হয়েন। আর, এই পুরীটি ও ইন্ত্রদ্যয়ের বাটা 
এজন্য জনকপুর বলিয়া বিখ্যাত হইবে । রথধাত্রার সময় দেব 
সিংহ্দ্বার দিয়া প্রবেশ করেন ও বিজয় দ্বার দিয়! প্রত্যাবুত্ত 
হন। এই সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। কিন্ত, 
যাত্রিগণ ইন্ত্রছ্যয় সরোবর দেখিতে যাইয়া জনকপুর দর্শন 
করিতে ইচ্ছ। করিলে পয়সা দিলেই তাহ! দেখিতে পাইর। 
থাকে । 

অনন্তর, আমর! চক্রতীর্থে গমন করি ইহা বালগণ্তি নালার 
ধারে সমুদ্রতীরে ও চক্রনারায়ণ মন্দিরের অনতি দূরে অবস্থিত। 
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ইহা একটা ক্ষুদ্র সরোবর । ইহার জল সুমিষ্ট, এখানে লোকে 
শ্রাদ্ধাদি করিয়! বালুকাঁপিগ প্রদান করিয়া থাকে । পাণ্ডার! 
কহিল এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথম শ্রীজগন্নাথদেবের মুত্তির জগ্চ 
চন্দন কাষ্ঠ (ৰক্মদার) আসিয়াছিল। এই চক্রতীথের ৩০০ কুট 
উন্তর ভাগে চক্রনারায়ণ-মুর্তি ও তাহার ঈশান [দিকে শৃঙ্খল 
বদ্ধ হনুমানের মুঙ্তি রহিয়াছে । 
শ্বেতগঙ্গা । ইহা শ্রীমন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ইহার 
ধারে শ্বেতমাধব ও মত্স্তমাধব অবন্ডিত রহিয়াছেন। এই 
তীর্ঘটা অতি পুণ্যপ্রদ্দ বলিয়া যাত্রিমাত্রেই ইহা দশন করিয়। 
থাকে । পুরুষোত্তমমাহাজ্ম্যোক্ত বচন বথা১- 
“তত্র নীলাচলে বিপ্র শ্বেতগঙ্গ! ইতি শ্রুতা । 
শ্বেতমাধবরূপেণ তত্রান্তে ভগবান প্রভুঃ 
মত্ম্তমাধবস্থত্রেন বেদবেদাঙগপারগ?। 
উভরোদ্ব-ই্টসংযোগে কীটো মুক্তিমবাপ্ূনাখ ॥ 
ৰক্গপ্নশ্চ স্থরাপশ্চ গোদ্ে! বা পিতৃঘাতকঃ। 
তে সব্ষে মুক্তিমায়ান্তি মধ্যে চ শ্বেতমত্স্তয়োঃ 
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্ব। দৃষ্ট। তৌ শ্বেতমৎস্তাকৌ 
পাপানি চ পরিত্যজ্য শ্বেতদ্বীপে ত্রঙ্গেৎ ঞ্বং 
ৰন্গপুরাণ বচন যথা, 
“শ্মেতগঙ্গাং নরঃ স্বাত্বা যঃ পশ্তেৎ শ্বেতযাধবং । 
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগাঙ্গেয়মন্ু চ। 
স্পষ্ট] ন্বর্গং গমিষান্তি মদ্থক্তা যে সমাহিতাঃ॥৮ 
যমেশ্বর । ইহ! শ্রীমন্দির হইতে অদ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত । 
উতৎ্কলথণ্ডে উক্ত আছে যে, শঙ্কর এহ স্থানে যমের সংযম নষ্ট 
করিয়াছিলেন বলিয়া যমেশ্বর নাষে খাত হয়েন। ইহার পুত 
করিলে কোটিলিশের পূজার ফল হইয়া থাকে । ইহার মন্দিরটা 
সাধারণ মন্দিরের শ্তায়। যথা, কপিলসংহিত1 । 
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“্যমেশ্বরং সমালোক্য পুজমিত্ব: তু ভক্তিতঃ 1 
নরঃ শিবমবাপ্সোতি যমদণ্ডাববঞ্জিতঃ ॥৮ 
অলাবুকেশ্বর। ইহা যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত 
ও রাজা ললাটেন্দু কেশরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। করপিলসর্খহতায় 
উক্ত আছে, অপুত্র ব্যক্তিও এই স্থানে দেবদর্শন ও পূজা করিয়। 
পুল্রবান্‌ এবং কদাকার ব্যক্তিও সুন্দর হইয়া থাকে | যথা, 
“তস্ত পশ্চিমদিকৃভাগেহলাবুকে শ্বরসংজ্ঞক2। 
আশ্রায়ত্বা নরস্তঞ্চ মনোরথমবাপ্ুয়া ॥ 
অপু্রঃ পুক্রবাংশৈচৈব ব্যঙ্গঃ কন্দ্পরূপধৃকৃ। 
ভবতোব মহীপাল তত্ত পিঙ্গন্ত সেবনাঁৎ ॥» 
কপালমোচন। ইহা অলাবুকেশ্বরের অনতিদৃরে অব- 
স্িত। কি-বদন্তী এই যে, কালটৈরবের হস্তস্থিত কপাপ 
( ধন্গার পঞ্চম বন্তু) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং তাহাতেই তাহার 
বদ্হত্যা পাপ অন্তন্বত হয়। এতদ্বিষয়ে কপিলসংহিতাবাক! 
থা, 
“কপালমোচনো নাম পিঙ্গং সন্নিহিতং প্রভো 1 | 
তং দৃষ্টা বিধবৎ ভক্ত্যা বৃন্মহত্যা বিদুচ্যতে ॥৮ 
অন্ত কপালমোচন তীর্থের বিষয় আমরা রামেশ্বরে দেখিয়া 
ও তাহার পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছি। যাত্রিমাত্রেই পাপশান্তি 
মানসে এই কপালমোচন তীর্থে সকৎ স্থান করিয়া থাকে । 
পাণ্ডা। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির নির্মাণ 
করিয়া৪৫০ঘর বেদজ্ঞ ৰাহ্ষণকে যাজপুর হইতে মানাইয়! পুরাতে 
বাস করান। বর্তমান পাণ্ডার তাহাদেরই সন্ততি হইবেন । 
ইহাদের পুর্বপুরুষের৷ বেদজ্ঞ হইলেও এক্ষণে ইহারা বেদের 
কিছুই জানেন না, অধিক কি, ইহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য উত্কল- 
খণ্ড পুরাণ পর্যন্তও ইহারা জ্ঞাত নহে। হহারা পাণ্ডা-গিরির 
অনুরোধে বাঙ্গালা, হিন্দি ও মাহাট্রী কথা-বার্তা কহিতে শিক্ষা 
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করে। ইহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে নানা রকমে পয়স। 
আদায় কারয়া থাকে । পাগ্ডার সংখ্যা এক্ষণে ৭৮৪ ঘর । প্রায় 
সকলেরই অবস্থা ভাল । সকলেই যাত্রিদিগের নাম ধাম খাতায় 
লিখিয় রাখে, এজন্ত একজন অপরের যাত্রী লইতে পারে না। 
ইহা ভিন্ন শাসনের ৰান্মণেরা শ্রাত্রিয়,। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বেদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে । যাহারা খুরদতের রাজপ্রদড 
জমী ভোগকরিতেছে, তাহারা মন্দির মোশহনের দক্ষিণ দরুজার 
অগ্ঘকোণের মণ্ডপে বসিয়া রাজার মঙ্গল জগ্ঠ পুরুষস্থত্ত ও সহ 
নাম পাঠ করিয়া থাকে । 

পুরীর জল অতি উত্তম নহে, এস্ানের বাধু অগ্রহায়ণ 
হইতে বৈশাখ পধ্যস্ত উত্তম ও ততৎপরে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, 
এজন্য তৎ্কালে প্রায়ই সংক্রামক রোগ দৃষ্ঠ হয়। পুরীর ভিতর 
ও পুরীর রাস্তায় যে সকল যাত্রী থাকিবার আবাস আছে 
তাহ] সরকারী স্বান্তযরক্ষকেরা পরিদশন করিয়া থাকেন 
বলিয়া অপেক্ষার্ত পরিক্ষার থাকে । প্রত্যেক আবাদের 
লাইসেন্স লইতে হর বলিয়া প্রায়হ পরিদশন-সময়ের পুব্বে 
আবান-গৃহগুলির সংস্কার কার্য হইয়া থাকে । 

পুরীর মধ্যে যে, চিকিৎসালয় আছে তাহা অতিশয় ৰচৎ | 
ইহা গুপ্ডিচা হইতে পশ্চিমে একমাহইল দূরে অবস্তিত | 
এখানে যাত্রীমাত্রেই বিনা বায়ে চিকিৎসিত ও ওধধ প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে, আমরা পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিত 
আধ্যান্সিক ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রবন্ধের উপনংহার করিব। 


জ্ীঞ্জগন্নাথদেবের আধ্যাত্বিক অর্থ। 
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স্নানযাত্রা ও রথধাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উত্সব উপ- 
লক্ষে প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ চতুর্বর্ণের হিন্দূযাত্রী পুরু-ষান্তম 
ক্ষেত্রে শ্রীক্জীজগন্নাথদেব-দর্শনার্থ আগমন করিয়া গাকেন এবং 
তথায় উপস্থিত হইয়া “দারুময়ী শীজগন্নাথ-মুত্তি দশন করিনা 
আত্মাকে রুতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন । অধিকন্ত বর্ণাশ্রম ধন্ম 
বিস্বৃত হইর! জাতি-নির্বিশেষে সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে মুক্তি 
মণ্ডপে একত্রে উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে 
করিতে পরস্পরের মুখে তাহ আদান প্রদান করিয়া ততৎকালের 
দন্ত ইহ জীবনের সার্থকতা ভাবিয়া থাকেন; পরস্ত দেব প্রাঙ্গণ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াই সে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাঁব বিস্মরণ 
করিয়া থাকেন । শাল্ত্রাদিতেও “জগন্নাথদুখং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন 
বিদ্যতে ।” “রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন লভ্যতে ।” ইত্যাদি 
নানাবিধ বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ সমস্ত শাস্ত্রবচনের 
তাৎপধ্য কি, হস্ত-পদাদি শৃন্ঠ “দারুময়ী+ শ্ীজগন্াথ মূর্তির প্রত 
অর্থ কি,কি উদ্দেশেই বা তাদৃশ কলেবর নম্মিত হইয়াছে, কি 
জন্ই ব! পুরীমধ্যে উচ্ছিষ্রান্ন ভোজনাদির ব্যবহার হইয়াছে, 
তাহার প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধানে কয়জন উতস্তক? আমরা এত 
সম্বন্ধে বাহ! কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণের অব- 
গতির জন্য নিম়্ে লিপিৰদ্ধ করিলাম । 

পৃব্বকালে ্ুর্য্যবংশ-সম্তত রাজা ইন্দ্রছাক্স শতাশ্বমেধ 
যন্জান্তে সমুদ্র তীরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বকর্মা 
অতি গোপনে থাকয়া তাহার শিল্পকারধ্যের চরম সীমা স্বরূপ 
এই মুর্তির নিশ্মীণ করেন, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করি 
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গাছি। ইন্দরদ্ৰায় নৃপতি পরম ভাগনত ও তন্বন্ঞানী ছিলেন, ঠিনি 
স*সারাঁসক্ত জীবগণকে নিতাস্ত তন্বজ্জীন-বিমুখ অবলোকন 
করিয়া, দয়াপরবশ ভইয়াই যাহাতে সহজ উপায়ে সাধারণ মানবে 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিলাষেই এই অঙ্ুত 
কৌশলময় দারু বন্গমূর্তি স্কাপন করেন। হিনি জাশিতেন যে, 
নাধারণ মানব নিগুণ সচ্চিদানন্দ পরবন্ধর ধারণা কপিতে সমথ 
নভে । ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, হার গুণ অনন্ত, কাণ্য অনপ্ত 
ও শক্ত অনন্ত । এই অনন্তের উপাসন। সাধারণ লোক জদয়ঙগম 
কারতে অপমর্থ, সুতরাং শাস্ত্রে তাহার রূপ কল্পনার বিধি প্রদড 
হহয়াছে। বগা, তন্তে। 
“শবণাম্মনি পশ্তন্তি প্রতিমাস্ত ন যোগিনঃ। 
অক্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্প তাহ ॥” 
“পরম যোগিপুরুষগণ আত্মাতেই শিবব্চঙ্গর দশন কিয়া 
থাকেন। আর অজ্ঞানী জাবগণ প্রতিমায় হইঈদেবের উপাসন। 
করে) বস্তুতঃ অজ্ঞানীদিগের জন্ই প্রতিমা কাল্পত হইয়াছে ।” 
“উপানকানাং কাধ্যার্থং বঙ্গণো রূপকন্ননা ॥” 
“উপাসকদিগের ধারণার সাহাব্য নিমিত্ুহ বঙ্গের বূপ 
কল্িত হইয়াছে ।” বথা মুগ্দল উপানষদে। 
“একে দেবো বহুধ। সংনি বি্ুঃ ॥% 
“এক ৰন্ধই ৰহুরপে 'মবাস্থতি করিতেছেন ।” 
তথা চ পরমাস্সান্তাত্রে । 
তে রূপং নচাকারো নাযুধানি ন চাম্পদং। 
তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশনে ॥” 
“দেব। আপনার কোনও আকৃতি, বর্ণ, স্তান বা আয়ুধাদি 
নাই তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়। ম্বপ্রকাশের 
অভিলাষে পুরুষ রূপ ধরিয়া থাকেন |” সব্বদশন না | 
“ভক্তানুগ্রহকরণার তন্তদাকারগ্রহণং ॥* 


ই তীর্ঘদর্শন | 


“ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আপনি সেই সেই রূপে 
নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ।৮ লিঙ্গপুরাণে যথা১-- 
“অমতাং ভাবনার্থায় নান্গ] স্তৃলাবিগ্রহঃ ॥৮ 
“অজ্ঞানীদিগের ধারণার জন্যই স্কুল মৃণ্তির কল্পনা, নতুবা 
বন্ধের নিরাকারহ চিনপ্রসিদ্ধ 1৮ স্কন্দ পুরাঁণে যথা, 
“সাধকন্ত তু কারার্থং তস্য রূপমিদং স্বৃতং ॥৮ 
“সাধক্গণের ধানাদি কার্ধ্যের স্থাব্ধার জন্যই ৰঙ্গের রূপ 
কল্পিত হইয়াছে ।” বিষু্পুরাণে। 
“স্থষ্টিস্থিত্যন্তক রণীৎ ৰক্গবিষ্ণুশিবাত্মিকাং। 
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান এক এব জনাদ্দনঃ ॥% 
“ভগবান বিষণ এক হইলেও বিশ্বের স্যষ্টি, স্থিং 5 ও বিনাশের 
জন্য বন্ধা, বিষণ ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।” 
উত্তরগীতা ৷ ৩। ৭। 
« অগ্থির্দেবে। দ্বিজা ভীনাং মুনীনাং হদি দৈবতম্‌। 
প্রতিমা স্বল্পৰদ্ধীনাং সব্বত্র মমদশিনাম্‌ ॥৮ 


“কর্দ্মকাণ্ড-পরায়ণ ছ্বিজাতিগণের অগ্রিই দেবত1, মননশীল 
মুনিগণের হৃদয় মধ্যেই ইষ্টদেবতা, সামান্যব্দ্ধি মানবগণের 
প্রতিমায় দেবতা এবং সমদরশী জ্ঞানীদিগের সব্বত্রই দেবতা 
বিদামান আছেন |” 

যাহার্দের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাহারা প্রথমে সগুণের 
উপাসনা করিবে। যেমন কোন একটা ছুরারোহ পব্বতশৃঙ্গে 
উঠিবার খজু বক্র ভেদে ৰহুবিধ পথ থাকে, সেইরূপ ৰুন্দোপা- 
সনাতেও নানা-প্রকার ক্রম প্রচলিত আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন 
পথিক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে থাকিলেও তাহাদের একই 
উদ্দেশ্ত এবং তাহারা এক গন্ভবা স্থানে ক্রমে উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ সাধক ভিন্ন ভিন্ন উপামনা-পদ্ধতি অবলম্বন কারলেও 
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তাতাঁদের সক্লর একই উদ্দেশ্ঠ এবং চরম সকলকেই এক 
স্তানেই উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহাভারত-শান্তিপব্বের ১৭৪ অধ্যায়ে কগিত আছে প্রম্মের 

অনংখা দ্বার, যেকোন প্রকারে হউক ধম্মের অনুষ্ঠান করিলে 
উহা] কদাপি নিষ্ষল হয় না। মঠিয়ন্তবে উক্ত আছ। 

“ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতৎ নৈষ্বমিতি 

প্রভিনে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথামাতি চ। 

রুচীনাং বৈ চত্র্যাৎ খজুকুটিলনানাপথছুষাং 

বৃণামেকো গম্যন্থমসি পন্ধসানর্ণৰ ইব ॥” 

“বেদ, সাঙ্খয, যোগ, পাশুপত বা বৈষ্ুব, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
মত সকল, সরল ও কুটিল পথাবলম্বী সাধকগণের বিবিধ রুচিব 
তারতম্যেই সমুদিত হইয়াছে) পরন্ত, সমুদ্র যেরূপ বিভিন্ন 
পথাবলম্বী সমস্ত নদনদীর একমাত্র আশ্রয় স্থান তজ্ূপ আপনি 
ও বিভিন মত সমূচের একমাত্র গম্য তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 
অন্ত এক মভাম্সা কহিয়াছেন। যথ,-- 

”আকাশাৎ পতিতং ভোরং যথা গচ্ছঠি সাগরম্‌। 
সর্বমেব নমস্কার কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥» 

“যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়! নদনদী দ্বান্া 
একমাত্র নাগরেই মিলিত হয়, সেই রূপ নানাবিধ কল্পিত 
মুস্তিকে প্রণাম করিলেই সেই এক কেশবকেই পেরম বঙ্গ) প্রণাম 
করা হইয়া থাকে |” গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে উপদেশ প্রদান 
কালে বলিয়াছলেন। যথা» 

“ঘে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্থঘৈৰ ভজামাহ্‌ম্‌ ॥৮ 

“যে যে ভাবে আমাকে (ঙঈখকে ) ভঙ্না করে, আমি 
(ঈশ্বর) তা্তাকে সেই ভাবে অন্তগ্রহ করি।” এখানে "মাং, 
অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। ভগবান্‌ কুষ্জ আরও বলিয়াছেন 
যে ফলাকাজ্জী হইয়া কোন কার্যই করিবে না। যথা তত্রেব। 


২১৪ তীর্ঘদর্শন | 


“যত করোধি যদশ্লাসি যজ্জুভোসি দদাসি যৎ। 
যন্তপন্তপি কোন্তেয় তত কুরুঘ মদর্পনং ॥৮ 


'অনেকেই সকামী হইয়া উপাপন! ও দানাঁদি সৎকার্ধা করিয়া 
উদ্বাপনের পৰে শ্রীকুঞ্ণ বাক্য স্মরণ করিয়া তততৎকার্য্য ফল 
শ্রুষ্ণে বা শ্রীবিষ্ুতে অর্পণ করিয়1 থাকেন সত্য, কিন্তু সেটা 
আন্তরক নহে, কারণ তাহার! সম্পূর্ণ ফলাকাজ্ষী থাকেন, সে 
কারণ তাহাদের প্রকৃত সদ্গতি হয় না। 

সগুণ উপাসনায় পত্র পুষ্প ও ফলাদি প্রদাতবা। শ্রীকৃষ্ণ 
উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন। যথা, 


“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে। মে ভক্তা। প্রবচ্ছতি। 
তদহং তক্ঞাপহৃতমস্্রাম প্রযতাক্সনঃ ॥% 
“যে ভক্তি পুরঃসরে আমাকে (ঈশ্বরকে ) পত্র, পুষ্প, ফল, 
ও জল প্রদান করে, তাহা প্ররতাত্সার ভক্তিব্র উপহার বলিয়া 
মি গ্রহণ করি।” ইহা! কুম্মপুরাণে উক্ত আছে । যথা) 
“পত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং সদাবাধনকরণাৎ । 
যো মে দদ্াতি সততং সদ ভক্তঃ শ্রিয়ো মম 1৮ 


“যে ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করতঃ সর্ধদ! 
আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিকেই আমার প্রির তঞ্জ 
বলিয়া জানিবে ৮ 

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, যেখানেই পত্র পুষ্পার্দি ভক্তির সহি 
প্রদত্ত হইবে, সেই খানেই তিনি তাহ। পাইবেন । যাহার অন্তর- 
শুদ্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্বক পত্র 
পুষ্পাদি প্রদান বিধেয়। যখন চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন তাহার 
প্রতিমাদির আবশ্যক হইবে না। ঈশ্বরের অংশাবতার মহায্সা 
কপিল আপন মাতা দেবহৃতীকে তত্বোপদেশ দিবার সময়ে 
বালয়াছিলেন। যথা, 
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«“অচ্চাদাবচ্চচেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃতৎ। 
বাবন্নবেদ স্বহথাদ সর্বভূতেঘবাস্থতং ॥” 


সি 


আীমদ্ভাগবতে ৩। ২৯। ২৫ ॥ 


“যে মানব স্বকন্মে রত, সে বতাঁদন না আপনার জদয়ে 
সর্ধভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়, তাবতকাল প্রতিমার 
পূজা করিবে” তবেই দেখা ঘায় বতাদিন ঈশ্বরজ্ঞান 
না জন্মে, ততদিন বিষরাসক্ত মানব প্রতিমাদি পুজা কারবে ; 
পরে গ্ররূপ করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার চিন্তপ্ু1দ্ধ ৬ই- 
বার সম্ভাবনা । যাহার চিন্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহার প্রতিম। পা! 
নিপ্রয়োজন। ভগবান্‌ কপিলদেব তাহার মাতাকে এতাদ্বিষয়ে 
বঝাহয়াছিলেন। যথা,-- 


“অহং সর্বেষু ভুতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদ1। 

তমজ্ঞায় মাং মত্তযঃ কুরুতেহচ্চাবিড়ম্বনং ॥ 

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। 

হিত্বার্চাং ভজতে মৌচ্যাদ্তম্মন্তেব জুহোতি সঃ ॥৮ 
শ্ীমদ্ভাগবতে ৩। ২৯। ২১--২২ | 


“আমি (পরমপুরুষ) সর্বভৃতে ভূতাত্মার স্বরূপ সদা অবস্থিত। 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়! যেমানব প্রতিমার ভজনা করে 
সেই মানৰ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আর, তাহার সেহ প্রতিম। পুজা বিডম্বনা মাত্র; পে 
নিশ্চয় ভন্মে ঘৃত অর্পণ করে ।” 

চিন্তশুদ্ধি জন্মিলে সাধারণ পত্র পুষ্পাদদির আবশ্ঠক হয় ন1। 
ততৎ্কালের উপাসনার পুষ্প অন্তরূপ। বিঝুধর্মে তাহাদের 
দন্ত এইরূপ অষ্টবিধ পুষ্প উক্ত আছে। যথা,-_ 


“অহিংস প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্ররিয়িনিগ্রহঃ | 
সব্বতূতে দ্জা পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং বিশেষতঃ । 


২১৬ তীর্ঘদর্শন। 


শান্তিঃ পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পং ততৈব চ। 
সত্যমষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্কোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ॥” 
“সাধকগণ ঈশ্বর পূজার সময়, অহিংসারূপ ১ম পুষ্প, হীন্ত্রয় 

নিগ্রহরূপ ২ পুষ্প, সর্বজীবে দর়ারূপ ৩য় পুষ্প, সব্জীবে 
ক্ষমারূপ ৪ পুষ্প, শাস্তিন্ূপ ৫ম পুষ্প, তপস্তারূপ ৬ষ্ঠ পুষ্প, 
ধ্যানরূপ ৭ম পুষ্প, এবং সত্যরূপ ৮ম পুষ্প, প্রদান করিবে। 
এই অষ্টবিধ পুষ্পই জগদীশ্বরের বিশেষ প্রীতিকর জানিবে।” 
ইহ। মহানিব্বাণতন্ত্রে ৩। ৫২ উক্ত আছে। যথা!,_ 

“গন্ধং দদ্যান্মহীতত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ। 

ধূপং দদ্যাদ্বাযুতত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ। 

নৈবেদ্যং তোয়তত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥৮ 

“মানস পুজায় ভূতত্বকে গন্ধরূপে, আকাশকে পুজ্পরূপে, 

বাযুতত্বকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে ও জলতত্বকে নৈবেদ্য 
রূপে কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে |” তথাচ তত্রৈব। 
৫ | ১৪৩-৮১৫১। 

“হৃতৎ্পত্মমাসনং দদ্যাৎ সহত্রারচ্যুতামৃতৈঃ | 

পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনন্তর্ধ্যং নিবেদয়েৎ ॥ 

তেনামৃতেনাচমনং ম্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। 

আকাশতত্বং বসনং গন্ধন্ত গন্ধতত্বকম্‌ ॥ 

চিত্রং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্নয়েখ। 

তেজন্তত্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ স্পান্বুধিম্‌ ॥ 

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বাঘুতত্বঞ্চ চামরম্। 

নৃত্যমিক্রিয়কর্্মাণি চাঞ্চল্যং মনসম্তথ ॥ 

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনে! ভাবসিদ্ধয়ে। 

অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদ স্তথা ॥ 

অমোহকমদস্তঞ্চ অদ্বেবাক্ষোভকে তথা । 

অমাৎসধ্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীতিতম্‌ ॥ 
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আহংস! পরমং পুষ্পং পুষ্পমিক্দ্রিয়নি গ্রহঃ | 

দরাক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্। 

ইতি পঞ্চদশৈঃ পূশ্পৈাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ 

সধান্থৃধিং মাংসশৈলং ভর্জিতং মীনপব্বতম্‌ | 

মুদ্রারাশিং স্ভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা ॥ 

কুলাঘৃতঞ্চ তৎপুষ্প পাঠক্ষালনবারি চ। 

কামক্রোধৌ বিদ্বুকৃতো বলিং দত্বা জপং চরে ॥» 

“মাঁনন পুজাতে, অষ্টনল হৃদয়কমলকে আনন স্বরূপ প্রদান 
করিবে । সহশ্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পারা 
প্রদান করিবে। মনকে অর্থ্য স্বরূপ নিবেদন করিবে । 
উক্ত সহস্রারচ্যুত অযুত দ্বারাই আচমনীর ও ম্নানীয় জপ 
কল্পন! করিবে। বন স্বন্ূপ আকাশতত্ব সমর্পণ করিবে । 
গন্ধ ম্বরূপ গন্ধতত্ব দিবে। চিত্তকে পুষ্প স্বরূপ কল্পনা করিয়া 
সমর্পণ করিবে । পঞ্চ প্রাণকে ধৃপস্বরূপ কল্পনা করিবে । দাপ 
স্থলে তেজস্তত্ব দিবে। ঠনবেদ্যন্বরূপ স্ুধান্থুধি সমর্পণ করিবে ॥ 
অনাহত ধবনিকে ঘণ্টা এবং বাযুতত্বকে চামর কল্পনা করিয়া 
সমর্পণ করিবে । ইন্ড্রিয়ের কাধ্য সমুদার এবং মনের চাঞ্চল্যকে 
নৃত্য স্বরূপ কল্পনা করিবে । আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত 
নান! প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মারাভাব, নিরভম্কার, 
রাগশূন্ভ তা, মদশৃস্ততা, মোহশৃগ্ভঠতা, দম্তশুগ্ভ তা, দ্বেষশূগ্ঠ তা, 
ক্ষোভশূস্ততা, মাতসর্ষ্যশৃন্তত এবং লোভ শৃম্ত তা, দেবীর চরণে 
সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই দশ প্রকার ভাবপুষ্প প্রশস্ত 
বলিয়। কথিত হইরা থাকে । ইহার পর অহিংপারূপ পরম 
পুষ্প, ইন্দ্রিয়নগ্রহক্প পরম পুষ্প, ক্ষমার্ধপ পরম পুষ্প, এবং 
জ্ঞানদ্প পরম পুষ্প, এই পঞ্চ মহাপুষ্প প্রদান কর্রবে। 
এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পুজা করিরা, পরিশেবে 
মনে মনে সুতার সাগর, মাংদের পর্বত, ভর্জঞত মত্শ্তের 
১৪১ 


২১৮ তীর্ঘদর্শন | 


পব্বত, মুদ্রার রাশি, সুপক্ক ত্বৃতাক্ত পায়সরাশি, কুলামুত 
অর্থাৎ শাক্তঘটিত অনুতবিশেষ, কুলপুষ্প ও পীঠক্ষাপন বারি 
দেবাকে প্রদান করিবে। অনন্তর, বিদ্বকারী কাম ও ক্রোধকে 
বাল দিয়া, জপ আপন্ত করিবে ।» 

সগুণ নিগুণ উপানন। সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্রী 
বচন উদ্ধত করা যাইতে পারে। উপাসনার পদ্ধতি নানা হই- 
গোও সকলের উদ্দোশ্ .চিত্তশুদ্ধি-লাভ ও তৎসঙ্গে অন্তে পরৰৃঙ্গে 
বিলীন হওয়া। হিন্দু, মহম্মদীর, গিহুদি, পারপি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, 
অনাধ্য, শবর, গন্দ ও ভীলাদ সকলেই আপনাপন পদ্ধাততে 
উপাসনা করিয়া অন্তে মোক্ষ পাইতে পারে। দাক্ষণদেশে [বধুও- 
আলয়ে যে দ্বাদশ আন্বার (সিদ্ধপুরুষ) দেবত্ব পাইয়া নিত্য পুজা 
পাইতেছেন, তাহাদের মনেকেহ পঞ্চম বর্ণ (অতি নাচজাত ) 
ছুলেন। তাহারা আপনাপন পদ্ধতি মন্ুসারে উপানন। করিয়া 
দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ দক্ষিণদেশস্থ ৬৩ জন প্রসিদ্ধ 
খৈব ভক্তের অনেকেই পঞ্চম বণ্োস্তব হইলেও শিবালয়ে ৰান্ধ- 
পের পূজ? পাইতেছেন। কাল হস্তীর বিবরণে কল্লাপন ব্যাধের 
উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও উক্ত ৬৩ জন ভক্তের অন্ক- 
তম। পাগ্ডার-পূরের ভক্জাগ্রগণ্য তুকারামের নাম কে না 
বিদিত আছে। তিনি শূদ্র জাতির নীচ কুলে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং কোনও শাস্ত্রীয় উপদেশ পান নাহ; তথাপ 
কেমন ভক্তিমাগ-প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিরা অক্ষয় কান্তি 
রাখিয়। গিয়াছেন। মোক্ষ সামগ্রীটী কোন বর্ণের বা কোন সম্প্র- 
দায়ের বা কোন মতের নিজন্ব নভে, ইহাতে সকল মানবেরই 
সমান অধিকার। স্থতরাং মত বিরোধ বশতঃ অপরকে দ্বেষ 
কর। অথব। অপরকে অধান্মিক ভাবা কদাঁচ উচিত নহে। 

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, 
লোকশিক্ষা দিবার জন্তই পরম ভাগবত রাজ। ইঞ্জুছাক়্ 
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আগ্র শত অশ্বমধ করিয়া পরে ৰঙ্গমুত্তি স্তাপন করত এই 
উপত্রশ দিয়াছেন যে, সাধারণ মানবে অগ্রে কঙ্মকাণ্ড দ্বারা 
চিন্তশ্ুদ্ধি লাভ করিয়। পরে তন্বজ্ঞান লাভ করিবে । বিনা 
কর্ম কখনই চিত্তশ্ুদ্ধি হয় না এবং চিন্তশুদ্দধি না ভইলেএ 
বদ্দজ্ঞান লাভের অর্দিকারী হওয়া যায় না। এতদ্বিবয়ে কয়েকটা 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত হইতেছে। যথা, গাতা | ৩। ৪। 


পন ক্মশামনারস্তা পুরুষোইশতে। 
নচ সংন্থসনাদেব (সদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৮ 
“কম্মাদির অনুষ্ঠান বাতিরেকে কেহই শৈক্ষণ্ম অর্থাৎ জ্ঞান 
উপাঁঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন না, পরস্ত চিন্তশ্ুদ্ধি ব্যতিরেকে 
যদি কেহ কেবল মাত কনম্মত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাঁভ করিছে 
ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহার তাহ। কখনহ পিদ্ধ হয় না।” 
তথচ তত্রৈন। ৩। থ। 
"নরতং কুরু কন্ম ত্বং কন্দ জ্যায়ো হাকম্ম্ণঃ ॥৮ 
“অজ্জুন! যতদিন না চিন্তশুদ্ধি হর ততদিন তুমিনিয়তই 
কন্ম-রত হইবে, মিথ্যা কন্মত্যাগ অপেক্ষা এইরূপ কম্মকে 
প্রধান বলিয়া! জানিবে 1” তথা তীত্রিব। ৩। ৯০। 
“কন্মীণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ং ॥৮ 
“অজ্জুন! জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অগ্রে কর্ম করিয়া পরে 
চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন |” তথাচ রামগীত। । ৭। 
“মাদোৌ স্ববর্ণাশ্রনবর্ণিতাঃ ক্রিগাঃ 
ত্বা সমাসাদিতশ্ুদ্ধমানসঃ | 
সমাপ্য তৎপুর্বমুপান্তনাধনঃ 
সমাশ্রাবেৎ সদ্গুরুমাত্সমলব্ধয় ॥% 
“প্রথমে স্বস্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত ক্রি কলাপের অন্রষ্ঠান 
করিয়া চিন্তশু'দ্ধ লাভ হইলে পর সন্যান গ্রহণ পূর্বক তত্সমপ্ত 


২২০ তীর্ঘদর্শন | 


পরিত্যাগ করিবে এবং শমদমাঁদি সম্পন্ন হইনা। আম্মজ্ঞানের 
জঙ্ঠ সদ্গুরুর মাশ্রয় লইবে।” রামগীতা। ১৭। 
“যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াজ্মধী- 
স্তাবদ্ধিদেয়ো বিধিবাদকন্মরণাং | 
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধা তজ্‌ 
জ্ঞাত্বা পরাক্মানমথ ত্যজেত ক্রিরাঃ ॥৮ 
“যাবৎ স্থুলদেহাদিতে আবদ্যাক্ত মারাবশতঃ আন্মজ্ছান 
গাঁকিবে তাবতকাঁল পর্যন্ত শাক্সবিধি অনুসারে কর্ম কারতে 
ভইবে; পরে ইহা আম্ম। নয়, ইহা! আম্মা নয় এইরূপ বিচাব 
দ্বারা সমস্য পদার্থক পরিভ্যাগ করত বিশুদ্ধ আহ্মজ্ঞান লাভ 
করিয়া, তদনস্তর সমস্ত কন্ম পরিত্যাগ করিবে ।” 
৩॥মভ্াগবত | ১১। ২০ ৯। 
“তাবৎ কর্মাণি কুব্বাত ন নিব্বিদ্যেত যাবত 1৮ 
“যতদিন পধ্যন্ত বৈরাগ্য নাজন্সে ততদিন কন্মের অগ্তষ্ঠান 
করিবে |” তথ", মহানিব্বাণতম্ত্রে । ১৪ । ১০৬। 
“মতো ৰহুবিধং কর্ম কণিতং সাধনান্বিতম্‌। 
প্রবুত্তয়েহল্সবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবুন্তয়ে ॥৮ 
“পারবতি । অজ্ঞ ব্ক্তিদিগের অজ্ঞান নাশ হইয়! জ্ঞানের 
উদয় হইবে বলিয়াই এই সকল নানাবধ কর্মের কথ। বর্ণন 
করিলাম।* তত্রৈব। ৮। ২৮৬। 
“অতঃ কর্মবিধানানি প্রোক্তানি চিন্তশুদ্ধয়ে । 
নামরূপং ৰহুবিধং তদর্থং কলিতং ময়া ॥৮ 
“পার্বতি ! অজ্ঞানী বাক্তিদ্িগের চিত্তশুদ্ধি হইবার জন্তই 
কন্মবিধি সকলের উল্লেখ করিয়াছি এবং তহছুদ্দেপ্ত সাধন জঙগ্তই 
নানাবিধ নাম ও রূপের কল্পনা করিয়াছি ।” তথা, কুলার্ণবতন্ত্ে। 
“তাবন্তপে! ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চনাদি কং। 
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্বং ন বিনতি ॥৮ 
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যে পর্য্যন্ত জীবের তত্বজ্ঞান না ভয়, সেই পর্মান্ত তগন্তা 
ব্রত, তীর্থযাত্রা, জপ, হোম, দেবাচ্চনা, বেদ 9 অগমশাঙ্ের 
কথায় প্রবৃত্ত থাকিবে। বস্ততঃ তত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কিছুরই 
অপেক্ষা থাকে না।৮ তথাচ হারীত সংহিতা । 

“উভাঁভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতি | 
তৈব জ্ঞান কর্ম ভ]াং প্রাপাতে বৃদ্ধ শাশ্বতং ॥৮ 

“পক্ষী যেরূপ উভয় পক্ষের সাহাঁযো আকাশমার্গে গমন 
করে, জীব ও তদ্রপ কন্ম ও জ্ঞান দ্বারা বন্গকে লাভ করিবে ।” 

এইরূপ ৰহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
যে, কর্ম সকল কেবল চিন্তশুদ্ধির জনকমাত্র। চিন্তশু“দ্ধ লাভ 
ভইলেই জীবগণ মুক্তি গাভ করিনা থাকেন, এজন্য অগ্রে কম্ম 
কাণ্ডের অধীনে থাকিয়। স্বস্ববর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপক্রিয়া-কলা- 
পের অন্্টান করিবে । মভাক্সা ইন্দ্রদ্রান্ম নৃুপতি ও প্রকারাস্তারে 
এইরূপ উপদেশ দিবার জন্তই অগ্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্গষ্ঠান 
করিয়া পরে প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথ-মৃক্তি স্তাপন করিরাছেন*। 

পরমতত্বানুসন্ধিস্থ জ্ঞানিগণে এহ মুক্িক প্রণবনয় 9 
সাধারণ লোকে হহাকে তস্তপদাদিশূন্ত দারুময় মুৰ্তি অব- 
লোকন কধিরা থাকে ? কিন্তু পরোক্ত লোকেবা ইহা এক 
বারও ভাবিয়া দেখে না বে, রাজ! ইন্দ্রত্যয় নুপতির পুণ্যবলে 
দেবশিল্পী বিশ্বকন্মী আসিয়া তাহার শিল্পকার্োর চরমপীম। 
স্বরূপযে মুন্তি নির্মাণ করিয়াছেন, তাহ! এরূপ হল্তপদাদ শুস্ত 
হইল কেন? যে বিশ্বকন্মার বিশ্বের কোনও একটী সামান্য 
কাধ্যের উপর লক্ষ্য করিলেও আশ্চর্ধযান্বিত হইতে হয়, সেই 


* উত্কলথণ্ডের মতান্ুদারে হইদ্রছান্-প্রতিষ্টিত শ্রীজগন্াথদেন চতুকুর্জ, 
কিন্ত অপরাপর পুরাণমতে ও প্রত্যক্ষ দৃশ্যে হস্তপদাদি শুন্ভই দৃষ্ট হয়। 
আমাদের প্রৰন্ধটীাও তদনুনারে লিখিত হইল । পাঠকগণ ইহা পাঠ কর্গিয়। 
উত্কলথণ্ের মতের সহিত হহার বিরোধ উপস্থিত না করেন 
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দেবশিল্লী অতি মনোযোগের সহিত যে কার্যা করিয়াছিল, 
তাহা এরূপ বিকটাকার হইল কেন? তাহার! যদি একবারও 
ইহ মনে করিয়! ইহার প্রকৃত তন্বানুপন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাভ। 
হইলে তাহাদের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, নতুবা আজন্ম 
কাষ্ঠের জগন্নাথ জ্ঞান করিয়া সহশ্রবার দর্শন করিলেও কোন 
ফললাভ হইতে পারিবে না। ইহা তত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রণব 
মুত্তি। বিশ্বকর্মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিরা তিনটা প্রণব অথাৎ 
[তিনটা *ও”কার লইয়া .এই মৃত্তি নিন্মাণ করিয়াছেন,* এই 
জন্যই ইহ বিশ্বকর্মীর শিল্পের শেষ সীম! বলিয়া কীন্তিত 
হইয়া থাকে ও সেই হেতুই তত্বজ্ঞানিগণ ইহাকে হস্তপদাি 
শৃন্য সামান্য মৃন্তি ন। দেখির! প্রণবমূক্তি দেখিয়া আনন্দ অনুভব 
করিয়া থাকেন। প্রণবাবলম্বনের যে ফল, পুরুষোত্তমক্ষেত 
গমনে ও আীজগন্ধাথদেব দশনের ও তদনুরূপ ফল কথিত 
হইয়াছে । তথায় কোনও জাতি-বিচার বা কোনও ব্রতাদ 
নিয়মের অনুষ্ঠান নাঈ, অথচ সকলেই তথায় যাইয়। আম্মাকে 
পবিত্র ভাবিয়া বিচরণ করেন। তথায় বিধিমন্ত্বের অনুষ্ঠান 
নাই অথচ সেই স্থান পবিত্রবপে সকলের গ্রাহা ;ঃ স্থতরাং 
প্রণবালম্বনে ষে সকল ফল হ্ইয়া থাকে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে 
ও তাহাই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীজগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী 
পরমাত্মা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মানব প্রণবরূপী প্রীজগন্নীথদেবকে 
দর্শন করিয়। পুনর্জন্ম লাভ করিবে না অর্থাৎ মুক্ত হইবে, 


* অনুলোৌম বিলোমে বাম ও দক্ষিণপার্থে ২টা ও"কার এবং তদুদ্ধে 
বিপরীতভাবে ১টি ও'কার; এইরবপে ৩টা ও'কার যোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথমৃত্তি 
নিশ্মিত হইয়ছে; এজন্যই ইহার হস্তপদাদি কিছুই নাই। পাঠকগণ 
তিনটা ওকার বিপধ্যস্তভাবে লিখিয়া মিলাইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। ্‌ 
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শান্তর এইরূপ কথিত আছে; কিন্তু ইহার পরেই উল্লেখ 
আছে যে, যদ্দি জীব পুনর্বার সংসারে পিপগ্ত না হয় তবেই মুক্ু 
হহবে। যথা 
“জগন্নাথমুখং দৃষ্টী পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। 
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনধদি ন লিপ্যতে ॥৮ 

*প্রাণিগণ শ্রীঙ্গন্নাথদেবের মুখ দর্শন করিয়া যর্দ আর 
সংসারে লিপ্ত না হন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্ববার 
সংসারে আসিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়া পরমাত্মাস্্ 
লান হন ।” 

ঘতক্ষণ শরীরে মমতা ও কামন1 থাকিবে, ততক্ষণ শত শত 
বার জ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিলে ও তাহার মুক্তি হইবে না। 
মমতা ও কামনা সংসার প্রাপ্তির প্রধান কারণ বণিয়া শান্সে 
নিদ্দি্ট আছে । ভারত যুদ্ধাবপানে ধন্মরাঞ্জ যুধষ্টির পিতৃরাজ্যে 
পুনঃস্থাপিত হইব) শরশব্যান্স শর়ান পিতামহ তীয্সের নিকট 
বিস্তুত রূপে রাজধন্খ, আপব্ধন্ম এবং মোক্ষধন্ম শ্রবণ করিয়া 
অহস্কারের বশীভৃত ছিলেন । পরে নানা বিলাপ করতঃ রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া বনে যাততে উদ্যত হইলে শরীর ধন্দরাজের প্রকৃত 
অবস্থা হৃদঙগম করিয়] মমতা ও কামনা পরিহার জন্য যে তত্বোপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহ সকলেরই জ্ঞাতব্য বিবেচনার 
এস্থলে উদ্ধত করিলাম । শকুষ্ণ প্রথমে শারীরিক ও মানমিক 
ব্যাধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মনের সহায়ে অহংকারকে পরাজয় 
পূর্বক শোক পারত্যাগানস্তর স্থস্থচিত্ত হইতে উপদেশ দিয়া 
কহিলেন) “৫হ ধন্দমরাঁজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করির। সিদ্ধি 
লাভ কর কদাঁপ সম্ভবপর নহে । ইন্ত্রিয় সমুদয়কে পরার 
করলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ | যারা রাজ্যাদিবিষয়্ 
সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মননে বিষগ়নভোগের বাসনা 
করে, তাহাদিগের ধন্ম ও স্থথ তোনার শক্রগণ লাভ করুক। 
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মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নিশ্মমতা বন্গলাভের কারণ বলিয়া 
নিদ্দিষ্ট হইয়া! থাকে । প্র বিরুদ্ধধন্মীবলম্বী মমতা ও নিন্মমতা 
লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পুব্বক পর- 
স্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অন্তিত্ব অবিনশ্বর 
বলিয়া বিশ্বান করেন, প্রাণিগণের দেহ নাশ করিলেও তাহাকে 
হিংসা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যেব্যক্কি স্থাবর জঙ্গম সংব- 
লিত সমুদায় জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াও মমত। পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, তাহাকে কখনই সংপারপাপে ৰদ্ধ হইতে হয় 
না। আর যেব্যক্তি অরণ্যে ফলমুলাদি দ্বার জীবিকানব্বাহ 
করিয়া বিষয়বাসন1 পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাঁহাকে নিশ্চ- 
য়ই সংপারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় 
সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চর করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে 
ব্যাক্ত এহ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পমথ হন। কামপর- 
তন্ত্র মুঢ় ব্যাক্তরা কর্দাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে না। 
কামনা মন হইতে সমু্পন্ন হত, উহ! সমুদার প্রবৃত্তির মূল 
কারণ । ষে সমুদায় মহাতআবাৰহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে 
অধর্্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ফললাভের বাসন দৃহকারে দান, 
বেদাধ্যয়ন, তপস্তা, ব্রত, যজ্ঞ, বিধিধ নিয়ম, ধ্যানমাগ ও যোগ- 
মাগ আশ্রয় না করেন, তাহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় 
কারতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহহই যথার্থ ধন্ম ও মোক্ষের ৰাজ- 
স্বরূপ, সন্দেহ নাই |” 

শ্ীকষ্ণ মমতাশৃন্ত হইয়া কার্ধা করিতে উপদেশ দিয়া- 
ছেন। যাহারা নিম্মম হইয়া কম্মযোগ অবলম্বনে চিত্শুদ্ধ লাভ 
করিয়া হৃদিস্থ শ্রাজগন্নাথ সন্গশন করে এবং পুনরাম় সংসার 
মায়ায় আৰদ্ধ ন1 হয়, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে, 
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অগ্যথা নহে । শ্রীপরষোত্তমে যাইতে হইলে পথিমধ্ো নান! 
পিদ্প বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এবং তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়। 
জগন্নাথ দরশশন করিতে হয় । ইহাতে সাধককে জ্ঞাত করা হই- 
তেছে যে, প্রথমে তত্বজ্ঞানের বিদ্বন্ব রূপ সংসারমায়া উত্তীর্ণ ভয়! 
পার হদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করিতে সকলেই বত্্রবান হইবে । 
পরস্ত তাহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া পুনরার স-সার মামায় পিপ্তু 
হইবে না। কর্ম করিতে হইলে নিলিপ্তভাবে করিবে । শিপিপ্ত 
ভাবে কর্ম করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ পুরাতন ইতি- 
হাসে বিরল নহে। রাজধি জনকের কথা৷ অনেকেই অবগত 
আছেন । তিনি রাজকান্য পধ্যালোচন করিতেন, অথচ যেরূপে 
ততৎফলে লিপ্ত থাকিতেন না, তাহা শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেবীভাগবতের গ্রথমস্বন্ধে ১৫শ 
অধ্যার হইতে দ্রষ্টবা। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম না। 

অতএব পুর্বাক্ত শাস্ত্র গ্রমাণানুনারে স্পষ্টই জানা যায় ঘে, 
মতিন চিন্ত চাঞ্চলা থাকিবে, যতদন নিক্ষাম কন্ম করিতে 
অভ্যস্ত না হইবে, যতর্দিন মন আত্মবশে না আসিদা মাম্মচিপ্ত 
করিতে না পাবিবে, তাবৎ কোনরূপ শ্রেয়ঃসাধন হইবে না । 
এই বিশ্বরন্ধাণ্ড ধাহার লীলাস্থল, তিনি সর্ধ বস্তেই সদ! বিরাজ- 
মান, তিনি জলে, স্থলে শুন্তদেশে, সর্বত্র, সব্ধভূতে বাক্তাব্যক্তনূপে 
পিদ্যমান আছেন। বাস্তবিকই সমুদায় শান্ত্রেই তিনি নিহিতং 
গুহারা ওদদি স্িতংবলিয়া কণিত হইয়াছেন । শ্রীঞ্গগন্নাগ যেন 
কোন ৰহুদ্বারবিশিষ্ট দেবাগারে আৰদ্ধ থাকিয়া, চাক্ষুষ প্রতাক্ষের 
অভাবে বিরাজ করিতেছেন । যে নামেই তিনি আহত হউন 
না! কেন; ভক্ত বদি চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইয়। নিষ্কামভাবে অক- 
পট হৃদয়ে তাহাকে আহ্বান করিতে থাকে, তবে তিনি তাচ। 
শ্রবণ করিরা তছুৃন্তর প্রদান করিবেন এবং তদ্দণ্ডেই আগারের 
দ্বার উদবাটিত হইবে। তখন ভক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিঘ্।া তাহাকে 


২২৬ তীর্ঘদর্শন | 


অন্তর-দৃষ্টিতে সন্দর্ণন করিতে পারিবে । তখন সেই সর্দব্যাপী 
অনীম বন্ধের সহিত হৃদিস্থ জগন্নাগের সংযোগ স্থাপন করিতে 
গারিলে, সতাজ্ঞান উদ্ভুত হইয়া সমস্তই বুক্গময় বলিরা প্রতীহ 
হইবে। ইহাকেই সার্ধজনিক আম্মভাব বলিয়। থাকে এবং 
তাহাই প্রণবরূপী জগন্নাথ দর্শনের ফল। তখন মমতাভিমান 
বা জাত্যতিমান থাকিবে না । এমন কি সব্বপ্রকার অভিমান 
মন হইতে বিদুরিত হইবে । স্বার্থে জলাঞ্জল দরিয়া পরহিতে 
আজ্মোত্সর্গ করিবে, পরোপকাররূপ দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিবে | 
সামান্ত ঘটাকাশ যদ্রপ মহাকাশে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুটিখিন্ু 
ঘেমন সাগরনীরে বিলীন হইয়া থাকে, জলবুদ্বুদ্‌ যেমন জলেই 
নিলিত হয়, কাষ্টাদি যেমন অখ্রি সংযোগে অগ্রিময় হয়, তদন্রূপ 
ভক্ত সতত যোগনিরত চিন্তে জগন্নাগকে ভাবিতে ভাবিতে 
জগন্নাথময় হয়েন। তখন তাহার কাঁম্যাকাম্য কিছুই থাকে না 
অর্থাৎ যাহা করেন তৎসমস্তই নিম্পৃহ হইয়া করেন। ছান্দোগ্য 
উপনিষাদে ২৫। ২। কথিত আছে “এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্ধান 
এবং বিজানন্নাআরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, 
ভবতীতি 1” 

“যে ব্যক্তি ইহ1 (পরমাত্মা অর্থাৎ হৃদিস্থ জগন্নাথ ) দেখিয়া, 
ইহ] ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আয্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়।- 
শীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সেই ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী হয়|” ইহাই জ্ঞানমার্ধের চরম, ইহাই 
আত্মরতি। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় ও মঙ্গলকর। এই 
আত্মরতির পরাকাষ্ঠা 'মহাগ্রনাদ' তক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সেই ভাবটী আমরণ থাক? আবশ্রক, তবে মোক্ষের সম্ভাবনা । 
তজ্জন্তই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 

“জগন্নাথমুখং দৃষ্টু। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে । 
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্ধদি ন পিপ্যতে ॥” 


পুরুযোভমক্ষেত্র | ২২৭ 


অতএব এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, শ্রীজগন্নাথের 
দারুমর মুদ্তি অবলোকন করিলেই মুক্ত হইবে না) পরন্ত ধাহারা 
সংঘতচিন্তে বিশ্বকন্্ার অদ্ভুত শিল্পকৌশল পূর্ণ প্রণবরূগ 
অবলোকন করিবেন তাহারাই বৈরাগ্য লাভ করিনা মুক্ু 
হইবেন । 

পুরীমধ্ো জাতি বিচার নাই এখানে কি ভদ্র, কি ইতন, 
কি ৰাহ্ধণ, কি শূত্র (চতুবর্ণ) সললেই একত্রে বসিয়া মহা- 
প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে*। শুদ্র কিছুমাত্র সন্কুচিত না 
হইয়াই অবলীলাক্রমে বাহ্ষণের মুখমধো নিজের উচ্ছিষ্টান্ন 
প্রদান করে, ৰাক্গষণও কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া ভাহা গ্রহণ 
করেন । অদ্যাবধি এস্থানে এইরূপ প্রথ! প্রচলিত থাকিলে 9 
কয়জন ইহার মুলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ভন? মহাপ্রসাদ ভক্ষণে 
কোনও দোব নাই ইহা শান্তর কথিত আছে বলিয়াই সকলে 
এইস্কানে আনিয়। এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্থ কয়জন 
শান্বাক্যের সেই নিগুট় তত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? 
জাতিভেদ, কম্মকাণ্ডের পরিপোষক, প্রকৃত তন্বঙ্ঞান হইলে 
আর তাহা স্থান পায় না। যতদিন না তত্বজ্ঞান উদ 2য় 
ততদিন আমি, তুমি, আমি ৰাক্গণ, তুমি শূত্র ইত্যাঁদ খোদ 
থাকে; কিন্তু তত্ৃজ্ঞান উ্দত হইলে সকলই এক বলিয়! 
ৰোধ হয়, অতএব তথায় মার জাতিভেদ কিরূপেস্তান পাইতে 
পারে। গ'কার স্বরূপ দাঞ্ময় বন্ধমৃত্তির অবলোকনে ধাহার 
ৰন্গজ্ঞান লাঁভ হয তাহার মার জাতভেদ কোথায়? এজন্িই 
পুরীমধ্যে জাতিভেদ নাই জাতিছেদ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ 
দুষ্ট হইয়া থাকে। 


শ্পি 


*এক্ষণে, পঞ্চম বর্ণের! দেবালয়ের মভ্যন্তরে প্রবেশ করিঠে পায় না ইভা 
আমরা ১৬৪ পৃঃ বলেয়াছি। পুর্বকালে হহারও বিচার ছিল না। উৎকল 
ধণ্ডোক্ত জগন্নাথ সেবক বিশ্বাবহই তাহার প্রমাণ । 
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স্বরূপতন্ব জন্মিলে কেহই অপবিত্র বা বিধিনিষেধের বাধ্য 
থাকে না, এজন্যই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রসাদ ভোব্ধনের 
নিয়ম প্রচলিত আছে; ইহা ষেকেবল বুঙ্গজ্ঞানের প্রচারক 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । ভাগবতে উক্ত আছে। 

“নৈক্ত্রৈ গুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৮ 

“বাহার! তত্বজ্ঞান লাভ করিয়। ত্রিগুণাতীত পথের পথিক 
হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ 
কাধ্যকর হয় না।” জ্ঞীনসঙ্কলনীতন্ত্র। ৫৭ । 

“তাবন্বর্ণ কুলং সর্ধবং যাবদ্জ্ঞানং ন জায়তে। 
ৰন্ধজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সব্ববর্ণবিবঞ্জিতঃ ॥৮ 

"্যাবৎকাল পধ্যন্ত জীবের জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল 
পর্যান্ত, ৰাঙ্গণাদি জাতির বিচার থাকে 7; ফলতঃ ৰঙ্গজ্ঞান সমু 
দিত হইলে সব্ববণবিবঙ্জিত হইতে হয়|” কুলার্ণবতন্ত্। 

“পরে ৰক্গণি বিজ্ঞীতে সমস্তৈনিয়মৈরলম্। 
তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লব্ধ মলয়মারুতে ॥” 

“য়েবূপ মলয়ানিল বহিতে আরস্ত করিলে আর তালবৃস্তের 
আবশ্যক হয় ন, সেইরূপ ৰৃদ্ধজ্ঞান লাভ হইলে পর আর কোন 
শান্্রোক্ত নিয়মের প্রয়োজন হয় না” গীতা । ৪ ৩৭। 

“যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রিন্মনাৎ কুরুতেইজ্জ্রন । 
জ্ঞানাপ্সিঃ সব্বকনম্মাণি তন্মসাৎ কুরুতে তথ ॥” 

“অজ্জন! যেরূপ প্রদীপ্ত বাহন সমন্ত কাষ্ঠাদিকে তম্ম- 
সাঁৎ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ ৰন্জ্ঞান, সমস্ত কর্্মকে বিন 
করিয়া! থাকে ।” তথা উত্তর গীতা । ১। ২২। 

“জ্ঞানামূতেন তৃপ্তন্ত কৃতকৃত্যশ্ত যোগিনঃ। 
ন চান্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমন্তি চেন্নস তত্ববিৎ ॥% 
জ্ঞানামূত পানে স্ুতৃপ্ত ও কতকৃত্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান- 
সাক্ষাৎকারী যোগীর বিধি ও নিষেধ নাই । যদি কেহ অভিনিবেশ 


পুরুষোভ্ভমক্ষেত্র । ২২৯ 


পূর্বক বিধি নিষেধাদির বশবন্তী হইয়। কর্মমানুষ্ঠান করেন তবে 
তিনি নিশ্চয়ই তত্ববিৎ নহেন 1৮ 

এক্ষণে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাত্পধ্য ব্যাখযাত 
হইতেছে । শান্সাদিতে শরীরকে পুরী ও ক্ষেত্র বলিয়া কথিত 
হইয়াছে এবং জীবাজ্মাকে পুরুষ ও পরমাযআ্মাকে পুরুষোত্তম 
বল। হইয়াছে । যথা, প্রশ্বোপনিষদি | ৬। ২। 

“ইচৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যৃন্মিন্নেতাঃ ষোড়শ 
কলাঃ প্রভবস্তীতি |” 

“হে ভারদ্বাজ ! এই পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ শরীর মধো তিনি 
শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তীহাকে পুরুষ কহে । তাহাতেহ 
এই সমস্ত ষোড়শকল। প্রাণাদি উৎপন্ন ভয় ॥”মথাঁ, গীতা 1৯1১। 

“ইদ্ূং শরীরং কৌন্তেয় ! ক্ষেত্রমিতাভিধীয়তে ॥৮ 

“অজ্জুন ! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে ॥” 
শঙ্করবিজয়ে ১৩ অধ্যায়ে । 

“পুরুসংজ্দে শরারেহস্মিন্‌ শয়নাৎ পুরুষে হরি । 
শকারোহন্ত ষকারোহয়ং ব্যতায়েন প্রযুজাতে ॥? 

“পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ এই শরীরে শয়ন করিরা থাকেন 
বলিয়াই আত্মা পুরুশ বলিয়া বিখাত আছেন । এই পুরুষ শব্দ 
কখনও তালব্যশানস্ত কখন ব' মৃদ্ধিন্তষাস্ত করিয়া পঠিত হইয়া 
ণাকে ॥৮ তথাচ গীতা | ১৩ । ২২। 

“উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মচেশ্বর | 
পরমাস্থরেতি চাপৃযুক্কো দেভেহশ্মিন্‌ পুরুষঃ পর? ॥৮ 

“পুরুষ এই দেহে বিদামান থাকিলেও সর্বদা তিনি স্বতন্ত্র 
ভাবে আছেন। কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা অন্তমন্তা ভোক্তা এবং 
শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেনক্চ | 


. * শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধা আস্মা ও দেহের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্য অপ. 
রোক্ষাণুভৃতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহ। এস্থলে উদ্ধত কর! হইল। 


সও 
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মতএব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ৰা পুরী বলিলে পর শরীরকেই 
লক্ষ্য লইয়৷ থাকে, এলন্ঠ জীব-দেহকেই লক্ষ্য করিয়া এই 


“অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিত; পরঃ। 
স্ুলন্্বনেকতা" প্রাপ্ত; কথখং স্তাদোহকঃ পুমান্‌ ৪ 
অহং দ্রষ্ট তয়! সিদ্ধো দেহী দৃশ্যতয়। স্থিতঃ | 
মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্তাদ্দেহক? পুমান্‌ ॥ 
অহং বিকরহীনস্ত দেহে! নিত্যং বিকারবাঁন্‌। 
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্তাদ্দেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
যন্মাৎ পরমিতি ক্রত্বা তথা পুরুষলক্ষণম্‌ । 
বিনিশীতিং বিমূঢ়েন কথং স্তাদ্দেহকঃ পুমান ॥ 
সর্ববং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্জিতে | 
অপুাচাতে যতঃ শ্রত্বা কথং স্তাদোহকঃ পুমান্‌॥ 
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তে বুহদারণাকেহপিচ । 
অনন্তমলসংশ্লিষ্ট: কখং স্তাদেহকঃ পুমান্‌ ॥ 
তত্রেৰ চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতিহি পৃরুষঃ। 
জড়; পরপ্রকাগ্ঠে।হসৌ কথব স্তাদ্দেহক? পুমান্‌ ॥” ৩১--৩৭ 


“আত্মা অহংশবে বিখ্যাত থাকিয়া এক ভাবে অবস্থিত আছেন আর দেহ 
স্লরূপে নানাবিধ, অতএব উক্ত দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে । অহ্‌ং 
্রষ্ট। ও দেহ দৃগ্ঠ পদার্থ, আর সাধারণত ইহা আমার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া 
থাকে, অতএব দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। অহং বিকারশৃন্য ও দেহ 
বিকারবিশিষ্ট ইহা প্রতাক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে 

আম্মা হইতে পারে । সকল পদার্থের পর বলিয়াই আত্মকে পুরুষ বলিয়া 

থাকে, অতএব মুটগণ কিরূপে দেহকে আত্ম বলিয়৷ নির্দেশ করে। যখন, 
সমন্ত জড় পদার্থই পুরুষ-সংযুক্ত হইলে পর তবে উপাধিবুদ্ধিতে পুরুষ 
সংজ্জাপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্ম কিরূপে দেহ হইতে পারে । বৃহদারণ্যকোপ- 
নিষদে পুকষকে নির্লিপ্ত বলিয়া কথিত আছে, অতএব অনস্তমল-সংযুক্ত 
দেহ কিরপে আত্মা হইতে পারে। যখন উপনিষদে পুরুষকে স্বয়ং প্রকাশ 
জ্যোতিঃম্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করে, তখন পরপ্রকাগ্ত জড় দেহকে কিরূপে 
আত্মা বলিতে পারি।” 
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স্কানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে । জীব গর্যাঁতনাদি নানা- 
বিধ দুঃখ ভোগ করত এই ভবসাগরমধো নিমগ্ন থাকিয়। 
যদ প্রণবরূপ ভেল! অবলম্বন করিতে পারে, তবেই ভবপাগর 
পারে যাইয়া পুরুষোত্তম সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে । মভা- 
বাজ হন্ত্রত্যক্ন ও এই উপদেশ দিবার জন্য মকর-নক্রাদি সমল 
ভাষণ সাগর তীরেই প্রণবরূপী পুরুযোত্তম মুন্তি স্থাপন কাপ: 
যাছেন; স্রতরাং এইরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু দশন জণ্ত অএ 
সমাগত বাক্তিগণের প্রণবালশ্বনের ফলপ্রাপ্ু হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং পুরাণে ও এই উদ্দেশেহ লিখিত হহয়াছে বে, 
“জগন্নাথমুখং দুষ্টা। পুনর্জন্ম ন বিদাতে ॥” 

আঠারো নালা পার হহয়া ধ্বজা দশনীর যে বিধি আছে 
তাঁভাতে গ্রকাশ করিতেছে যে, কন্ম কাণ্ডে নানা বিদ্ধ খিপাও 
আনিয়া উপস্থিত হয়) যে ব্যক্ত তাহা সংযভচিন্ডে উত্তাণ হহতে 
পারে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহার বিবেক উপস্থিত হয়, সেই আত্ম 
জগন্নাথ সন্দশনের অধিকারী । 

পুরীমধ্যে শ্রীবিমল। দেবী বিরাজ করিতেছেন ইহা আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি। প্রবাদ এই বিমলাদেবা প্রপন্না না হইলে 
কেহ শ্রীজগন্গাথদেবের মৃত্তি দেখিতে পান না, এজন্যি বাত্রিগণ 
অগ্রেই বিমলাদেবীর পুজাদি করিয়া পরে শ্রাজগন্নাথ দশন কারয়া 
থাকে । হঙ্ভার তাৎপর্য এই যে প্রণবাবলম্বন জন্ত যোগাভ্যাসের 
প্রয়োজন হইলে প্রাণায়াম দ্বার অগ্রে মূলস্তিতা কুলকুগুলিনীকে 
জাগরিত করিতে হয়, পরে তিনি জাগ্রত হইলে জাবের মআজ্ঞা- 
পুরে গতি হয়, নচেৎ কিছুতেই তয় না; অতএব বিমলাদেবাও 
কুঁলকুগুলিনী স্বরূপ শ্রক্ষেত্রের মূশদেশে অবস্থিতি করিতেছেন । 

সর্বত্রই শ্রীলক্ত্মী ও নারায়ণ একত্রে অবস্থান করেন, কিন্ক এই 
স্পানে শ্রীলক্ীদেবীর শমন্দিরে অবস্থিতি নাহ) হহার তাত্পব্া 
এই যে, প্রণবাবলম্বী সাধুকর এ্খবয্যের প্রতি কদাপি আদান 
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খাকে না, এজন্ত তত্প্রাপ্য ৰঙ্গও ধশবর্যযাধিষ্টাত্রীর সহিত 
মিলিত হন না। 

শ্রক্ষেত্রে অক্ষবট থাকিয়া ভগবানের বিরাটমৃত্তি প্রকাশ 
করিয়। দিতেছে । বটবুক্ষে যেরূপ ৰহুফল হয় ও তন্মধ্যে নানা- 
বিধ কীট জন্মির়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রতিলোমকৃপে 
এক একটী বন্গাণ্ড ও তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রাণী সকপ 
অবস্থিত কারতেছে। এতদবলম্বী আত্মা নিরন্তর কারণ জলে 
প্রস্থপ্তু থাকেন। তাচার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আকালিক প্রলয়োপ- 
লক্ষে প্রলয়-সলিলে ভাসমান মার্কগ্েের কর্তৃক আম্মাতে সমস্ত 
ৰন্ধাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে। 

পুরীর নিকটে স্বর্গদ্বার, মার্কগের পবোবর, ইন্ত্রদ্বায়লর ও 
শ্বেতগঙগাদি যে সমস্ত তীর্থ আছে তাহাতে নানাবধ কম্ম 
করিতে হয়। ইহা দ্বারা ও এই উপদেশ পাওয়া যায় যে 
অগ্রে নানাবিধ কন্ম করিয়া পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রণবরূপী 
পরধন্ধের সাক্ষাৎ লাভ হইয়৷ থাকে। 

এক্ষণে রথযাত্রা ও দোলখাত্র। প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
লিখিত হইতেছে । 

“দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুহদনম্‌। 
রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥» 

যে মানব দোলার উপর শ্রীগোবিন্দকে, মঞ্চোপরি শ্রীমধু- 
সৃদনকে ও রথোপরি শ্রাবামনকে দশন করিবে তাহার আর 
পুনর্জন্ম হইবে না। এই বচন দ্বারাও তত্বজ্ঞানের উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে । “দ্রোলায়াং দ্োলগোবিন্দং” এই বাকা দ্বারা, 
সংশয় রজ্জুতে আৰদ্ধ আমাদিগের চিত্তদোলায় সেই পরম 
পুরুষকে স্থাপন করিয়! ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 
গোবিন্দ শব্দে শান্ত্রাদিতে যেরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহ! 
নিষ্ে লিখিত হইতেছে । গাং বিন্দতীতি গো বিন্দঃ। বদ্বা, গোভি- 


পুরুষোভমন্ষেত্র | ২৩৩ 


বাণীতির্ষেদানস্তবাকোধিদাতে যোইসৌ বিদস্তি যং পুরুষং তত্বজ্ঞা 
ইতি বা। যথা, মহাভারতে। 
"শাশ্বতত্বাদনস্তশ্চ গোবিন্দে। বেদনাৎ গবাম্‌ ॥৮ 
বিষু্পুরাণে । 
“গোভিরেব যতো বেদেযা গোবিন্দ; সমুদাহতঃ 1৮ 
তথা গৌতমীয়তস্ত্রে। ২ অধ্যায়ে । 
“গোশবেন জ্ঞানমুক্তিং তেন বিন্দেত ততপ্রভৃম্‌। 
গোশব্বাৎ বেদ ভত্যুক্তুন্তে নরা লভতে বিভুম্‌ ॥৮ 

এই সকল শাস্ত্র বচনে গোবিন্দ শব্ষে পরমপুরুষই উক্ত 
ভইয়াছে; অতএব যদি কোনও মনাব সব্ধদা নানা বিষয়াদি 
ভাবনায় চঞ্চল চিন্তরূপ দোলায় তব্রজ্ঞান সাহায্যে গোবিন্দকে 
(পরমপুরুষকে ) একবার স্তাপন করিদা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সন্দশন 
করিতে সমর্থ হয় এবং তত্পরে আর সংসারে লিপু না ভ্য়, 
তাহা হইলে তাহাকে আর পুনজ্জন্ম লাভ করিতে হয় না, 
অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়। 

“মঞ্চস্থং মধুন্থদনম্।” এই বাক্য দ্বারা এইরূপ উপদেশ 
পাওয়া যার যে, মাবগণ স্বীয় জদয়মঞ্চে সেই পরমপুরুষাকে রক্ষা 
করিয়াই দর্শন করিবে। বৰহ্গবৈবর্তে শরুষ্চ জন্মথাণ্ডে ১১০ 
অধ্যায়ে মধুস্থদন শব্দে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা, 

“সদনং মধুদৈতান্ত ষন্মাৎ স মধুস্দনঃ। 
ইতি সস্তো বদন্তীশং বেদৈভিন্াথমীপ্সি তম্‌ ॥ 
মধু ক্লীবঞ্চ মাধবীকে কৃতকন্মশ্ু ভাগ্ভে। 
ভক্তানাং কন্মণাঞ্চেব হুদনো মধুস্থদনঃ ॥ 
পরণামাশুভং কর্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। 
করোতি সুদনং যো হি স এব মধুস্থদনহ ॥৮ 

মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ছিলেন বলিয়া পুরাঁণে 
ভগবান্কে মধুস্থদন কহ্ছে। কিন্ত, বেদ হুহার প্রর্কৃত অর্থ এই- 
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রূপ উক্ত আছে যে, মধু শবে শুভাশুভ কর্ম বুঝায়; তাহার 
কারণ এই যে, কন্ম-নমস্ত পরিণামে অশুভ হইলেও ত্রাস্তগণের 
নিকট আপাতত মধুর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে । অতএব 
স্প্ই জান? যাইতেছে যে, পুরাণে শুভ ও অশুভ কর্মীকে এই- 
রূপ অন্থুর বলিয়। কীর্তন করা হইয়াছে । এই শুভ ও অশুভ 
কন্মকে যনি নাশ করেন অর্থাৎ যে পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হই- 
লেই সমন্ত কর্ন দূরীভূত হইয়া যায় তিনিই যথার্থতঃ মধুক্দন্‌ 
নামে বিখ্যাত। অতএব, তত্বজ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়মঞ্জচোপরি 
সেই পরমপুরুষকে অবস্থান করাইর। প্রেমবারি দ্বারা অভিষিক্ত 
করাইতে পারিলেই জীরের আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
ন। | পরস্ত, যাহারা পুনর্বার সংসারে লিপ্ত হয় তাহাদের তাগ্যে 
উক্ত বিমলানন্দ কোনরূপেই সংঘটিত হয় না। 


“রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে।” 


এই বাক্য দ্বার! যেরূপ বাহ্দৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে রণের 
উপর দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্রপ অন্তন্দিষ্টতে 
দেহরথে সেই পরমাত্মাকে আরোহণ করাইবার জন্ঠ উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । বামন শব্দে ত্রিলোকব্যাপী পরমাত্মাকেই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে । বলিকে ছলন। করিবার জন্য বিষুঃ বামন 
রূপে অবতীর্ণ হইয়! ত্রিপাদক্রমণে সমস্তই গ্রহণ করিগাছিলেন 
বলিয়! পুরাণে ষে বর্ণনা আছে। তাহা,_- 


পত্রিপাদৃদ্ধ উদৈৎ পুরুষ: পাদোস্তেহাভবৎ পুনঃ। 
ততো! বিঘঙ.ব্যক্রামৎ শাসনানসনে অভি ॥” 


এই মন্ত্রের ছায়! মাত্র । ৰন্ষপুরাণেও কথিত আছে। 


”“এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে | 
তন্মাৎ সর্কৈঃ স্থৃতো। বিষ্ণুবিষধাতুং প্রবেশনে |” 
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“ভগবান্‌ বামনমূর্তি দ্বারা এই ভ্রিজগৎ আক্রমণ করিয়। 
রহিয়াছেন বলিয়া এবং বিষধাতুরও প্রবেশ অর্থ, এজন্য তিনি 
বিষণ বলিয়! বিখ্যাত হইয়া থাকেন |” 

এই সমস্ত বাকা দ্বারা জানা যায় যে পরমপূরুষই বামন 
নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। আর শাস্ত্রে শরীরকেও রথ বল। 
হইয়াছে । যথা, কঠোপনিষদি। ৩। ৩--৬। 

“আত্মানং রাঁথনং বাদ্ধ শরীরং রথমেব তু। 
ৰ্দ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ 
হান্দ্রয়াণি হয়ান্াহুবিষয়াংস্তেধু গোচরান্‌। 
আত্মোক্সরর়মনোবুক্তং ভোক্তেত্যানুম্মনীষিণঃ ॥ 
যন্তাবজ্ঞানবান্‌ ভবত্যধুক্তেন মনসা সদ | 
তন্তেত্দ্রিয়াণ্যবস্তানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 

যন্ত্র বিজ্ঞানবান্‌ ভতি যুক্তেন মনসা সদ1। 
তন্ত্ক্ত্রিয়াণি বশ্তানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৮ 

“শরীররূপ রথের, আত্মাকে রথী, ৰৃদ্ধিকে সারথি, ইন্জরিয়- 
গণকে অশ্ব এবং মনকে প্রগ্রহ বলিয়া জানিবে। যেবুপ ছুষ্ট 
অশ্ব সকল সারথির বশীভূত হয় না, তদ্রপ যে ব্যক্তি অযুক্ত 
মন দ্বারা অবিজ্ঞানবান অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানে নিশ্চেষ্ট থাকে 
নিশ্চয়ই তাহার ইন্জ্রির সকল ও বশীভূত হয় ন1; পক্ষান্তরে; ষে 
ব্যক্তি যুক্ত মন দ্বারা বিজ্ঞানবান্‌ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকল 
সারথির সমীপে উত্তম অশ্বের স্তায় বশীভূত হয়।” 

অতএব স্পষ্টই কুধা যাইতেছে যে, যে বাক্তি সেই পরমা- 
আকে দেহরূপ রথে আর দর্শন করিয়] পুনর্ধার সংসারে লিপ্ত 
না হন তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন1। 

এক্ষণে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি শরীর 
রথে আত্মাকে দর্শন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হয়, তবে সব্বদাই 
রথারট শ্রী্জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবে, এইবপ ন। কহিয়া, ক 
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জন্য আযাঢ মাসের দ্বিতীয়! তিথিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। 
আত্মা সর্ধদাই শরীরারূঢ আছেন এজন্য এরপ দৃষ্টান্ত কিব্ূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে । এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ মাস 
মিথুন রাশি, এজন্য উহা মিথুন নামে খ্যাত । দ্রাবিড়ীরা উহ্হাকে 
স্পষ্টতই মিথুন কহিয়া থাকে । মানবদেহ স্ত্রীপুরুষাত্মক মিথুন 
হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং আষাঢ় মাসের উল্লেখ করিয়৷ এর 
নিগুঢ় তত্বই নিরূপিত হইয়াছে । আর দ্বিতীয়! তিথির উল্লেখ 
দ্বারা ইহ1 ব্যক্ত করিতেছে যে, মিথুনঘটিত ছুইটী জীবের মিলনে 
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগেই দেহরূপ রথের উৎপত্তি হয়। 
অতএব, আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ার উল্লেখ করিয়া অতি নিগুঢউ 
ভাবে অধ্যাত্ম তত্ব ব্যাখ্যাত হহয়াছে। 

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা ভবনে অষ্টাহ.গমন ও তাহার পর 
তথ। হইতে পুনরাবুর্তি কেন হয় তাহার তাৎপর্য এই ষে, 
অষ্টাহ শব্দে অষ্টাঙ্গ যোগ । সাধক ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে 
অতিক্রম করিরা গুণিচায় অর্থাৎ ৰৃহ্মপথে অধিগনন কবেন। 
আমর! পুব্বেই বলিয়াছি এই শরীর-রথের অশ্ব ইন্দ্রিয়গণ, মন 
প্রগ্র5, ৰুদ্ধি সারাথ ও আত্মা রথী। আত্মা ধতদিন পতধ্যন্ত 
শরীরী থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন না ৰক্গপদে লীন হইবেন 
ততদিন পধ্যন্ত তাহাকে, অষ্টাঙ্গযোগে পিদ্ধিলাত করিলেও 
কম্মের অধীন থাকিতে হইবে এবং কর্মের অধীন থাকি- 
₹লই তাহাকে পুনর্বার সংসার পথে আসিতে হইবে । তথাচ 
গীতা । 

“নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্ম্মরুৎ। 
কার্ধ্যতে হাবশঃ কর্ম সব্বঃ প্রকৃতিজৈগ্ণৈঃ॥৮, 

“কোনও শরীরী ক্ষণকালের জন্ঠও কর্ম না করয়া থাকিতে 
পারে না, প্রত্যুত প্রাক্কৃতিক গুণ সকলকেই অধীনের হায় 
কাধ্য করাইয়া থাকে |” তথাচ রামগীতা | ৮। 
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পক্রিয়৷ শরীরোদ্তবহেতুরাদূতা 
প্রিয়াপ্রিয়ী তৌ ভবতঃ স্ুরাগিণঃ। 
ধন্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং 
পুনঃ ক্রিয়। চক্রবদীর্যাতে ভবঃ 0৮ 
“সকাম বাক্তিগণের ক্রিয়াই শরীরোৎপত্তির কারণ। এই 
কম্ম হইতেই প্রিয় ও অপ্রিয় ধঙ্মা এবং অধন্মের উৎপত্তি তইয়। 
থাকে । পরক্ত, ধন্মাধম্মের ভোগজন্ত পুনব্বার শরীরোৎপঞ্তি 
তয় থাকে । আবার বদি শরীরোত্পত্তি হইল তবে তাহাতে 
ক্রিয়াও অনিবার্ধয। এ জন্যই এই সংসারকে চক্রের হ্যায় 
কথিত হইয়া থাকে ।৮ এজন্যই আ্রীজগন্নাথ দেবের গুগ্ডচ। 
ভবনে গমন ও প্রত্যাগমন বণিত হইয়াছে । 
পথিমধ্যে খুদীমানীর ভবনে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পরথুকান্ন- 
ভোঁজনের বিধি আছে তাহার তাৎপর্য এই যে, বিদ্যা 'ও 
অবিদ্যা উভয়ে সহোদরা। অবিদ্যাপ্রভব শরারস্থ আত্মার 
বিদ্যাই মাসী । অতএব, জীবগণ ঘখন মোক্ষপথের পান্ধ হইয়! 
যোগমার্গ অবলম্বন করে তখন আহভারাদির হাস হইয়। থাকে, 
পরে যথন ক্রমে যোগোত্বীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্র 
গমন কালে বিদ্যা উদ্দিত। হইয়া! সাধককে সনম্্রার গলিত স্থুধা 
পান করান, সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ ই শ্রীজগন্নাথদেব পথিমধ্যে 
খুদীমাসীর আলয়ে ভোজন করিয়া! থাকেন । 
কষ যজুব্বেদাত্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীয় পঞ্চ- 
কোষ বিবেক সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাঠারই মন্দ হোর পঞ্চ- 
মীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় 
ও আনন্দময় নাম ভেদে পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পধ্যস্তই 
অবিদ্যার অধিকার, ইহার পর জীবের আর কোনও ত্রশ্বর্যের 
প্রকাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্বে প্রকটীকৃত হইয়াছে। 
আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ায় শ্রাক্গন্নাথদেব গুপ্ডিচার গমন করিলে 


২৩৮ তীর্ঘদর্শন | 


পর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণন্ত দেবালয়ে পঞ্চ দিবস বাপী যে উৎসব 
ভইয়া থাকে তাহাকে হোরাপঞ্চমী উৎসব কহে। উক্ত পাচদিবস 
নিত্য লক্মী্দেবীকে উৎকৃষ্ট বেশভৃষায় ভূষিত করিয়। সমারোহে 
দেবালয়ের চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। ততকালে তাহাকে 
অগ্ঠান্ত দেবের সম্মুথে লইয়া যাইয়া অল্পসময় অবস্থিত করান 
»য়। সেই সময়ে বিমলার দ্বারেও যাহয়। যেন তিনি তাহার নিকটে 
কোন বিষয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়। থাকেন এইরূপ ভাৰ 
প্রকাশ করান হয়। ইহ! দ্বার স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মোক্ষা- 
[ভলাধীর প্রশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, পরস্ত প্রশ্ব্য তাহাকে 
মুক্তিমার্গ হইতে ফিরাইবার জন্তঠ অনেক চেষ্টা করিয়া থাকে । 
ফলত: পরম তত্বজ্ঞানী রাজ। ইন্ত্রত্যম্ন মানবগণকে প্রকারান্তরে 
তত্বজ্ঞানোপদেশ দ্রিবার মানসে বাহাদৃষ্টে এরূপ রথবাত্রাদির 
সুষ্টি করিয়াছিলেন, নতুবা যদি ইভা জাগান্ঠ অভি প্রায়ে হইত 
তাহা হইলে, ভারতস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একবাক্যে হহার 
সম্মানন। করিয়া আমিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র 
কন্মাবলম্বী ও জ্ঞানাবলম্বী উভয়বিধ লোকেরহ প্রীতিপ্রদ তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। 

'শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর পরিগ্রহোতৎসবে এইরূপ পরমতন্ত 
প্রকাশ পাইতেছে যে, এই পঞ্চভৃতাত্মক দেহ নশ্বর কিন্তু দশা 
অবিনশ্বর। দেহ জীর্ণ হইলে দেহী তাহ! পরিত্যাগ করিয়া 
অপর দেহ আশ্রয় করেন। শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
যথা, কঠোপনিষদি। ২। ১৮। 


“ন জায়তে ঘ্রিয়তে ব! বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিৎ ন ৰভুব কশ্চিৎ। 
অজে। নিতাঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ॥৮ 


পুরুযোন্তমক্ষেত্র। ২৩৯ 


“আম্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না মুত্তামুখে পতিত হয়েন না, 
এবং বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধ লাতও করেন না। তান 
সজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার 
বিনাশ নাই।” তথাচ গীতা । ২। ২২। 

“বাসাংনি জীণানি বা বিহায় 
নবানি গুহাতি নরোইপরাণি। 
তথ শরীরাণি বিহায় জীণা- 
হ্যন্তানি সংযাতি নবানি দেহী 1” 

"ঘেমন মন্তুষ্য জীর্ণ বন্ত্র পারত্যাগ করিম] নূতন বন্্ ধারণ 
করে, সেইরূপ মত্ম। জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়। আঁতনব দেহ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন ।* তথাচ রামগীত। | ৩৫। 

“কদাচিদাস্সা ন মূতো নজায়তে 
ন ক্ষীয়তে নাপ বিবদ্ধীতিইমরঃ। 
নিরস্তসব্বাতিশয়ঃ স্ুখাতআমক£ 
স্বযংপ্রভঃ সব্বগতোহয়মদ্বয়ঃ 

“আত্মা কথন মরেন না, কথন জন্মেন না, কখন ক্ষীণ হয়েন 
না, অথব। বুদ্ধি পান না। তিনি অমর, সর্ব পদার্থ হহতে 
অতিরিক্ত, অতিশর নুখাম্মক, স্বরংপ্রভ, সব্ধগত ও অদ্বিতীয় ॥” 

এইরূপ শান্ত্রীর বচনে প্রতিপন্ন হহতেছে যে, পঞ্চভৃতাম্মক 
দেহ জীর্ণ হইলে দেহস্থিত অব্যর পুরুব তাহা ত্যাগ কারর। অন্ত 
দেহ গ্রহণ কারা থাকেন। 

সাধারণতঃ াদশ বত্নর অন্তে উক্ত উৎসব হইয়। থাকে । 
এস্থলে দ্বাদশ বৎসরের উল্লেখ দ্বার দ্বাদশ রাশিচক্রের পরি- 
পূর্ণতা দেখাইয়া সামান্ততঃ মন্থুযযজীবনের একটা কালনিন্দেশ 
করা হইরাছে মাত্র; সকল দেহীকেই পরিভ্রাম্যমান এই 
রাশিচক্রের নেমিতে পতিত হহুরা কোন না কোন সময়ে 
কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


59 


স্প্থ 


২৪ তীর্ঘদর্শন। 


শ্রীমন্দিরের উত্তরাংশে, অস্তঃ ৪ বভিঃ প্রাঙ্গণের মধ্যে 
তল্তীদ্বারের পশ্চিমস্থিত “বৈকুগ্ঠধামের” পশ্চিমে বিস্তৃত চত্বরে 
নিপ্বকাষ্ঠ ভইতে নিতৃত ভাবে পঞ্চদশ দিবসে দেবের নূতন 
কলেবর নিন্মিত হয়। তৎকালে দেবের নিত্য সেবা বন্ধ 
থাকে । মুন্তি নিশ্মিত ও চিত্রিত হইলে পুরাণ মৃত্তি ভইতে 
একমতে বঙ্গ প্রদত্ত বন্ধমণি অন্যমতে শবর আনীত রুষ্ণের বা 
বন্ধের পঞ্জরান্থি নূতন মূর্তিতে প্রদত্ত হইলে পর উত্সবের সহিত 
বগ্রহ চতুষ্ঠয় শ্রীমান্দরে নীত হয় এবং তৎকালে পুরাতন মুস্তিকে 
দগ্ধ করিয়া অথব। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কারিয়া ফেলা হয়। তাহাতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, মানবদেহ পঞ্চভতের সমষ্টি মাত্র । 
তাত জীর্ণ হইলে আত্মা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে এবং 
তাহার পর স্বোপাঁজ্জত কম্মফলে অন্ত দেহাদ লাত করে। 
বথা, কঠোপনিষদি । ৫।৭। 
“যথা চ মরণং প্রাপা আত্ম! ভবতি গৌতম । 
যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে শরারত্বায় দেহিনঃ ॥ 
স্তাণুমণ্ঠেহনুসংবান্ত যথাকম্ম ষথাশ্রতম ॥৮ 
“ভে গৌতম । জীব ম্রণান্তে নজকনম্মাির অনুমারে অন্য 
কোনও জীবদেহ ব! বুক্ষাদিরূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে 
তাহাতে সন্দেহ নাই |” তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি |৫1১০-১২। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকহ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্ডে শেন তেন স যুজাতে ॥ 
সংকল্পনম্পশনদৃষ্টিমোহৈ গ্রণাসা ন্বুবুষ্্যাত্মবিবুদ্ধ জন্ম । 
কন্মানুগান্যনুক্রমেণ দ্েহী স্থানেষু রূপাণ্যতিসংপ্রপদ্যতে ॥ 
স্থলান সুক্াণি বুনি চৈব রূপা।ণ দেহী স্বগুণৈব্ণোতি। 
ক্রিয়াগুণৈরাত্ম গুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোইহপি দৃষ্টঃ ॥* 
“আত্মা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লাবাকছুই নহে, তবে যথন যেরূপ 
শরীর ধারণ করেন তখন, সেইরূপ উপাধি'লাভ করিয়া থাকেন। 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৪১ 


দেভী মাম্সা স্বোপাঞ্জিত কন্মান্ুসারে, সংকল্প) স্পর্শন) ৃষ্টি রি 
মোহাদি দ্বারায় পুনর্জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ-রূপ পরিগ্রহ 
কারয়া থাকে । আম্মা স্বগুণদ্বারাই কম্মফলান্ুসারে স্কুল ও 
সক্ষরূপ ৰহুবিধ দেহ লাভ করিয়া থাকে |” 
তথাচি মন্রু | 
“শুভাশুভফলং কম্ম মনোবাগ্তদহসম্ভবম। 
কম্মজা গতয়ো নুণাং ভন্তমাধমমধামাত | 
“মানসিক, বাঁচিনিক ও কায়িক কন্মের শুভাশুভ ফল দ্বার! 
জ্ীবগণেন্স উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হইয়। থাকে ।” 
তথাচ তটত্রিব। 
“শরীরলৈঃ কম্মদোধৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। 
বাচিটৈ: পক্ষিমুগতাং মানপৈরস্তাজাতিতাম্‌ ॥৮ 
“মন্ুষাগণ, শারীরক কনম্মদোষে স্থাবরাযানি, বাচিক কর্ম 
দোষে মুগাদিযোনি ও মানসিক কঙ্খর্দোষে অস্তযজাতি লাত 
কারয়া থাকে 1৮ 
এইরূপ নান শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেন্ছ মে, 
দেহী পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়! পুনর্ধবার কর্্মফলে আবার নৃতন 
দেহ পরিগ্রহ করিয়। থাকেন । দ্রেহী দেহ পরিত্যাগ করিলে 
পর, সাধারণ লোকে হয় তাহাকে দগ্ধ করে, না হয় নদী প্রভৃ- 
তিতে নিক্ষেপ বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোগিত করিয়া থাকে । 
শান্সাদিতে ও সংসারীর দেহকে দ্ধ করিবার এবং শিশু ও 
যোগিপ্রভৃত্তির দেহকে জলসাৎ বা মৃত্তিকাসাৎ্ করিবার বিধি 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । পুরাতন কলেবর হইতে ৰৃন্দমণি আনয়ানস্তর 
নবকলেবর মধো অর্পণ করিয়া অভিষেকান্তে পুনর্বার নব- 
জন্মোত্পবাদি বিধান দ্বার স্পইই জানান হইয়াছে যে, আত্মা 
জীর্ণদেহ-ত্যাগান্তে নবদেহ পরিগ্রহ করিলে পর, পিতা মাতা! 
তাহাকে শিশু উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার জাতকম্মাদি 
২১ 


২৪২ তীর্থদর্শন | 


সংস্কার করিয়া থাকে | বস্ততঃ বিশেষ প্রণিধান পূর্ধক মআলো- 
চনা করিলে স্পষ্টই জান যায়, শ্রাশ্ীজগন্পাথদেবের নবকলে- 
বারোৎ্সবে মানবজাবনের সব্বব্যাপারই প্রদশিত হইয়াছে । 
এই নিগুঢ় পরমন্তত্ব হৃদরঙ্গম করিতে পারিলে জীবের সব্ধ 
মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে ভাভাতে সন্দেত নাই। 

নবষোবন উত্সবে আমরা ছুইটি উপদেশ পাইঘ়। থাকি । 
পঞ্চভূতের সাম্যতা থাকিপেই আমাদের নম্বর দেহ ঠিক থাকে; 
আর কোন কারণে তাহার বৈষম্য ঘটিলে, শরীরের গ্লান হইয়া 
থাকে । অধথা। ক্নানাদি আচরণ করিলে আমাদের শরীরে পাড়া 
ভয়, এবং তাহার পর নিয়ম করিয়া ওষধ সেবন করিলে গ্লানি 
বিদূরিত হইয়। পুনব্বার সুস্থতা আইস । আমরা সকলেহ জ্ঞাত 
আছি যে আমরা নিতা উৎকৃষ্ট চবা চোষ্য লেহা পেয়াদি 
ভোজন করিয়৷ থাক, সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট চিকিৎস। দ্বারা 
ওষধ সেবন করিতেছি, তথাচ আমরা সদ। শারীরিক স্বাস্থ্য 
লাভ করিতে পাবি না, আবার জরাদি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের 
অগোচরে আমাদের পর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে । 
কিন্তু, যে সকল মহাত্মারা, পার্থিব ভোগ বিসর্জন করিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণানস্তর আত্মমন সেই পরৰুন্ধে সমর্পণ করিয়৷ পরোপকারার্থে 
যথ! ইচ্ছা বিচরণ করিতেছেন, ধাহারা ভিক্ষালন্ধ তিনটা বা 
পাচটা গ্রাস মাত্র অন্নে দ্রিনাতিপাত করিতেছেন, ধাহার 
মহীরুহতলে অথব দেবপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করেন, ধরিত্রীই 
ধাহাদের শয্যা, আকাশই যাহাদের চন্দ্রাতপ, ধাহারা বিভূতি- 
অক্ষণে ও অগ্নির সাহায্যে অন্যের পক্ষে ছুবিসহ শীত নিবারণ 
করিয়া থাকেন, তাহাদের শরীরকাস্তি কি মনোহর! আবার 
তাহাদের মধ্যে যাহারা যোগপ্রভাবে আত্মারাম হইয়াছেন, 
তাহার! জীবন্-সুক্ত হইয়া আপন আয়ু পরিবদ্ধিত করিয়। 
থাকেন; জর! তাহাদের'দেহে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না। 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৪১ 


ভাঁদশ মহাম্ার সংখ্যা অল্প তাভার আর সন্দেহ নাই । ভ্পূৰব 
কাশীর তৈলিঙ্গ-স্বামীর বয়ঃক্রম কেহই জানিভ না) তিনি থে 
কতকাল কাশীতে ছিলেন তাভাও জানা নাই; তাবেতাহাকে 
আনকেই দর্শন করিয়াছেন ; তাহার কি মানাহর জঞ্পছ শরীব 
ছিল । গত প্রজাসতথা। নিদ্দেশের সময় ম্পঈই প্রমাণিত হইয়া 
বে, বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবী । বঙ্গে ৬০ বত 
সরের অধিক বয়ফ্ক পুরুষের সংখ্যা যেখানে এক সহ, আীলো, 
কের মংখ্যা তথায় ১৩৮৭ জন । আমাদের মাধ্য পুরুষ অপেক্ষা 
স্্ীলোকে, বিশেষ বিধবা-সকলে অধিক পরিমাণে ধশ্মাচবণে 
থাকে বলিয়াই উচারা 'অধিক দীর্ঘজীবী হয় ও উঠাদের দেহ 
কাস্তিবিশিষ্ট থাকে । বিশেষ ফাহারা বঙ্গচারিণী হইয়া কালাতি- 
পাত করেন, তাহাদের শরারে পাড়া প্রায় গাকে না। 

ফলতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবনোত্সব ব্যাপার দ্বারা সাধ ক- 
গণকে ইচাই স্মরণ করাইতেছে যে, প্রথমতঃ তন সংসার 
পিপ্ত থাক! যায়, তাবৎ কালই বিষয়-জার প্রপারিত হইতে হয়) 
পরে ক্রমশঃ শান্রবিধি-নিয়মনূপ স্রচিকিৎস। দ্বারা স্বাস্ত্য পাও 
কারয়া যোগমার্ মবলম্বন করত দেহের নবসংঙ্গার করিতে হয় 
তাহা হহলে ততকালে পুরাতন দেহের মলিনতা বিদৃরিত ভইমা 
নববিধ সৌন্দয্যের আবগাব হয়। এই ভত্বটাই দোখের চিণ- 
কাম্য দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে । আর মানরা পুর্বে উল্লেণ 
করিয়াছি যে, নবযৌবনোত্পবের শেষ দিবসে দেবর তে 
চিত্রিত হয় এবং তাহা হইলেই সমস্ত কাধা শেষ হহয়া থাকে | 
ইচ। দ্বারা ও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সাধক তগস্তা নিয়মা- 
দির বশীভত থাকিলেও যত দিন না তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিভ 
হইবে, ততদিন তাহার কোন কম্মেরই শেষ হইবে ন') পরে 
যখন জ্ঞাননেত্র বিকাশিত হইবে তখন তিনি শান্জাদি বিপির 
বশীঠত না থাকয়। ঘথেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারিবেন । 


২৪৪ তীর্ঘদর্শন । 


কালিয়দমনোত্সব। পুর্ধে বলিয়াছি যে, মার্কগেয় সরে 
বরের তীরে “কালিয়দমন” মুঙি বিরাজ করিতেছে । ইহা অবণ্ 
বজের যমুনাগর্ভস্ত কালিয়নাম! সর্পের দমনকালীন বৰালকুষ্চ 
মুর্তি। বাঙ্গালার অভিনেতৃগণ ইহার অভিনয় করিয়া থাকে । 
প্রায় বঙ্গবাসী মাত্রে ইহার পৌরাণিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন । 
এই অভিনয়ের অভ্যন্তরে ঘে পরমতত্ব নিবিষ্ট আছে তাহা 
একবার দেখা আবস্তক। 

মান্যবর বৈধ্ঃবাগ্রগন্ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। 

“কালীয়দমনের কথাপ্রপঙ্গ মাত্র মহাভারতে নাই। হরি- 
বংশে ও বিষ্ণপুরাণে আছে । ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 
হইাছে। ইহা উপন্াপ মাত্র, অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ । কেবল 
উপন্তাল নহে, পক । ব্ূপকও অতি মনোহর । 

“উপন্তাসটা এই । যমুনার এক হুদে বা আবর্তে কালির 
নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত । তাহার ৰ্‌ 
ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটা, হরিবংশের মতে পাঁচটা, 
তাগবতের মতে সহস্র । তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌন্র ছিল । 
তাহাদের বিষে সেই আবন্তের জল এমন বিষনয় হুইয়া উঠ্িয়া- 
ছিল যে, তজ্জন্ত নিকটে কেহই থাকিতে পারিত না। অনেক 
পজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়। প্রাণ হারাইত। 
সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণ লত] বুক্ষাদিও বাচিত 
না। পক্ষিগণও দেই আবপ্তের উপর দিয় উড়িয়া গেলে বিষে 
জঞ্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের 
দমন করিয়া বুন্দাবনস্থ জীবগণের বক্ষাবিধান, শ্রীকষ্জের 
অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ষন পূর্বক হুদমধ্যে নিপতিত 
হইলেন। কালিয়, তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার 
উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে 


পুরুযোভমক্ষেত্র । ২৪৭ 


»শ্রাত। তাহাতে মাবার ভীষণ আবন্ত আছে। আবর্তকে 
পাকচক্র বা ঘুব্ণ কচছে। পদ্মা নদীতে পাকে পড়ার কথ! 
অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন। তাহাতে যেমন বুহৎ বৃশৎ তরণী 
ব। বুক্ষাদি পড়িলে, তাহ চক্রাকারে ঘুরতে ঘুধিতে জমে 
পাকের মধ্যস্থলে আসিয়া ডু।বয়া বার, পরে আবার অন্তএ 
ভা'সয়া উটে, সেইরূপ জীব কালের আবর্তে পড়িয়া ঘুরতে 
ঘুরিতে মৃহ্যমুখে পড়িয়া সসা অনৃপ্ত হয়, আবার কিছু 
কাল পরে স্বকন্মার্জিত পাপপুণ্যের বশে পুনজন্ম লাভ করিয়। 
হহলোকে আবিভূতহ্য। এহরূপ জীবগণ অনন্তকাল হঠতে 
কালের আবন্তে হাবুডুবু খাহতেছে। এহ নগুঢ় হস্বটা কৌশলে 
রূপকরূপে বর্ণনা কারবার অগ্তহ যদুনাকে শুশাশু5 কম্মের 
ফলপ্রদ শ্বন্মরাজের ভাগিনী বলিয়া অন্যত্র কাথত হহয়াছে। 
এক্ষণে লিজ্ঞান্ত, এই কালচক্রের হাত হহতে নিস্তার পাহণাৰ 
উপায় আছে কি? সাগর সদৃশ িন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে তাহার 
উপার অবশ্যই হইতে পাকে তাহাতে সন্দেহ নাহ। 

কালন্ধাপণী বমুনার গভে তাঠার আধষ্টাত্রা দেবতার স্বরূপ 
কালির* সর্প বাদ করিতেছে । সাংনারিক মাপদ্‌ সমূহ তাহার 
ভাষণ গরল; এই গরলে কেনা জক্জরিত হইতেছে। এই 
চরতিক্রম্য কালকে সহসা বশীভূত করা ছুক্ষর। কালের মঠিম! 
অনন্ত বলিয়া কোন পুরাণে তিন ফণা) কোথায় বা পাচ ফণা 
অথবা সইআ ফণ। বালর। বার্ণত হইয়াছে । কালের হাত হইতে 
পারজ্রাণ পাইতে হহুলে স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের অবিবম্ীভৃত ভইতে 
হহবে। তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে? আধ্যখাষনা তাহার 


* কালিয়:, কালায় হিতঃ। কাঁল+পাণিনিমতে ঘ:। মুগ্ধবোধমতে 
ইয়প্রত্যয়ঃ। যদি কোথায় কালীয়ঃ এইরূপ থাকে হবে কাল+5:। 
মুগ্গবে(ধমতে কীয় প্রতয় হইবে! 
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উপায় শিদ্ধীরণ করিয়া কহিয়াছেন যে, যাভাঁর চিন্তশুদ্ধি হই- 
যাছে; যিনি মমতাকে সংসার প্রাপ্তির ও নিম্মমতাকে ৰঙ্গ 
ল[ভের কারণ” বালয়া জানিয়।, নিন্মমতা ও ধোগাভাসে কামনা 
পরাজয় করিয়াছেন; বিন সংসারের সমস্ত পদাথকে সঙ্কল 
সুত্রে আবদ্ধ বলিয়া জানিয়৷ সঙ্কল্প-গাল ছিন্ন করিয়াছেন; যান 
সিদ্ধ হউক, অনিচ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিয়া, আসক্তি শূন্য 
তইয়া কম্মের অনুঙ্গান করিয়া থাকেন; কম্মযোগ অনুষ্ঠানে 
“হ্যস্থ কম্পন” জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হঈরাছে; যাহার 
দ্বেষ নাই, আকাজ্্া নাহ; যিনি কন্মযোগ ও সন্াস-যোগ 
একই বলিয়া! জ্ঞাত হইয়াছেন; কন্ম অবন্ত-করণীয় জ্ঞানে, 
নিক্ষাম হহরা লোক-শিক্ষার্থে যিনি তাহার সতত অনুষ্ঠান 
করেন; যিনি কম্ম করিয়াও নিত্য সন্ন্যাসা অর্থাৎ কন্মন করিয়াও 
পদ্মপত্র জলের ন্যায় ততৎফলে লিপ্ত হননা ; ধন্্ার! প্রাণগণের 
বক্ষা হয় তাহা ধর্ম, তন্ব্যতীত সমন্তই অধন্ম, যা5| ধশ্মীন্ত- 
মোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধন্দমরবিরুদ্ধ তাহা অদত্য” ইভ] 
জানিয়া ধিনি নিঃস্বার্থভাবে সব্ধপ্রাণি-হিতকর সতাব্রতে আম্ম- 
মন-জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; যিনি পরক্ত্রীকে মাতৃবৎ, পর 
দ্রব)কে লোষ্ট্রবৎ দেখেন ; যাহার মন হইতে স্তেয়ভাব বিদ্ুরিত 
হইয়াছে) যিনি কায়মনোবাক্যে সব্ব জাবের ঠ্ত-কাননা 
কারয়া থাকেন; যিনি যোগবুক্ত ও জিতেনক্দ্রির হইয়াছেন; যিনি 
বিবেক-ৰৃদ্ধিতে কন্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন) বিনি অজ, নিতা, 
অব্যয়, বিশ্বের কারণ, সচ্চিদানন্ব, পুরুষোত্তম জগন্নাথকে সব্ব- 
ভূতের অন্তঃকরণে আত্মারূপে অবাস্থিত এবং উপালনার জঙ্তয 
ৰহু হইলেও সমস্ত আরাধ্যদেবকে অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তিসহকারে 
উপাসন] করেন; ঘিনি তদ্গতপ্রাণ হইয়া ম্ভায়োপেত 
শ্রুত্যাদিপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞব্যক্তি সমূহকে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক 
তত্বজ্জান বিতরণ ও কান্তন করত; নিত্য আনন্দান্গুভব করেন, 
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লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নুততা নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন 
পৃব্বক, মুমূর্ষু হহল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মন্নষয 
ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে 
যেন্তব বপাইয়াছেন, তাহা পাঠ কারয়৷ ভুজঙমালগনাগণকে 
দশনশান্সে সুপপ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষুপুরাণে ভাহাদের 
মুখনিগত স্ব বড় মধুর); পড়িয়া ৰোধ হয়) মন্ুষাপত্্রীগণকে 
কেহ গরলোদগারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্রীগণ কিন্কু স্পা 
বধিণী। অনন্তর, কালিয় নিজেও কুষঃস্তাচ আরস্ত কারল। 
শ্রীরুষ্ণ সন্ধ্ট হর কালিরকে পরিত্যাগ করিরা, যমুনাপরিত্যাগ 
পৃব্বক সবুদ্রে গিনা বান করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। 
কালর সপরিবারে সমুদ্র গমন করিল। তপবাধ ঘমুনা প্রসন্ন 
সলিলা হহলেন। 

“এই গেল উপন্তাস। ইহার ভিতর যেন্রপক মাছে, ভাঁহা 
এই | এহ কলবাহিশী কুঞ্ণচসাঁলল। কাপন্দা সন্ধকারমনী ঘোর, 
নাদনী কালনল্রাতস্বতী। ইহার আত ভয়ঙ্কর আবন্ত আছে । 
আমরা যে সকলনক ছুঃসমর বাবপত্কাল মলে কার, ভাহাহ 
কালআ্োতের মআবন্ত। অতি ভীষণ াবষণর মগুষা শত্রু সকল 
এখানে লুক্াক়িত ভাবে বাস করে। ভূঙ্জঙ্গের হায় তাহার 
[নভূত বাস, ভুজঙ্গেরন্তায় তাহাদের কুটিল গাতি এপং হুজাঙ্গর 
হার তাহাদের অমোঘ বৰ । আধভোৌ তিক, আপ্যািক) এব? 
আধদৈবক, এই ত্রিবিধ বিশেষে এহ ভুণ্গর তিন ফণা । 
আর বদ মনে করা যার, যে আমান্দর হন্দিযরতিই সকল 
অনর্থের মুল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রয়্ছেদে হভার পাচটা ফণা, 
এবং আমাদের অমঙগলের অনংখ্য কারণ আছ, ইহা ভাপিলে 
ইনার সহত্র ফণ!। আমরা ঘোর শিপদাবা এই ভুজগের 
বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপন্ম ব্যত্যত, মামাদের উদ্ধারের 
উপায়ান্তর নাই । কৃপাপরবশ হইলে, তিনি এহ বিষবরকে 
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পদদলিত করিয়া মনোহর মুন্তি বিকাশ পূর্বক, অভয় বংশী 
বাদন করেন, তাহা শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুণে 
সংসারঘাত্রা নিব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণা ৪ 
প্রসন্নস্লিল। হয়। এই কুষ্ণচসলিল ভীমনাদিনী কালআ্রোতস্বতীর 
'আবন্ত মধ্যে 'অযঙ্গল ভুজঙ্গের মস্তকারূঢ এই অভয় বংশাধর 
মস্তি, পুরাণকারের অপুব্ব স্ষ্টি। যে গড়িয়া পূজা কারবে, কে 
তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহন করিবে ।৮ 
উক্ত ব্যাখ্যা অতি মনোহর তাহার আর সন্দেহ নাভ, 

তবে পুরীতে উহ্ভার উদ্দেশ্ত কিঞিৎ অন্যরূপ । ভূত, ভ;বধ্য ৪ 
ব্তমান ভেদে কালত্রয়। শাস্ত্রে কে “কালন্ত কুটিলা গতিঃ” 
কালের গতি বক্র। সর্পের গঠিও কুটিল এজন্য তাহার একটা 
নাম “কুটিলগঃ | আধ্য খধির' কালকে সর্প-রূপকে ভূষিত 
করিয়াছেন। কালে স্থষ্টি-স্থিতি-লয় ভইতেছে। কাল সকলকে 
ভরপ কারয়া থাকে এজন্য আধ্যধষিরা কালকে সর্বহর বলিয়া- 
ছেন। কাল সাধারনতঃ ছুরতিক্রম বলিয়া কথিত আছে । মহা- 
ভারতে আ'দপব্বের অনুক্তমণিকা-পর্বাধ্যায়ে। ২৪৫--২৪৮। 
ধৃতরাস্্ব বিলাপে বিদ্র বলিয়াছেন, 

“কালঃ স্থজাত তৃতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ। 

সংহবন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ ॥ 

কালো হ কুরুতে ভাবান্‌ সর্বাল্লোকে শুভাশুভান্‌। 

কাল? সংাক্ষপতে সর্বাঃ প্রজা! বিশ্বজতে পুনঃ ॥ 

কালঃ স্থপ্তেবু জাগন্তি কালো হি ছরতি ক্রম 

কালঃ সব্বেষু ভূতেষু চরতাবিধৃতঃ সমঃ ॥ 

অতীতানাগত] ভাব যে চ বত্তন্তি সাম্প্রতম্‌। 

তান্‌ কালনিম্মিতান্‌ বৃদ্ধা ন সংজ্ঞাং হাতুমহান ॥” 

কালিন্দী ঘোরনাদিনী কালশ্রোতস্বতী বলিরা প্রসিদ্ধা। 

কালআ্োতন্বতী বলিতে কৃষ্ণদলিল। বুঝায়, অপর পক্ষে কালের 
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খিনি, সর্বভূতে পরমা ও পরমাম্মায় সর্বভূত, সমভাবে সদ 
জ্ঞান দৃষ্টিতে সংদশন করেন; যাহার আয্মানাস্স বিষয়ক 
ভেদজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; খান বিদ্যা ও 
পিনর-যুক্ত ৰা্ণে, গাভিতে, হস্তিতে, কুকুরে ও শ্বপাকে, একই 
ভাব অবঙগোকন করেন) আবক কি, আবদ্ধ স্ম্ত পর্যন্ত 
যাহার একহ ভাব হইয়াছে; তাদূশ মানব হহলোকে সংসার 
জয় করিরা জীবন্ুক্ত ও সদানন্দ হইয়া বিচরণ করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ কন্ম। হইয়া দেহান্তে,“জলবিষ্ব যেমন জলে উদয় 
হইয়া জলে মিশিয়া যাঁর়,”তজ্রপ অজ, নিতা, অব্যয়, বাক্যমনের 
অগোচর, সচ্চিদানন্দ-ৰৃন্ষে মিলিয়া যাইবে । তাহার পুনরাবুন্ত 
আর হইবে না। তাহ। হইলেই তাহার কালকে অতিক্রম করা 
হইবে । এজন্ই কালায়ের দলন কল্িত হইয়াছে । 'অনস্তর, 
বালকুষ্ণ বালবার তাতৎ্পধ্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবে 
অন্তরাজ্স। রূপে বিরাজ কর্রিভেছেন । তাহাকে 'বাল, বিশষণে 
বিভব করিবার অভিপ্রায় যে বাণকের চিন শুদ্ধ নিম্মল 
এবং আনন্দমমর। এজগ্ শ্রীৰালকুষ্েে বুঝিাতোছ যে অন্তায্মা 
শুদ্ধ নিন্মল ও আনন্দময় হইয়াছেন। আশার নিবৃত্তি হইলেই 
আনন্দের উদর হয়। আনন্দের প্রধান লক্ষণ নুঠ্য। নৃত্য 
আনন্দ অভিব্যক্ত হয় । ব্যোমকেশ শূশীর একটা নাম সদানন্দ; 
তান সদাই ডন্বুরু বাজাইয়। নৃত্য করিয়া থাকেন। নারদ্খাব 
সদা পরমানন্দে বাণাহস্তে নৃত্য কারযা হরিগুণ গাইয়া গাকেন। 
পুরাণে দেখা যায় বে, শঙ্তু-ানশস্ভু অন্থর দ্ধয় নিপতিত ভহলে 
পরমারাধ্য। কালী আনন্দে এরূপ নৃত্য করেন যে তাহাতে বিশ্ব 
রনাতলে ঘাইবার উপক্রন হয়; তথন সদাশিব তাহাকে বিরত 
করিতে স্বরং শবরূপে পতিত হেন; দেণী নৃত্যের আবেশে 
আপন পতির উপর উঠিযাই লঙ্জাবশে ভাহা হইতে নিবুক্ত 
হইয়াছিলেন । সেই মুক্তি অদ্যাবধ বাঙ্গানার় কালী উপানকের। 


২০ তীর্ঘদর্শন | 


সাদরে পুজা করিয়া থাকে | রামায়ণে দেখিতে পাই যে রাঘৰ 
কর্তক দশমুণ্ড নিপাতিত ভইলে, বানর সেনা আনন্দে নুতা করি- 
য়াছিল। মগাভারতে ঘটোত্কচ বধাধ্যায়ে দুষ্ট ভয় যে কর্ণ 'এক 
পুরুষঘাতিনী' অমোঘ শক্তি প্রহারে ঘণটাৎকচকে নিপাত 
করিলে পাগ্ডবেরা শোককাতর হইর। কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু 
পার্থ-সারগি শ্রীকুষ্জ সিংহনাদ ও ৰাহুর আস্ফোটন করিরা রথের 
উপর নাচিতে থাকেন । অজ্জুন তাহাকে নৃনা করিতে দেখিয়া 
কহিলেন 'সখে, ব্যাপার, কি ? এপ শোকের সময়ে কিজন্য 
এত নৃত্য করিতেছ ?” শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ উল্লাসে ৰাহুর আন্ফোটন 
করিয়া কহিলেন,“কর্ণের নিকট যে অমোঘ “এক ঘাতিনী” শক্তি 
ছিল, যাহ! তোমার বধের জন্য সযত্বে এতাবংকাল রক্ষিত ছিল, 
তাহ! এই মাত্র ঘটোত্কচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে । ঘটোত্কচ 
মরিল বাট, কিন্তু এখন তুমি নিয়ে কর্ণের সহিত বুদ্ধ করিতে 
পারিবে জানিয়া আমি আনান্দ বিভোর হইয়াছি, তাই নৃত্য 
করিতেছি ।”* ভারতযুদ্ধে অপর অনেকানেক মহরথীরা সমরে 
অরাত নিপাত করিয়া আনন্দে ধনুক হস্তে নৃত্য করতেন 
বলিয়। কথিত হয়। নদিয়ার শ্রীনিমাই-চৈতন্য ভগবানের অব- 
তার বলির! কথিত আছেন; তিনি আনন্দে নৃতা করিতেন ইভা 
অনেকেই জানে । অমিয়-নিমাই-চরিত-রচরিতা এততসন্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে, “নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিপ্রিজনী 


* যথা, মহাভারতে দ্ৰোণপব্বণি। ১৭৮ । ১--৩। 
“হেড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট বিশীণমিব পব্বতম্‌ | 
ৰভৃবুঃ পাঁগবা: সবেব শৌকবাস্পীকুলেক্ষণাঁও ॥ 
বাহুদেবস্ত হষেণ মহতাঁভিপরিপ্ল,তঃ | 
ননাদ সিংহনাদঞ্চ পযাঘজত ফাঁল্ঞণম্‌ ॥ 

স বিনদা মহাঁনাদমভীষূন্‌ সংনিয়মা চ। 
নন হ্যসংবীতো বাতোদ্ধতত ইব দ্রমঃ ॥” 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৫১ 


পডত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন 
অন্যকে বিদ্রপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃতারূপ 
চপলতা করিয়া লোকের নিকট ্াস্তাম্পদ হইতে কুন্ঠিত হঈতে- 
ছেন নাকেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতে- 
ছেন, শরারে এত আনন্দ ভহয়াছে যে, উহা! শরীরে ধরিতেছে 
ন1, তাই উঠিরা আহ্লাদে নাচিতেছেন । আপনার! কি শুনেন 
নাই যেমনুষ্য অতি আহলাছে নাঁচয়া থাকে? অতি আন- 
নদের নৃত্য কর! একটি প্রধান লক্ষণ । নিমাহয়ের অতি আনন্দ 
হইয়াছে তাই নৃত্য করিতেছেন । 

“নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্ীভগবানের 
নাম কিগুণ কার্বন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে । নিমাইয়ের 
আনন্দের পরিমাণ কি? সেই আনন্দের পরিমাপ নাই। যে 
ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্বপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই 
নিমাই পণ্ডিত, সব্ব সমক্ষে, লজ্জ। পরিহার করিয়া, ৰালকের 
ন্যায় নৃত্য করিতেছেন । শ্রীভগবান্‌ আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যি- 
কারী )ত্তিনি যেমন আনন্দময় তাহার সেবাও তেমনি স্থথময় ; 
ইহ! জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিক্ষা করিল। সেই থে নিমাই 
উদ্ধত ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার নিকট শিখিয়। 
বৈষ্ণবগণ এখনও সংকাত্ঁনে নৃত্য করিয়া থাকেন । তবে নিমাই 
আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়' 
আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। 
এখনকার অনেকের আগে নৃতা, পরে আনন্দ । নিমাই আনন্দে 
ভুই ৰাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন । নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমা- 
ইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ।” 

আনন্দে নৃত্য কর! সম্বন্ধে ভার ভুরি প্রমাণ উদ্ধত করা 
যাইতে পারে। বালকেরা আনন্দে নৃত্য করিকা থাকে। 


২৫২ তীর্ঘদর্শন। 


বাঁলকের ন্যায় সরলবুদ্ধি কৃষ্ণরূপী অন্তবাম্বা কালপরাজয়রূপ 
আশ-নিবুত্তি এবং কামনা-সিদ্ধি 5ওয়ায় আনন্দে তা করিয়া 
থাকেন। তাহাই শ্রীবাল-কৃষ্ণের কালিয়দমন রূপকে পুরাণকারের! 
কীপ্তন করিয়াছেন | সেত কালিয়দমন-শ্রাকুষঞ-মৃহিদশীনে ও বাৎস- 
রিক উত্সবে মায়াবিমুগ্ধ মানবকে এই পরমশ্ুত্ব স্মরণ করা- 
ইন্তেছে যে, “হে মুঢ় মানব! আর কতকাল মোচে ভ্রান্ত হয়া 
সংসারে আৰদ্ধ গাঁকয়। বারংবার যাভায়াত করিব? ঘত শীঘ্ব 
পার মহাজন প্রদশিত ও তদনুষ্ঠিত পথের অন্থুসরণ কারয়া কাল 
আতক্রম করিতে সতত যত্ববান্‌ 59 । যদি তুমি সব্বপ্রাণির 
ভিতকর কন্ম ত্যাগ করিয়াকেবলজপাদি কাযধ্যদ্বারাকে কামন। 
জয় করিতে চেষ্টা কর, তবে কামনা অভিমান রূপে তোমার 
মনে আবিভূতি হইয়া তোমার সমস্ত কাধ্য বিফল করিবে। 
যদ্দি তুমি কেবল বিবিধ জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পরাজর 
করিতে চেষ্টা কর, সে তোমার মনে জঙ্গম মধ্যগত জীবাত্মার 
গ্ভায় বাক্তরূপে উদ্দিত হইবে। যদ্দি কেবল বেদোক্ত সমা- 
লোচনার দ্বার। তাহাকে শাসন করিতে যত্ব কর, সে তোমার 
মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ম্যায় অবাক্তর্ূপে অবস্থান 
করিবে । যদি কেবল ধৈর্য্য দ্বারা তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস 
পাও, সে কখনই তোমার মন হইতে অপনীত হইবে না। যদ্দি 
কেবল অরণ্যে যাহয়া ফলমুলাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও 
তপস্তা দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে যত্ববান্‌ হও, সে তোমার 
তপস্তাতেই প্রাছর্ভূত হইবে । মোক্ষার্থী হইলেও যদ্দি কামনা 
পরিপূর্ণ-চিত্ত হইয়া তাহাকে জয় করিতে বাসন। কর, সে 
তোমাকে লক্ষ্য করিয়! নৃত্য ও উপহাস করিবে । কিন্তু যাঁদ 
নিন্ম নিরহস্কার হইয়! সর্বপ্রাণি-হিতকর সত্যবরতে জীবন 
সমর্পণ কর তাহা হইলেই কামনাকে পরাজয় করিয়া ক্ষীণকর্ম্ম 
হইয়া কালের মন্তকোপরি নৃতা'করিতে পারিবে, অন্যথা কালের 


পুরুষোভমক্ষেত্র | ২৫০ 


অতীত হইতে পারিবে না, পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে আমিতে ৭ 
বাইতে হইবে । তখন দুঃখের অবধি থাকিবে না। এখনও সতর্ক 
হও, এখনও সময় আছে, এ অবনর অবহেলায় ভারাইও না 1” 

তাই ৰালকরুষ্ণের কালিয়দমন মুষ্তি সন্দর্শনের ফল। মিণি 
ইহ! উপলন্ধি কম্িতে সমর্থ হন, তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মোম্নতি 
করিবেন, ইহাই সম্ভবপর | পুরাণকারদিগের শ্ীকাঞ্চের কালিষ- 
দমনরূপক-স্থষ্টি, অপুর্ব কল্পনার পরিচায়ক । হিন্দু শান্্নকারের। 
আধ্যাঞ্সিক তত্তের চরম সীমায় উঠিমাছিলেন | তাহারা সমস্ত 
অমূল্য তত্বগুলিকে নানাবিধ রূপক অবলম্বনে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া 
গিয়াছেন। যাহা সাপাতত আমাদের ৰোধের অগম্া অর্থহীন 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অভ্াস্তর অতি গুঢ উপদেশ 
থাঁকা সম্ভব । শাস্ত্র অতি পবিত্র সমগ্রী। পবিত্রভাবে তাহার 
গুঢার্থ হদয়ঙ্গম করিতে সকলেরই যথাযোগ্য যত্ব করা আবশ্যক । 
দুঃখের বিষয় অনেকে শাস্ত্রীয় পুস্তকের মন্্ম না বুঝিয়াই তত্গ্রতি 
অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। 

উত্থান একাদশী, পার্খপরিবর্তন ও শয়ন একাদশী উতৎসব- 
ত্রয়ের দ্বারা সাধককে এই তত্ব স্মরণ করাইতেছে যে, এই বিশ্বের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ভেদে এবং সমস্ত জীবের জাগ্রত স্বপ্ন ও 
স্থযুপ্তিভেদে তিন অবস্থ!। ভগবান বেদব্যাস বঙ্গানর্দেশ 
করিতে যাইয়াও “জন্মাদান্ত যত” এই স্থত্র দ্বারাই বিশ্বের 
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কগা উল্লেখ করিয়াছেন । উৎপত্তিশীল 
বস্ত মাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে ইহ] প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 'অতএব 
এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হইতেছে, তিনিই 
বঙ্গ । উথান, পার্্পরিবর্তন ও শয়নের বিধান দ্বারা ও বিশ্বের 
ত্রিবিধ অবস্থ! এবং তৎসমুদয় শ্রীজগন্নাথদেবে আরোপিত 
করিয় তাহাকেই প্রকারাস্তরে পরৰন্ধ বলা হইয়াছে। 

ভগবান্‌ নারায়ণ কল্পের আদিতে পুনর্কাার প্রজা! স্থষ্টি করিতে 


চি 
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অভিলাষী হইয়। ৰক্মারপে অবতীর্ণ হয়েন এবং ততৎপরে ক্রমশঃ 
স্ষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। যথা, শতপথৰান্দণে | ২। ৬) 
“সোহকাময়ত বহুঃ ম্তাং প্রজায়েয়েতি। স তপোইতপ্যত। স 
তপস্তপ্ত। ইদং সর্ধং অস্মজত।” 

“তিনি কামন। করিলেন, আমি প্রজ্ঞা সৃষ্টির জন্ত বহু হইব । 
তিনি তপস্তা (চিত্ত সমাহিত করিয়। স্বশক্তি-সমূহের অন্ুশীলন) 
করিলেন। অনন্তর, তপস্তা করিয়। এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি 
করিলেন ।”% এই শ্রুতিটী তৈত্তিরীয় উপনিষদে ২ বল্লীরু ৬ অন্গু- 
বাকেও দৃষ্ট হয়। তথা, বিষুপুরাঁণে। ১। ৪1 ১--২। 

মৈত্রেয় উবাচ। 
প্ৰন্গ। নারায়ণাখ্যোইসৌ কল্লাদৌ ভগবান্‌ যথা। 
সসঙ্জ সব্বভূতানি তদাচক্ষু মহামুনে!॥ 
পরাশর উবাচ। 
প্রজা; সসঞ্জ ভগবান্‌ ৰন্ধা নারায়ণাত্মকঃ | 
গ্রজাপতিপতির্দেবো যথ। তন্মে নিশাময় ॥৮ ইত্যাদদি। 
মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! ৰহ্বূপী নারায়ণ কল্লাদিতে যেরূপে 
সমন্ত ভূতগণের স্থৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন । পরা- 
শর কহিলেন, মৈত্রেয়! সেই নারায়ণ বন্ধ! যেরূপে, প্রজা স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।” 
এই নকল বচন দ্বার ভগবান্‌ যে ৰেন্ধামুত্তিতে কল্সাদিতে 
সমস্ক বস্তর হৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহ প্রমাণত হইল। নারায়ণ 
কলের আদতে একাদশীয় দিদ্রা ত্যাগপূর্ধক উত্থিত হন বলিয়াই 
উত্থান একাদশী কহে। অতএব, ইহ] দ্বারা সাধকগণকে বিশ্বের 
উৎপত্তি অবস্থার (অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্তাবস্থার) এবং জীবের 
জাগ্রদবস্থার বিষয়ই ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । এহরূপ পার্ব- 
পাঁরবর্তন দ্বার! বিশ্বের স্থিতিত্ব ও সর্ব জীবের স্বপ্লাবস্থা ম্মরণ 
করাইতেছে। যথাঃ কত্যতত্বধৃতবচন। 
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“দেবদেব জগন্নাথ কল্লানাঁং পরিবর্তক | 
পরিবর্তমিদং সর্ং জগৎ স্থাবরজঙঈমম্‌ ॥ 
যডচ্ছাচেষ্টিতৈবেব জাগ্রৎস্বপ্নুযুপ্ত ভি । 
জগদ্ধিতায় স্ৃপ্তোহসি পার্খেন পরিবর্তয় ॥৮ 
এই বচনে স্পষ্টই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্ুষুপ্তির কথা উল্লেথ 
আছে। অতএব এই উত্সবের দ্বারা যে জীবের স্বপ্লাবস্তার 
স্মরণ করাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!; পরস্ত এই অবশ্য 
জাগ্রত ও স্ুযুপ্তির মধ্যাবস্থা বলিয়া ইহাতে মানদিক কার্মের 
একেবারে লোপ হয় না; এই অবস্থাতে ও মানসিক বুত্তি সকল 
কার্য করিয়া থাকে, অতএব ইহ! দ্বারা আমরা বিশ্বের স্থিতি- 
ত্বের অনুমানও করিতে পারি। 
শরন একাদশী উত্সবের দ্বারা বিশ্বের প্রলয়াবস্থার ও সমস্ত 
জীবের স্থৃযুপ্তি অবস্থার স্মরণ করাইতেছেঁ। এই সময় ভগবান্‌ 
সমুদ্রমধ্যে শেষপর্যযঙ্কে নিশ্চেষ্টভাবে শঘ়্ান থাকেন। যথা, 
বামনপুরাণবচন । 
“একা দশ্তাং জগত্স্বামিশয়নং পরিকলয়েৎ। 
শেষাহিভোগপর্যাঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্‌ ॥” 
ও হত্যা । 
শেষের অপর নাম অনস্ত; কাঁলেরও আদি এবং অন্ত নাই 
এজন্য কালও অনস্ত। সর্প কুণ্ডলীকৃত হইলে তাহার আদি ও 
অন্ত থাকে না, এজন্য সর্পের সহিত কালের তুলনা সর্বদেশে ও 
সব্বমতে বিদ্যমান আছে। এই শেষ পর্য্যস্কের উপর নারায়ণ 
শয়ন করেন, এইরূপ পুরাণে বধিত আছে। নার শব্দে জল, এই 
জল ভগবানের মাশ্রয় স্থান বলিয়াই তাহাকে নারায়ণ কহে। 
যথা, বিষুণপুরাণে | ১। ৪1 ৬1 
“আপো নার! ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরগ্ৃনবঃ।, 
অয়নং তস্ত তাঁঃ পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্বৃতঃ॥৮ 


২৫৬ তীর্ঘদর্শন ৷ 


ইনার তাৎপধ্য এই যে, পরম-পুরুষ হইতেই কাঁরণ-বারির 
উদ্ভব এবং সেই কারণ-বারিই আবার তাহার 'মীশ্রয় স্থান । 
এজন তাহার নাম নারায়ণ। ফলতঃ প্রলয়কালে অনন্ত, কারণ- 
বাণিগ নারায়ণের সত্বায় ইহাই জানা যাইতেছে যে, সমস্ত 
স্তর নাশ হইলে, কাল ও সব্বকারণবীজ স্বরূপ বারি ভগ- 
বানকে আশ্রর করিয়া বিদ্যমান থাকে । এই সময় অন্ত কোনও 
কাধ্য থাকেন1 বলিয়। বিশ্বের অব্যক্তীবস্থা ও জীবের সুযুন্ত 
অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। 

রাসযাত্রোত্সবের কোন বিশেষ তত্ব আছে কি না, তাহ 
জ্ঞাত নহি। তবে বাঙ্গীল1 ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবে যে ভাবে ইহাকে 
বুঝষা থাকেন, তাহ সংগত বলিয়। বোধ হয় না। তাহার! 
আৰষকে পরণন্ধের অবতার বলিয়া থাকেন অথচ তীহাকে 
পুরদারাভিগমনাপবাদে কলুষিত করিতে কুষ্ঠিত নহেন, ইহাহ 
'আশ্চধ্য। কৈশোর কৃষ্ণ বৃন্বাবনে গোপবালিকাগণের সহিত 
হাঁত ধরিয়! মগ্ুলীরূপে নৃত্য ও গান করিয়া থাকিবেন! 
বিষ্ুপুরাণে ৫১৩।২৩ শ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামী রান শব্দে? 
ব্াখ্যায় বলিয়াছেন যে, “অন্তোন্তি বযতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং 
গায়তাং মগুলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসে। নাম। তথাচ 
ভরতঃ। অনেকনর্কীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্‌। আচতুঃ- 
বষ্টিধুগ্রত্বাদ্রাসকং মন্যণোদগতমিতি ॥”তথা ভাগবতের ১০।৩৩1২। 
শ্লাকে বলিয়াছেন যে“রাসে নাম ৰহুনত্বকীযুক্তনৃ ত্যবিশেষঃ ॥৮ 
ইহার অর্থ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে হস্ত ধারয়া গান করিতে করিতে 
মণ্ডলাকারে পরিজমণপুব্বক থে নৃত্য করা, তাহাকে “রান; 
কহে । শ্রীধরস্বামীর মতে “রাস” একটা ক্রীড়া মাত্র; উহাতে 
আদি রসের বিন্দুবিসর্গ নাই। বালক বালিকাদিগকে এরূপ 
মগুলাকারে পরম্পরে হাত ধরিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতে 
দ্রেখা যায়। কর্ণেল ডালটন্‌ সাহেব জঙ্গল মহলে কোল গণ্ড 
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প্রক্ভতি পাহাড়ীদের মধো যুবক যুবতীদিগকে এইরূপে নৃহা 
করিতে দেখিয়াছেন | পুরাঁকালে যখন এপ্রদ্গেশে অবরোধ প্রথা 
ছিল না, তখন স্ত্রীপরুষে যে হাত ধরিয়া মগুলাকারে গান ও 
নৃত্য করিত, তাহাতে আশ্চর্য কি? আমরা স্বচক্ষে দ্রাবিড়দেশে 
বিবাহে, পুশ্পোৎসবে ও উপবীতোত্পসবাদিতে আহত হইয়। 
দ্রাবিড়ী ৰাহ্গণ-স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্রে সভায় বসিরা গাইতে 
দেখিয়াছি;। তখন এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, পুরাকালে 
এ প্রদেশে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে রাসক্রীড়া করিত। শ্রীসুক্ত 
লক্কীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন কুষ্ণচরিতের দ্বিতীয় 
থখের পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদে রাঁসলীলার সদ্ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন তাহ] বঙ্গবাপী মাত্রের দেখা কর্তব্য। যে শ্রীকৃষঃ 
পরৰ্দ্ষের অবতার বলিয়া আরাধ্য) যিনি এই ভূমণ্ডলে ধর্মের 
হানি ও অবর্মের বৃদ্ধি হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দ্রষ্ট- 
কন্মকারিদের বিনাশ করিয়া ধন্ম সংস্তাপনের জঙ্ঠ যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হয়েন* ) যিনি বেদবেদাঙ্গ বেত্তা, ৰলশালী, * তপস্বী, * 


১। দ্রাবিড়ী দ্িগের আচার ব্যবহার গুলি লিপি বদ্ধ কর। হইয়াছে । 
তাহ। সময়ে খ্রকাশ করিবার অভিগ্রায় খাকিল। 
২। গীত। | ৪1 ৭-৮। 
“যদ! ধদ। হি ধন্স্ত গ্রানিভবতি ভায়ত । 
অভ্যুত্ানমধন্মন্ত তদাজ্সানং হথজামাহম্‌ ॥ 
পরিত্রাপায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্চতাঁং | 
ধশ্মব"স্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1 
৩। মহাভারতে সভাপব্ধ অর্থাতিহরণ পর্নাধ্যায়ে | ৩৮ | ১৯। 
“বেদ-বেদ।ক্ষবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তধা। 
নৃণ[ং লোকে হি কোহন্যোহস্থি বিশিষ্ঠঃ কেশবাদৃতে ॥” 
৪1 মৌপ্তিক পর্বান্তর্গত ধিক পর্বেব অস্ত্র হইতে উত্তরার গঞ্ঠ সংরক্ষণ 
কালে শ্রীকৃঞ্ণবাক্য। ১৬। ৯৬। 


২৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


পর্থচারী, দণ্ড প্রণে ত1* সন্যভাষী, রাঁজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধ। বলিয়! 
প্রমিদ্ধ ; ধর্ম্রাজ যুধিষ্ঠির যাহার মতে সদাই চলিতেন) 
নিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বেরূপ আচরণ 
করিয়া থাকে ইতর লোকেও তাহার অনুকরণ করে, শ্রেষ্ে 
যাহ মানেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুনরণ করে ১। 
ভ্রিলোকে যাহার কর্তব্য বা অকর্তব্য প্রাপুব্য বা অপ্রাপ্তবা 
কিছুই নাই তথাপি যিনি লোক শিক্ষার্থ কন্ম করেন?) ধি'ন 
নি কার্যকলাপে আদর্শ পুরুষের স্তায় ছিলেন, তাহার পর- 
দারাভিমশন বা পরক্ত্রীগণের বস্ত্রহরণ ৮ দোষ কদাচ সম্ভবে না। 


“অহং তং জীবয়িযা।মি দগ্ধং শস্ত্রাগ্রিতেজস|। 
পশ্ঠ মে তপসো বীয্যং সতাস্ত চ নরাধম ॥” 

৫। জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণজরাসন্ধ সংবাদে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিয়ছিলেন 
যে, 

“অন্ম।ংস্তদেনে! গচ্ছেদ্ধি কৃতং বাহদ্রথ তয়! । 
বয়ং হি শক্ত ধর্মস্ত রক্ষণে ধন্মচারিণঃ ৪৮ 

“হে বৃহদ্রথনন্দন ! আ(মাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে: 
যেহেতু আমরা ধশ্মচারী এবং ধর্ম রক্ষণে সমর্থ 1” 

৬। গীতা । ৩। ২১। 

“যদ্‌ যদাঁচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্দেবেতরো জনঃ | 
স যত্প্রমাণং কুরুতে লোকন্তদন্ুবর্তৃতে ॥” 

“| গীতা । ৩। ২২--২৩। 

“ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নাঁণবাপ্তমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ 

ধদি হাহ্‌ং ন বর্তেয়ং জাতু কশ্মণ্যতকব্দ্রিতঃ | 

মম বর্তানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥” 

৮। মহাভারতে, বিষুপুরাণে, হরিবংশে, অথব্দবেদান্তর্গত গোপাল. 
তাপনীতে ও আীমদ্ভা গবতে শ্রীরাধার নামোল্লেক নাই। কেবল মাত্র ৰক্গ- 
বৈবত্ত পুরাণে দ্বেবীভাগবতে ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধার নাম 
দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় তিনি বিশ্বসথ্টিকত্তুখ বলিয়। কথিত! তাহার আলর 


পুরুষোভমক্ষেত্র ৷ ২৫৯ 


উঠ! কেবল কবিকল্পন! মাত্র। পরস্থ, অন্তদ্ুষ্ট দ্বারা রাঁনলীলার 
বিষয় পাঠ করিলে ইহাই জানা যায় যে, একমাত্র পরমাম্মায় 
অনন্ত জীবাআআার লর হইতেছে । জীব, যখন বাহাজ্ঞান শৃগ্ঠ হইদা, 
অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্জরিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া, একমাক্র 
সেই পরধৃঙ্গের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয়, তখনই লে 
তাহাতে লীন হইবার অধিকারী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই অনন্তভাব দেখাইবার জন্তই ভাগবতকাঁর লিখিয়াছেন যে, 
“তা বার্যযমাণাঃ গতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃৰন্ধুভিঃ | 
গোবিন্দাপহৃতাতআ্মানে। ন শ্তবত্তস্ত মোহিতাঁঃ 1” 

“সেই গোপাঙ্গনাগণ সব্বপ্রকারেই গোবিন্দ মাতম মমপণ 
করিয়াছিল, এজন্য তাহারা পিতা, ভ্রাত1, পতি ও ৰন্ধুগণ কর্তৃক 
নিবারিত হইলেও গ্রতিনিবৃত্ত হইল না” আর শুকদেবের 
উত্তর দানচ্ছলেও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,_- 

“কামং ক্রোধং ভয়ং শ্নেহমৈক্যং সৌহদমেব চ। 
নিত্যং হরৌ বিদধতো ঘান্তি তন্মরতাং হি তে ॥” 

“যাহার! হরিতে, কাম, ক্রোধ, ভয়, মৈত্রী ও স্নেহ প্রভৃতি সম- 
স্তই অর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই তন্ময়ত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ ।”গোপিণীগণের সমন্ত ইন্দ্রিষ়ই নাধারণ বিষণ হইতেনিবঞ 
হইয়া একমাত্র কৃষ্েই লীন হইয়াছিল, এজন্তই তাহার! সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে রত হইয়াছিল। পুঞম অপেক্ষা 


গোলক নামে ল্ভিহিত। তাহা অবশ্য বৈকৃঠের উপরে, মঞ্জের বৃন্দাবনে নহে । 
আশ্চর্যের বিষত্য যে এখনকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসকের! সেই শ্রীরাধাকে গোলক 
হইতে মর্তে আনিয়। বালকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়াছেন। শ্রীরাধা ভিন্ন এখন 
হীকৃঞ্ণ নাম নাই, শরীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নাই। যেখানেই 
শ্রীকৃষ্ণ মুর্তি সেই খানেই শ্রারাধিকা। এখন শ্রীকৃদ্ঘউপ।সন।র প্রধান অঙ্গ 
শীরাধিক1; হায়! যিনি পররঙ্গরূপে আরাধ্য, ক্রমে তাহাতে কুৎসিত ভাৰ 
অর্পিত হইতেছে । সমাজের কি অধোগতি । ভাবিলেও বুক বিদীর্ণ হয়। 


২৬০ তীর্ঘদর্শন | 


স্গীবৃদ্ধি সরল ও সংশয়শৃন্ত এজন্য রাপলীল! স্্রীপ্রপধান করিয়াই 
বর্ণিত হইয়াছে । শরৎকালের পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়া জ্ঞান- 
চন্দ্রের পরিপূর্ণ তার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়াপন 
জ্ঞানে কখনই আত্মলয় হইতে পারে না। নতুবা যে শ্রীরুষ্ণ 
ধন্মু সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সামান্ট 
পরদারাভিমর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্রে শ্রীরঞ্চকে 
নখন মাত্মরমণ বাঁলন্ন নির্দেশ করে, তিনি ঘখন সকল মাত্সা- 
তেই বিরাজ করিতেছেন তখন, আর তাহার আত্মীয় ও পর 
টি? এজন্যই ভাগবতকার বলিরাছেন যথা,__ 


“গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ধেধামেব দেহিনাঁম্‌। 
যোইন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রাড়নেনেহ দেহভাকৃ ॥৮ 
“যিনি গোপ ও গোপিনীগণের এবং সমস্ত দেহীদিগের 
অন্তরে আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই রাসক্রীড়ার 
ছলে দ্রেহভাক্‌ বলিয়। উক্ত হুইয়াছেন।” তথাচ বিষুপুরাণে। 
৫1 ১৩। ৬১ । 


“তন্তর্তুধু তথা তাস সর্ধতীতেষু চশ্বরঃ | 
আত্মস্বরপরূপোহসৌ ব্যাপ্য সর্বমবস্থিতঃ !” 


"সেই ভগবান্‌ কৃষ্খ, কি গোপিনীগণ, কি তাহাদের পন্টি 
গোপগণ; কি অপরাপর অন্য প্রাণি-সকল, মকলেই তান আত্ম- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন, ফলত: তিনিই এই সমস্ত বিশ্ব 
ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছেন |” 

রাসলীলা বহি্দৃষ্টিতে যাহ! বিবেচিত হয় হউক, অস্তর্দষ্টিতে 
ইহ? যে আত্মরসময় তাহাতে আর সন্দেহ নাই । সামান্তজ্ঞানে 
দেখিলে যাহা দেখা যায় যাউক, অন্তর্দৃ্টিতে দেখিলে ইহা! যে 
আত্মরমণের অন্তর্লীলা তাহা স্পষ্টই জানা যায়। নতুবা, থে 
ভাগবতের মাদ্যন্ত শ্লোক দেখিলে কবির স্তুম্পষ্ট রূপক ভাব 


পুরুযোন্তমক্গেত্র। ২৬১ 


হদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইতে ভয়, সেই ভাগবত ঘে কেবপমাত্র 
কদাচারসম্পন্ন সাঁমান্ত পরদারাভিমর্শন বশিত হইবে, তাহা 
কথনই সম্ভবপর নহে। আ্ীমদ্ভাগবনের গ্রগম শ্লোকে 
“জন্মাদাস্ত যন্তঃ” এই বেদান্ত সূত্রের উল্লেথ করিয়। গ্রকারাস্থারে 
বলা ভইয়াছে বে, ভাগবতের বিবরণ গুলি পঙ্ীজিজ্ঞান্থ করা, 
সন্ত সামান্তাধিকারীর পক্ষে ইতিহাস রূপে বণিত হইলে? বঙ্গ 
জিজ্ঞাস জ্ঞানিগণের পক্ষে সমস্তই বৃদ্ধাবচার করা হইয়াছে। 
অনন্তর, ভাগবত পাঠ করিঘা যদি কাহার মনে, ইহা প্রকারা 
স্তরে রপক নহে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, এই বিবেচন! 
করিয়া কটাক্ষে শেষ শ্রোকে বলা হইয়াছে । যথা) 


“যোগীন্দ্রায় নমস্তশ্মৈ শুকায় বৃন্ধবূপিণে। 
সংনারসর্পদষ্টং বে। বিষুরাতমমুমুচত ॥৮ 


“মিনি সংসাররূপ সর্পদষ্ট পরিক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা 
মুক্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্গরূপী যোগীন্ত্র শুকদেবকে 
নমস্কার করি ।” 

এই শ্রোকে পরিক্ষিৎকে 'সংসাররূপ সর্পে দ্” এইরূপ বিশে: 
ষণে ভূষিত কুরিয়া স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরিক্ষিতের বন্ধশাপে 
তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হওয়ার কথ। সত্য হয় হউক, পরন্ধ সংনারসর্পে 
দ্ট জীবমাত্রেই পরমৰ্ন্দের শরণাপন্ন হইলেই যে তাহারা মুক্ত 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, এতাদুশ ভাগবত 
মধাস্থ রাসলীলাটা যে রূপক তাহা স্পষ্টই স্বীকার করা যাইতে 
পারে। সাধারণ বৈষ্ণবেরা শ্রীকুষ্ণের রাসলালাটাকে অন্তগুষ্টিতে 
দেখিতে অভ্যাস করেন ইহাই আদাদের একান্ত প্রার্থনা । 

আমর] পূর্বে, প্রত্যক্ষদৃগ্তমান হস্তপাদিশুন্ শ্রাজগন্লাথ 
দেবকে, দেবশিল্লী বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব কৌশলে তিনটা প্রণব্‌- 
দ্বার। নির্মিত, বলিয়! উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু, পাঠকগণ উত্কল 
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খণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে ইন্্রদ্ায় প্রতিষ্ঠিত জগন্নাগের চত্ুভূর্জ মূর্তির 
বিবরণ পাঠ করিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতে নিলি বিনে 
চন করিরা তদনুধায়িনী ব্যাখ্যা! নিয়ে লিখিত হইল । 

স্থভপ্রা, সুদর্শন, বলরাম, ও শ্রীজগন্নাগ এই মূর্তি চতুষ্টয় 
লইয়াহ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহাত্ম্য । উক্ত মূর্তি চতুষ্টয়, প্রণবের 
'অকার, উকার, মকার ও অদ্ধিমাত্রা বা অমাত্র রূপে মাত্রাচত্- 
টয়, এজন্য মূর্তি চতুষ্টয়েই সাধকগণ প্রণবমুর্তি দর্শন করিয়। 
থাকেন। যাহারা প্রণবাবলম্বন করিয়াছেন ত্বাহারা অকরেশেই 
ভবসমুদ্র পার হইতে পারেন, এই উদ্দেশেই প্রণবরূপী মুর্তিচতু- 
য় সাগরকুলে প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়ের 
বিষয় মাও এক্যাপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,__ 

“সোহযমাস্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোহ্ধিমাত্রং পাদ! মাত্রা মাত্রাশ্চ 
পাদ! অকার উকারো মকার ইতি ।৮ ৭ ॥ 

“সেই আত্মাই অধ্যক্ষর, ওক্কার ও অধিমাত্র বলিয়া কথিত 
হন। তাহার অকার উকার ও মকার ভেদে মাত্রা বা পাদ 
আছে ।” উত্রেব। ৮। 

“জাগরিতস্থানে। বৈশ্বানরোইকারঃ প্রথম! মাত্রাপ্তেরাদিম- 
ত্বাদাপ্রোতি সর্বান্‌ কামানাদিশ্চ ভবতি |” 

“জাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকারই ওষঙ্কারের প্রথম মাত্রা ৷ 
অকার দ্বারা সমস্ত বাক্য ও বেশ্বানর দ্বার! সমন্ত বিশ্বই ব্যাপ্ত 
হইয়া আছে। ইহার দ্বারাই সমস্ত কামন। প্রাপ্তি হয় এজন্ঠিই 
ইহ] প্রথম মাত্রা ।” স্থভদ্রাই এই প্রথম মাত্রাস্বরূপ হহইয়া- 
ছেন। সু ভদ্রং মঙ্গলং যন্তাঃ এইরূপ সমাপ করিলেই স্থুভদ্রা 
শব্দ নিষ্পন্ন হয় অতএব স্ুভদ্রার আরাধনাতেই সমস্ত কামন! 
পিদ্ধ হইয়া থাকে । আর পূর্বোক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রথম মাত্র! 
দ্বারায় সমস্ত কামনা প্রাপ্তর কথ! উল্লিখিত হইয়। উভয়ের 
এঁক্যতা সাধন করিতেছে । তত্রৈব।৯। 
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ন্থপ্রস্থানন্তিজস উকারে' দ্বিতীয়! মাত্রোৎ কর্ষাদুভয়ত্বাদ্ো ৎ- 
কর্ষতি হ বৈজ্ঞানসম্ততিং সমানম্চ ভবতি।” 

পস্বপ্রস্থান তৈজসউকারই ওষ্কারের দ্বিতীয়! মাত্রা । প্রথম 
মাত্রা উকার হইতে ইহার উৎকর্ষ আছে, ইহ! হইতেই জ্ঞান- 
সম্তত্তির বৃদ্ধি হইয়।থাকে এবং ইহ1 উভয় পক্ষেই সমান থাকে ।” 
মনরূপ স্ুদর্শনই এই পুরুষোত্বমক্ষেত্রে দ্বিভীয়মাত্রা স্ব্ূপ। 
সুষ্ু দৃশ্ঠতেইনেনেতি এইরূপ বাক্য দ্বারাই সুদর্শন শব্দ নিষ্পন্ন 
হহতে পারে । আমরা মনদ্বারাই সমস্ত দেখিতে পাই বলিয়াই 
উদ্াঁকে স্থদর্শনরূপে কথিত হয়। শাক্্াদিতে ও মনা.ক সুদর্শন 
সালয়৷ কথিত আছে । যথা, ভাগবতের ১স্কন্ধের ১অধ্যায়ে৫ম 
শ্রোকের বাখ্যায় শ্রীধর স্বামিধৃত বায়বীয় পুরাণ বচন । 

«“এতন্মনোময়ং চক্রং ময়] হ্ৃষ্টং বিস্বজ্যতে। 
যত্রাস্ত শীর্ধ্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ॥ 
ইত্যুক্তা সূর্য সঙ্কাশং চক্রং দৃষ্টী মনোময়ং। 
প্রণিপত্য মহাদেবং বিনসর্জ পিতামহ ॥ 

«এই চক্রকে মনোময় করিয়া নিশ্দশাণ করত আমি পরি- 
ত্যাগ করিলাম। যেস্থানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে 
সেই স্থানই, তপস্তার শুভ প্রদেশ জানিবে। ৰ্ন্গা এই কথ। 
বলিয়াই র্যা সদৃশ তেজঃশালি সেই মনোময় চক্রকে পরিত্যাগ 
করিলেন।”  এস্থলেও চক্রকে “হুর্যযসঙ্কাশ” এই বিশেষণে 
ভূষিত করিয়া উপনিষছুক্ত তৈজসের সহিত এঁক্য করা হইয়াছে। 
মৃণ্ডক্যোপনিষদে | ১১। 

“নুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্র! মিতেরপীতের্বা- 
মিনোতি হ ব! ইদং সর্ধমপীতিশ্চ ভবতি ।” 

দন্ুযুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ মকারই ওষ্কারের তৃতীয়া মাত্রা। ইনি 
প্রলয় ও উত্পপত্তিকালে প্রবেশ ও নির্গম দ্বার! বিশ্ব ও তৈজমকে 
পরিমাণ করেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত থাকেন। হইনি 
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জগতে কাণায্সা স্বরূপ থাকিয়। জগতের সমস্ত বিষয়ই বিদ্িত 
আছেন” ৰলরামই এই ক্ষেত্রে তৃতীয় মাত্রীস্ব্ূপ। তৃতীয় 
মাত্রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা একীভূত হইলে পর তাহাকে 
প্রণব অর্থাৎ “ওম্* কহে । ইহাকে জীবাতআ্মা ও পরমাত্মার 
একীভূত অবস্থা বা নুষুপ্তাবস্থা বলা যাইতে পারে । এই অব- 
স্কাম় আত্মা নিয়ত মনোরমণ করেন বলিয়। তাহাকে “রাম” 
বলা হইয়াছে । তথাচ মাওখক্যোপনিষৎ। ৫। 

“ঘত্র স্থপ্তো ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্ততি 
তৎ স্বযুপ্তম্। স্থষুপ্তস্থান একীভূতঃ 'প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো 
হানন্দভুক্‌ চোতোমুখঃ প্রীজ্ঞন্তুতীয়ঃ পাদঃ।” 

“যে সময়ে সুপ্ত হইয়া কেহ কোন কামনা করে না, কেহ 
কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না, সেই সময়ই স্ুযুপ্তাবস্থা। এই স্ুষুপ্ত- 
স্থান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভূক্‌ প্রাজ্ঞই 
তৃতীয় পাদ।” ফলতঃ এই সময় আনন্দ ব্যতিরেকে আর 
কিছুমাত্র থাকে না। ইহা যে সাধকগণেরই সংবেদ্য তদ্দি- 
ষয়ে আর কোনমাত্র সংশয় নাই। 

“অমাত্রশ্ততুর্ধোইব্যবহার্ষ্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহইদ্বৈত 
এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যত্মনাত্মানম্।” 

“পরমাস্মাই প্রণবের তুরীয়, ইহ! মাত্রাবিহীন, বাক্যও মনের 
অতীত এজন্য অব্যবস্থা্ধ্য, এবং সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম স্থান, 
শিব ও অদ্বৈত। ইহা আত্ম! দ্বারায় আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়! 
আপনাকে প্রকাশ করেন।” এই অমাত্র তুরীর আত্মাই পুরু- 
ষোত্মক্ষেত্রের শশ্রীশ্রীজগন্নীথ দেব।” তাহাতে কোনও কার্ধা 
নাই, তাহাতে সমস্ত প্রপঞ্জেরহই উপশম হইয়া থাকে, তিনি, 
মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, তিনি আপনাতেই আত্মস্থখান্ুভব করেন । 
অতএব, যে কোনও সাধক জন্মজন্মাস্তরের ন্ুককতিৰলে পুরুষো- 
ভমক্ষেত্রে যাইয়া তাদৃশ প্রণবমুত্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে দন্দর্শন 
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করিতে পারেন, তাহার আর এই ভবসংসারে ছুঃখভোগ করিতে 
হন না, ফলতঃ তাহার কম্মফল নষ্ট হইর। যার এবং প্রারবকন্ম- 
সমুদ্ভত-দেহান্তে মুক্তি ভইয়া থাকে। 
“ও পৃর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পৃর্ণীৎ পূর্ণমুদচাতে । 
পৃর্ণন্ত পৃর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ 
ও শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তি ॥৮ 


সত্যবাদী বা সাক্ষী গোপাল। 


পুবী হইতে ১০ মাইল উত্তরে, কটক হইতে ৪০ মাইল 
দঙ্সিণে সত্যবাদীনামক গ্রামে সত্যবাদী গোপাল বিদ্যমান 
আছেন। আমরা পূৃর্বপ্রথানুসারে প্রত্যাগমনকালে তাহ। 
সন্দমশন করি । পূরী-কটক-রাজবত্মহইতে কমবেশ ৩০০০ হাজার 
গজ দূরে গুপ্তরুন্দাবন গ্রামে বুহ্ৎ উদ্যান মধো সতাবাদী 
গোপালের মন্দির প্রত্তিষ্টিত আছে। উহার প্রাঙ্গণ, দার্ঘে 
৫৪ গজ ও গ্রস্থে ৪৬গজ হইবে, ইহা লাটারাইট্‌ প্রস্তরে নিশ্মিত 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারের সন্মূখে যে ধ্বজস্তস্ত দৃ্ 
ভয়, তাহা একথণও্ড ২২ হস্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বারা নিশ্মিত হহ-- 
যাছে। মন্দিরটী ৭* ফিটু উচ্চ ও পঙ্কের কার্যে ঢাকা, উহা 
অধিক দিনের বলিয়| ৰোধ হয় না। মন্দিরের সম্মথে একটা 
বৃহৎ সরোবর । তাহার একদিক প্রস্তরে বাধান সোপান- 
শ্রেণিতে শোভিত । এই পুক্ষরিণীর মধাস্থলে একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপ 
আছে । এই পুক্ষরিণীতে চন্দোনত্সব হইয়া! থাকে । দেবের নাষ 
“সত্যবাদী গোপাল ।” মুন্তিটা ৫ ফিট. পরিমিত, ধূষর বর্ণের 
গ্রানেট প্রস্তরে থোদিত। রাধার মৃত্তিটী ৪ ফিটের উপর হইবে। 


ন৩ 


১৯৬৬ তীর্ঘদর্শন | 


দেবোৎ্পত্তির বিষয়ে চৈতগ্ঠচরিতামূত ও ভক্তমালে যেরপ দুষ্ট 
হয় তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। 

কাঞ্চাপুরের সন্গিকটস্থ বিদ্যানগরে দুই ৰবাহ্গণ বাঁস করিতেন। 
তাহার! তীর্থপর্ধযটন উপলক্ষে গয্া, বারাণনী ও প্রয়াগাদি তীর্থ 
সন্দশন করিয়া পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস 
শ্রীগোপাল জীউর প্রাঙ্গণে বাস করিতে থাকেন, তাহাদিগের 
মধো যিনি বয়োজোষ্ঠ তিনি সতকুলোদ্ঘব ও বিদ্বান এবং ধিনি 
বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি সামান্তকুলোছব ও মুর্খ ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ 
সাংঘাতিক পীড়া আক্রান্ত হইলে পর কনিষ্ঠবিপ্র তাহার সেবা- 
স্শ্ষা করিয়ীছিলেন। তাহাতে জোষ্ঠ িপ্র তীহার সেই স্তঙ্গষায 
সন্তষ্ট হইয়া কঠিল,“তুমি পুন্র অপেক্ষাও আমার সুশ্রীধা করিয়াছ 
শ্রীগোপালের কৃপায় দেশে প্রতাবুত্ত হইতে পারিলে আমার 
কন্যাকে তোমাকেই সম্প্রদান করিব ।” কনিষ্ঠ বিপ্র তাহা শ্রবণ 
কারয়া৷ কহিল, “মাপনি সৎকুলোদছব হইয়া কিরূপে আমাকে 
কন্য। সম্প্রদান করিবেন।” বুদ্ধ কহিল, “তুমি কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেই কন্যাদান করিতে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।” যুবক কহিল, “যদি আপনি তাহাই স্থির 
করেন তবে শ্রীগোপাল জিউর সম্মুথে প্রতিজ্ঞা করুন।”এই কথা 
শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ গোপালের সন্মুখেই যুবককে কন্তার্দান করিতে 
প্রতিশ্রত লইল। অনস্তর, আরোগ্য লাভ কৰিয়া উভয়েই 
স্বদেশে প্রত্যাবুত্ত হইল। বুদ্ধের আত্মীয়েরা কন্ঠাসম্প্রদানের কথা 
শ্রবণ করিয়া! তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। তথন বৃদ্ধ 
ৰান্ষণ কনিষ্ঠ বিপ্রকে কহিল, “আমি অন্থৃস্থ অবস্থায় কি বলিয়া- 
ছিলাম তাহ! আমার বিশেষ স্মরণ নাই,যদি তোমার কেহ সাক্ষী 
থাকে তবে ভুমি তাহাকে আন।” যুবক কহিল, "স্বয়ং ভগবান্‌ 
আীগোপালজীউ আমার সাক্ষী আছেন, ইহ তামাসার বিষষ্ব 
নহে, লোকে তাহার কথায় হাঙ্সিয়া উঠিল ও কহিল “আচ্ছ! 
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সোমার সাক্ষী গোপালকে আনয়ন কর “বদি তিনি ভোঘাঁর উই 

সাক্ষী দেন, তীহাহইলে নিশ্চয়ই ইহার মীমাংস। হইবে) 
তাহাতে যুবক মন্মাহত হইল এবং বন্দাবনে আসিন। শ্রাগোপাল 
জীউর সন্মুথে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিল। কমেক দিবস 
পরে যুবক এহ দৈববাণী শ্রবণ করিল যে, থহ যুবক ! হোগার 
সহিত বাইয়। ব্দসমক্ষে প্রতিশ্রত বাক্য কঠিতে প্রন্থুত আছি ও 
কিন্ত একটী নিম করিতে হইবে যে, তুমি অগ্রে অগ্রে বাইবে 
এবং আম তোনার পশ্চাৎ পশ্চাঙৎ্ৎ যাইণ। তুমি কপাট 
থামিবে না বা পশ্চাঙ্খদকে দেখিবে না মামার আপুর ধ্বনিহে 
জানিতে পারিবে ঘে, আমি তোমার অন্গনরণ করিতেছি । 
পশ্চাছে দোখপেই আমি দেই স্থানে থাকিব, আর অগ্রণণ 
ভহব না।” তখন যুবক সানন্দ চিত্তে গোপাপের শব ও খাত 
কাররা প্রতিদিন এক সের নিষ্টান্নের ভোগ প্রদান কার 
কৃতসংঞ্কর হইল এবং দেববাকা শিরোধাধা করিয়। গৃঠািমখে 
প্রত্যাগমন করিতে থাকিল। শ্রীগোপালজীউ গ্ুপুর ধ্বনি কগিঠে 
করিতে তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ যাইতে পাগিলেন। ব্রুম 
কাঞ্চাপুরের সন্নিকটে আদিলে এক বালুকাময় প্রান্তরে বাহার 
সময় নুপুর মধ্যে বালুকারাশি প্রবিষ্ঠ হওয়ায় ভ্রমেহ ধবান 
অস্ফ,ট হইয়া আসিল । অনন্তর, যুবক নুপুরধ্বান শ্রবণ করিত 

না পাইয়। ভয়ে দেববাক্য বিস্বৃত হইয়া, যেমন পশ্চাৎ ফারিয়া 
দেখিল, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেহস্থানে অবন্ডতিত 

রহিলেন আর অগ্রগামী হইলেন না। পরন্ত যুবককে কঠিলেন 
'আর আমি যাইব না তুমি যাইর। তোমার প্রতিদ্বন্দিগণকে 
এই স্থানে আনয়ন কর আমি তাভাদের সন্মুখেই সকল কথা 
বলিব তাহাতে সন্দেহ নাই ।” অনন্তর, যুবক গ্রামমধো বাহয। 
সেই কথ প্রচার করিলে সকলেই কোতুহলাক্রান্ত হইগা তথা 
আদিল এবং বালুকা-ভূমিমধ্যে বিগ্রহঘুণ্তি দশন করিল। তখন, 


২৬৮ তীর্ঘদর্শন। 


সর্বসনক্ষে জ্টগোপাঁলদীউ কহিলেন) 'আমার সমক্ষে বুদ্ধ বিগপ্র 
বুবককে কন্ঠা সন্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইভা সভ্য।' 
ভথন বুদ্ধবিপ্র জাত্যভিমান পরিভ্যাগপুব্বক শ্রীগোপালদেবের 
সম্মুথেই শুভলগ্রে যুবককে কন্তা দান করিল। এদিকে, এই 
ঘটন। রাজসমীপে পৌছিলে, রাজা স্বদলৰলে আসিয়া শ্ীগোপা- 
কে দর্শন করিয়া কুতার্থ হইলেন এবং তাহার ষোড়শোপচারে 
পূজা করিরা বুহৎ মন্দির নিম্মাণ করিরা দিলেন এবং উক্ত 
বান্গণদ্ব্নকেই শ্রীগোপালের পুজাদি কার্যে নিধুক্ত করিলেন । 
হহার সন্ততিগণ অন্যাপি ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র নাছে 
অভিহিত হইতেছেন। ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইলে কটকের 
পুকষোন্তম দেব কাঞ্ধীরাজকন্তা পদ্মিনীর পাণিশ্রহণাভিলাষা 
শহযা কাঞ্চাপুর বিজরানন্তর শ্াগোপালের অগ্রনতি লইর। কোট 
বাসী দেবার সাহত শ্গোপালজীকে পুরীতে আনয়ন করেন 
এবং তাহার আদেশ ক্রমেই গুপ্রবুন্নাবনে স্থাপন করেন । 'প্রি- 
£ার সময়ে শ্রীগোপাল, রাজার উপর সন্থষ্ট হইয়া কহিম়াছিলেন 
'অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, পরন্ যদি কেহ আমাক 
পিদ্ধান্ন প্রদান করে তাহা হইলে সেস্ববংশে নরকে গমন 
করিবে। তদবধি শ্গোপালজীর ভোগজন্ত সিষ্টান্নভোগের 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতিদিন ৭ বার সপ্তবিধ শুঙ্গারবেশ পরি- 
বন্তন ও ৭বার মিষ্টান্নের ভোগ হইগাথাকে | ইহার ব্যয় প্রতাহ 
প্রায় ১০। ১২ টাকা হইয়া থাকে । লোকের বিশ্বাস পুত্রী 
সনাশন করিয়া! প্রত্যাগমন কালে পাণ্ডার হস্তলিপি লইয়া 
সত্যবাদীতে আপিয়া শ্ীগোপাল সমীপে তাহা অপণ করিলে 
শ্রীগোপালজীউ পুরী-সনগশনের সাক্ষী হইয়া থাকেন । অতএব, 
পুরীধাত্রী মাত্রেই প্রশ্যাগমনকালে সত্যবাদী গোপাল সন্দশন 
করিয়া থাকে । সেই কারণ সতাবাদীর পাগাদ্িগকে থাত্রী 
ডাকিতে যাইতে হয় না। ছোট ও বড় বিপ্রের সন্ততিগণ 
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যাত্রি-লব্ধ ধনাদ্ি ব্টন করিয়া লইয়া থাকে এজন্য মন্টোন্ত 
পাগ্ডাদিগের স্যার ইহাদিগের খাতা পত্রার্দি নাই। গোপালের 
যাত্রাদি সমন্তই পুরীর অন্থুকরণে হইফ্া থাকে । আমরা মন্দির 
প্রাঙ্ছণে বিচরণ করিয়া অন্দিরাভান্তরে, আঙিয় দেবকে 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে করিলাম যে, “হে সর্বাত্মন্‌। 
তোমার অনন্ত মহিমা! কে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। 
মানব মায়ার বশবন্তী হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিছে 
করিতে পুরুযোত্তম ধামে আইসে, তথায় তোমার গঙ্কার মৃপ্তি 
সন্দমশন করে, কিন্তু তাহার প্রাকৃতার্থ কদাচ হৃদয়মধ্যে ধারণ! 
করিতে প্রয়ান করে না; অধিকন্ত পাগার লিপি লইয়া এখানে 
আনিয়া, তোমার এই গোপাল মৃষ্তির সম্মুখে তাহা অপণ 
করিয়া তাহাদের সক্কৎ ও'কার মৃত্তিদশনের সাক্ষ্য লইতেছে। 
তাহার! মারার বশবর্তী হইয়া একবারও ভাবিতেছে না, ঘিনি 
সর্ধদেহীর জীবস্বর্ূপ আত্মতীর্ঘে নদা বিদ্যমান, তাহাকে 
সন্দমশন করিবার সাক্ষর আবশ্তকতা কোথায়? তোমার এক, 
বিগ্রহ মুগ্তির পূজা সন্দর্শন করিয়া অপর মুন্তি বিশেষের সাঙ্গ) 
লইবার প্রয়ান পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি ভক্তের মন- 
স্কামন! সিদ্ধ করিয়া থাক বলিয়া পুরাণেও ইতিহাসে ভক্ত 
বসল বলিয়া কথিত হইয়াছ। তাহা বদি সত্য হয়, তবে 
কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট প্রর্থনী করি, তোমার 
প্রসাদে আমাদের চিত্ত যেন তোমাতে সদা গ্ভান্ত থাকে এবং 
সর্্ভূতে যেন তোমাকে সমভাবে সন্দর্শন করিতে সমথ হই। 


“সর্বস্মিন্‌ সর্ধভৃতন্বং সর্বঃ সর্ধ-স্বরূপ-ধৃক্‌। 

র্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্বাত্মনেহস্ক মে। 
সর্বাক্মকোহলি সর্কেশ ! সর্ব-ভূতস্থিতো যতঃ ॥ 
কথয়ামি ততঃ কিং তে সব্ধং বেখাস হাদ স্থিতম্‌। 


২৭০ তীর্থদর্শন | 


সর্ধাত্মন! সর্বভূতেশ । সর্ধ-সন্ত-সমুদ্ভব ! | 
সর্বভূতো ভবান্‌ বেত্তি সর্ব-ভূত-মনোরগম্‌ ॥৮ 
বিষুপুরক্ণ, ১ অংশ, ১২ অঃ, ৭২৭৫ শ্লোকি ॥ 
“তূমি সর্ধত্র সব্র-ভূত, সর্ব ও সর্বরূপধারী। তোমা! হইতেই 
সধ্ব এবং সর্ব হইতে ও তুমিই একমাত্র । অতএব হে সর্বাত্মন্‌ ! 
তোমাকে নমস্কার । হে সর্কেশ! তুমি সর্ধাজ্মক ও সর্ব-ভূতস্থি ত, 
অভএব আমি তোমাকে আর কিবলিব? জদয়স্থিত সকলই 
তুমি জানিতেছ। হে সর্ব-ভূতেশ! তোমাহইতেই সব্বভাতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই সব্ব-ভূতত্বরূপ এজন্য তুমি সর্বভূতের 
মনোরথ জানিতেছ।” 
বেদবিভাগ-কর্তা কষ্ণব্বৈপায়ন তোমার প্রসাদে বন্গস্থত্র 
প্রণয়ন করিয়া তোমার অদ্বৈততত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন) তিনিই 
আবার সাধারণ মানবদিগের সুবিধার কারণ পুরাণ রচনা 
করিয়াছেন। তিনিই যখন মায়ার বশীভূত হইয়া ভেদজ্ঞান 
বশতঃ এক সময়ে কাশী ভইতে নিষ্ষকাষিত হইয়াছিলেন, তখন 
সাধারণ মাঁণব যেমায়ামোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার ওকার 
সুপ্তি মন্দর্শন করিয়াও তোমায় সাক্ষী করিবে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। সেই বেদব্যাস আপন ভ্রম বুঝিয়াই প্রার্থনা 
কর্য়াছিলেন। যথা) 
“রূপং রূপবিবজ্জিতগ্ত ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং 
স্ৃত্যানীর্বচনীয়তাখিলগুরো ! দূরীকৃতা যন্ময়। 
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতেো। যত্তীর্ঘযাত্রাদিন। 
কস্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা-দোষ-ত্রয়ং মত্কৃতম্‌ ॥৮ 
ব্যাস-বাক্য। 
“বিশ্বগুরে।। তোমার রূপ নাই, অথচ আমিধ্যানে তোমার 
রূপ বর্ণন করিয়াছি; স্ততি করিয়া তোমার অনির্ধচনীষ় 
স্বর্ূপের খণ্ডন করিয়াছি, এবং তীর্ঘ-ঘাত্রাদি-গমনের বিধি 


কোনাঁক। ২৭১ 


করিয়। তোমার সব্বব্যাপিত্ব গুণের বিনাঁশ করিয়াছি । অতএব 
কগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিব্ধন তিনটা অপরাধ 
মার্জনা করুন” 

অনন্তর আমরা সতাবাদি-গোঁপালের চন্দন শূঙ্গার ও রাজ, 
শঙ্গার বেশদর় দর্শন করিয়া প্রতিনিবুত্ত হই। 


কোনার্ক | 
আমরা গ্রন্থের প্রারস্তে “উৎ্কলন্ত সমো দেশঃ” এই শ্লোক- 

হারা উত্কল দেশকে ৪ চারি ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি। বিরজাঙ্গেত্র, একাআ কানন ও পুরুযোত্তমক্ষেত্রের 
কথ। বলা হইয়াছে, এক্ষণে কোনাকের বিষয় সংক্ষেপে বিলুত 
হইতেছে । এক সময়ে এই স্থান হুর্চেযোপাসনার শার্মগ্রানীয় 
ছিল। ইহা পুরুষোন্তমক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দুরে মনুদ্র 
তারে অবস্থিত। এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির এক্ষণে ধবংসগ্রার 
হইয়াছে । এই স্থানে এক সময়ে তীর্থ বলিয়া প্ররতোক হিন্দি 
তীর্থবাত্রী গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে অতি অনলনংখ্যক লোক 
এই স্থানে যাইরাথাকে। কোনার্ক বিষয়ে পুরুষোত্তমতত্ববৃত 
বচন। যথা, 

«“কোনাকশ্ঞোদধেস্তীরং ভক্তিমুক্তিফলগ্রাদম্‌। 

স্নাত্বৈব সাগরে হ্র্ষ্যায়ার্ঘং দত্বা প্রথমা চ ॥ 

নরো বা বদি বাঁ নারী সর্ধকামফলং লভেৎ। 

ততঃ শুর্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্বতঃ ॥ 

গ্রাবিগ্ত পূজয়েছান্তং কুর্ধ্যাভং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্‌। 

দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্পোতি মানবঃ ॥” 

এক্ষণে, পাশ্চাত্য পঞ্িতগণ লুপ্ুপ্রায়হিনুকার্ধ্যানুসন্ধিৎন্থ 

ইয়! প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া ইহ! সন্দশন করিয়! থাকেন। 
হা হিন্দু তীর্থ বলিয়! সকলেরই এই স্থানে গমন কর! কর্তব্য । 
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তীর্ঘদর্শনের আবশ্বকত 


দেশপর্ধযটন না করিলে আত্মোন্নতি বা ৰহুদর্শিতা লাভ 
হয় ন) ইহ সর্ধকালে সর্ধদেশে মকলেই জ্ঞাত আছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় হইচে উত্তীর্ণ হইয। ৰহুদশিত লাভ করিবার 
অভিগ্রায়ে দেশভ্রমণে বহিষ্ধত হইবার রীতি পাশ্চাত্য প্রদেশে 
এক্ষণে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। অস্মতগ্রদেশে যদিও পুঝের 
এ প্রথা প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে নান। কারণে তাহা 
আর লক্ষিত হয় না। দেশপর্যযটন দ্বারা ৰহুদর্শিত। প্রভৃতি 
কতকগুলি সদ্গুণ হইয়৷ থাকে ইহা! সত্য) কিন্তু যদ্দি তাহ] 
তীর্থ দর্শন প্রসঙ্গে কর! হয়, তাহা হইলে তদ্দারা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই *। তীর্থদশনের প্রনঙ্গে দেশপর্যটন করার 
প্রথা সর্ধদেশে প্রচলিত থাকিলেও ভারতবর্ষ যে তদ্দিষয়ে 
সকলের শীর্ষস্থানীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

পুরাণাদ্রি শাস্ত্রে তীর্থপধ্যটটনের বিবরণ পুনঃ, পুনঃ উল্লি- 
খিত আছে। অদ্যাপিও সাধুগণ ধর্শশাস্তান্থসারে তীর্থপর্যযটন 


* যথা,_উত্তরগীতা | ২। ৩৮ | 
“অনন্তং কন্মা শৌচঞ্চ তপো ষজ্ঞন্তথৈব চ। 
তীর্থযাত্র।দিগমনং যাবত্তত্বং ন বিন্দাতি ॥” 

“যাবৎ তত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎকাল পধ্যন্ত অনন্ত শৌচাদি, কর্প, 
তগস্তা, যজ্ঞ ও তীর্থ।দি গমন করিবেক।” এই বচন দ্বার। জানা! যাইতেছে 
ঘে তীর্ঘত্রমণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদ্দারা চিত্ত শুদ্ধি 
হইলেই তত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । তখন আর তীর্থগমনের বিশেষ আব- 
স্যকৃত| থাকে না! 


তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা । ২৭৩ 


করিয়! আন্মোন্তি করিতেছেন ইভা মধো মধো ছুট ভঠমা 
থাকে । সাধুগণের আচার বাব্হার ও ধন্মের চহব্বপ প্রমাণের 
অন্গতম | বথা, মনু । ২। ১২। 
“বেদঃ স্সতিঃ সদাঢারঃ স্বস্তা চ প্রিয়মাআনত। 
এতচ্চতুবিধং প্রাহুঃ সার্ধাহ ধন্মহ্য লক্ষণম ॥” 
“বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ও আম্মহছি এই চঠব্বিধ 
ধন্মের লক্ষণ ।” গাতা । ৩। ২১। 
“বদ্যদাচরতি শ্রে্প্তভদেবেতবো জনও । 
সবত্প্রমাণং কুকুতঠে লোকন্তরন্বলতে 1১১ 
“সাধুগণ বাহ যাহা আচরণ করেন অপর সাপারণ লোকে 
তাহাহ করিম্বা থাকে। কারণ, তাহার সাধুগণের আচপণ, 
কেই প্রমাণ বলিয়া গণা করিয়া ভদন্তসারে চলিষা থাকে ॥” 
পরব্বকালে, আধা কবিগণ সদাতি শাথলমণ করিতঠন। 
আীবামচন্ত্র প্রভাত বিষুর আঅবভাবগণঞ্ তাথএমণ করির। 
গর লন। তাহারা, নিঠ্যশুদী সংচ্চদানন্দ ভহলেপ্ লোক, 
থেঁ তীর্থপরিত্রমণ করিতেন । আরামচন্ত ভাখশএমণে 
ত ভইমা মান্্াজের অন্তর্পত সপ্খগোরাব্ধার অস্তবেদাতত 
লঙ্গ প্রন্তিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি রামেশ্বর নামে কাঠ 
| অনস্তাবভার ৰলরামের তার্থন্রমণ বুগ্থান্ত মহাভা, 
রতে বর্ণিত হইয়াছে । ভার্গব পরপ্চরানের, বভহার্থভ্রনণানপ্ঃর 
মাতবধজনিত মহাপাতকের শিল্পতির বিবরণ পুরাণে 
উতল্পথিত আছে। পাগুবাদগের বনবাপের সমর অজ্ঞন 
অস্বলাভার্থ ভপন্তার গমন করিলে, ঘুধষ্টির চিন্তশান্তির 
জন্য, প্রৌপবী, অনুজ ভ্রাভূগণ ও পৌম্যাপি এাদ্ধণগণের 
সহিত তীর্থপর্যটন করিঘাছিলেন, ভাহা মহাভারতে বনপন্দে 
তীর্থবাত্রা পর্ষে বিশেবন্ধপে বর্ণিত আছে । এহইদপ শঙ্করাচাধ্য) 
রাদান জাচাধ্য, মাধ্বাচার্্য, নানক ও চৈহন্যদেব প্রন্কতি 


২৭৪ তীর্থদর্শন 


মভাম্মগণ৪9 তীর্ঘভ্রমণ করিয়া ছিলেন৷ 'প্রক্কত তীর্ঘদশন কব! 
সভজ ব্যাপার নভে । স'ঘতচিভ্তে তীর্থ ভ্রমণ করিতে না 
পারিলে তাহার মুখা উদ্দেত্ঠ কিছুতেই পিদ্ধ হয় না। পুপস্া 
খধি তীম্মাকে কিয়াছিলেন যে,বাহার ভস্ত, পদ ও মন সুসংঘত, 
বাহার বিদ্যা ও তপস্তা আছে, সেই তীর্থ ফল লাভ করিতে, 
পারে। যে ব্যক্তি জিতোক্দ্রয়ঃ অল্লাঙারী ও কামনাপরিশ্ 
শইস্া কাধ্যারভ্ত করেন, যিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনি 
তাঁথঞ্ল লাভ করিয়া থাকেন । যিনি, ক্রোধশূগ্ভ সতাশীল, দঢ় বত 
এবং সন্বক্ৃতে আম্মেশপম ভইয়াছেন, তিনিই ভীর্থকফল লা 
করেন * 1” ফলতঃ সত্যতাম্মা না হইরা শতশত বার তার্থ 
প্রমণ করিলেও কেহই তীর্ফল লাভ করিতে পারেন না। 
হহাই শান্তের উদ্দেশ্য । 

চিরদিন সমান যায় না। পরিবর্তঙ্শীল কালের কূটিল- 
গতিতে সকলেরই ঠিন্ন ভিন্ন গতি হইতেছে । ক্রমে আঘ্য খাঁষ- 
দের সেকাল অতীত হইল । তাহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, 
সব্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকণ তিরো 
হিত হইতে আরম্ভ হইল। স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি 


+ যথা, মহাভারতে | ৩। ৮১ । ৯--১২। 
“যস্ত হস্তৌ চ পাদে চ মনশ্চৈব সুম'যতম্। 
বিদয। তপশ্চ কীন্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্সতে ॥ 
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তাথফলমঞ্খ্রতি ॥ 
অকক্ষকে। নিরা রাস্তা লঘু হারো জিতেন্দ্রিয়; | 
বিমুক্তঃ নর্বপাপেভাঃ স তীর্থফলমগ্র,তে ॥ 
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলে। দৃঢ় ব্রত: । 
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্ঘফলমণ্্র,তে ॥” 


তার্থ দর্শনের আবশ্যকতা | ২৭৫ 


নক্ু্গুণ সকল আসিমা ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিল । ক্রমে ক্রমে 
মুসলমান্‌ প্রতি হিন্দদ্বেমী বিধম্মী আসিয়া ভারতে আধিপতা 
লাভ করিল। তাহাদের সময়ে, .হিন্দদিগের উপর অত্যাচার 
হইতে আরম্ভ ভইল। ঠিন্দুদিগের তীর্থ মকল নষ্ট হহতে লাগিল। 
ক্রু ক্রমে হিন্দুতীর্থবাত্রিণণের তাথগমনে বিশেষ বিদ্ব উপ 
স্তিত হহল। তীর্থের পথ নকল গম ও দশ্থ্যপারপুণ হওয়াষ 
নানাবিধ অশান্ত পূর্ণ হহল। এহরপ নানাবিধ কাপণে সাধা- 
বণ তার াঞিগণ আর তার্থ ভ্রমণে উতস্থক হউতেন না সুতরা, 
ক্রমে ক্রমে তাখন্রমণ প্রথা অপ্রচলিত হইতে আরস্ত তহল। 
পরন্থ, যাহারা বুদ্ধ ও সংসারবিরাগী হইতেন তাহার। প্রা জাব-, 
নের আশা পরিত্যাগ করিয়া হাথ ভ্রমণে গমন করিতেন । 
পরে, কালরূপা ভব্বানের প্রসাদে পুনর্বার ভারতে ইংরেজ 
রাজ প্রতিচিত হইল। ক্রমে ক্রমে সুশাসনদ্বাঞক সব্বএহ 
শান্তি সংস্থাপিত হইলে দস্থাধণ নিমুল হহতে আরম্ত পহল। 


সব সপ 


এক্ষণে, বাস্ধার শকট গত জণবানের কষ্ট ভইয়া সব্ধত্রই গ 


 গ'তা- 
াতের শ্বিধা ভইয়াছে, এক্ণে হচ্ছা করিলে অনেকেই তীর্থ 


ভ্রমণের উদ্দেশে বাভিগত হইয়া বিপেশীম আচার বাবহার 
অবগত তভমা আক্মোন্তি করিত এবং সাধারণ লোককে 
তদ্বিষদ্ক উপদেশ প্রদান করিঘা পরহিত সাপন করিতে 
পারেন । যেমন, বুক্ষস্ত কোনও একটা পত্র অপরগুণিকে 
বঞ্চিত করিয়া রন আকর্ষণ করে না তদ্রপ তাথনাত্রাদর দ্বারা 
বহুদাশতাদ লাভ হহলে অপরকেও উপদেশচ্ছলে তাহার অত্শ 
প্রদান করা উচিৎ । আমরা ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের 
বশবপ্ভী হইয়া দক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল তীর্থস্থান দর্শন 
করিয়াছি এবং সেই সকল স্থান ভইতে বাহা কিছু অবগত 
হইয়াছি, ততসঘুদয় এপ্রছেশে প্রচারিত নাগাকায়, সাধারণের 
অবগাতর জন্ত তাখদশন নামে প্রচারত করিলাম। কতদৃর 


২৭৬ তীর্ঘদর্শন | 
ককাগ্য হইরাছি তাহা সব্বডতীস্মা শ্রীগন্মাথদেই 
পরিশেষে বলবা এই বে, এই অীথদশন-প্রণঘনের 


জানেন | 
»5াপ্ভ ফল তাহাতে সনার্পত হইল । 


পোলাপান 


সমাপ্ত । 


তীর্ঘদর্শন সম্বন্ধে বেঙ্গল-লাইব্রেরিয়ান্‌ তাহার 
ইং ১৮৯১ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে যে মন্তব্য 
লিখিয়ছেন তাহা নিম্ে উদ্ধৃত হইল, 
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লই ৃ লট 
৪ পদ্ুত এ | হলে কৃ € 
এমদদেবাভাগবতের মুল, ঢাকা ও বঙ্গানুবাদ | 

- | এই বিরলপচার মহা মহপরাণথানি মূল টীকা এবং বঙ্গনুলাদ- 
হাহঠিত প্রতিমাসে রয়াল ৮ গেছি ফন্দায় এক এক গত গ্রঝ।শি হু ইউাতে। 
বন কোন মাসে ছু বা তহাপিক গণ্ড প্রকাশিত তই) মহ শন্থগান 
হন বত্দরের আধা সম্পূর্ণ হবে । অনুমান 5৮ খণ্ডে খ্ন্থথানে লাগুণ 


শে 


০ 
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৩। ইহার বঙ্গানুবাদ ও শ্রভন্ক 
ন যু এক এক খণ্ড প্রকাশিত ত্হেজে। অনুমান ২৩ খও সম্পৃন 5 
পারে। প্রতি থর মুল্য ৭ আনা, নিয়মিত আহিকগিণের পঙ্গে পা আন 
১২ খণ্ডের অগ্রিম মলা ৪ টাকা; ১২০৮ আজলেহ চৈঞ্ঞমাসের মধ এক 
কালীন অহিম এ শল। 27 একা | 

&1 মিনি এক খণ্ড দর্াভাগনত লইবেন ভাহাকে আদা পান্থ সমস 

[ওই গ্রচণ করিতে হইবে আগ্রিন মুলা না খাইলে কাহাকেও পুপ্ুক 
(দওয়া হইবে না। 

৫1 কোন গ্রাজক স্তান পরিনখন করিতে ডাহা নৃতিন ঠিকানা গিও 
ঘর জানাইবেন। শ্রহণাভিলাবিশণ প্রনাম দাম সতর জানায় বাধিত 
করিবেন। 

গোপালতাপনী । 

এই উপনিষত্খানি আীঙীবাগাস্থামী ও বিশ্বের প 
টাকার সহিত বাঙ্সাল। অক্ষরে মুছিত হহয়াছে । | রি ব্লম 
লিপ্ঙ্ জনগণের যে একটা পরম আদারের বস্ক চাহ 
প্রায়াজন নাই! ইহার মূলা ॥* আন। মাত্র । ৃ ৃ 
চীপসনীর পি প্রকাশিত হইয়াছে, ইভারও মল। ॥০ আন। | এৎণাভিলাধিগ : 
মিযলিখিত ঠিকানায় মুলদি আদার নাষে পাঠাইনেন। 


৭১ নং পাধুরিয়াঘাটী ষ্রাট-কলিকাতা। নত, 
শ্কাক ১৮২৫ অপ্রঙহায়ণ। 


